বিস্তাসাগর বুক পল, 

৪১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা হইতে 
এস, সি, শুখার্জ্ি কর্তৃক প্রকাশিত ও 
শ্রীকালী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । 


দ্বিতীয় ংস্করণ---১৩৫৫ 


মুদ্রাকর শুগোৌরচন্দ্র পাল 
* নিউ মহামায়া প্রেস, 
৬৫।৭ কলে স্ত্রী কলিকাতা । 


নব জীবনের সঙ্কটপথে 
হে তুমি অগ্রগামী, 
শ্োোমার যাত্রা! সীমা মানিবে ন। 
কোথাও যাবে না থামি। 
শিখরে শিখবে কেতন তোমার 
রেখে যাবে নব নব 
তুম মাঝে পথ করি দিবে 
জীবনের ব্রত তব। 


রবীন্দ্রনাথ 


ভূমিকা 
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আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কীৰ্তি-কাহিনী প্রকাশিত ভইবার সংগে সংগেই 
নেতাজীর সম্বন্ধে পুস্তক প্রকাশের হিড়িক পড়িয়া গেছে। অনেকেই 
নেতাজীর প্রতি জনসাধারণের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও নেতাঁজীর জীবন-কথ৷ 
জানিবার জন্ত তাহাদের আকুল আগ্রহের স্যোগ লইয়া স্বল্নতম পরিশ্রমেই 
এই শ্রেতম মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত 
করিতে চাহিয়াছেন। নব্য বাংলার অ্রেষ্ঠ সন্তানের জীবন-কথা রচনায 
বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের এই মানসিক শৈথিল্য ও শ্রদ্ধার অভাবঃ বাজার 
দখলের জন্য প্রকাঁশক ও গ্রন্থকারদের এই অশোভন ক্ষিপ্রতা আমাদিগকে 
অত্যন্ত বেদন! দিয়াছে । নেতাজীর সম্বন্ধে এতাবং প্রকাশিত বনু পুস্তকই 
শিশু-সাহিত্যপদবাচ্য হইয়াছে ও প্রশস্তিবাঁচনমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । 
ফলে, বাংলাভাষায় অগ্ভাঁপি নেতাঁজীর পূর্বাপর চিন্তাধার৷ ও সাধনা- 
সম্বলিত একথানি নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিতের বিশেষ অভাব 
রহিয়াছে । এই বহ-অন্ভূত অভাব পুরণের শন্ত আমরা নেতাজীর 
জীবনী রচনায় প্রয়াসী হইয়াছি ৷ নেতাজীর কর্মজীবনের সহিত ঘনিষ্টভাবে 
জড়িত ছিলেন এমন কোন কৃতী সাহিত্যিক ও কর্মী এই কার্যের গুরু 
দ্বায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইয়া আঙিলেই প্রথম প্রচেষ্টা হিনাবে আমাদের 
শ্রম সার্থক মনে করিব । 

নেতাজী স্রভাষচন্দ্রের পুণ্য কীন্তিকথা আজ আসমুদ্রহছিমাচল সমগ্র 
ভারতের পরম শ্রদ্ধা ও ধ্যানের সম্পদ হুইয়াছে। তাহার বিমল 
যশোগাথাঁয় সমস্ত দিঙ মণ্ডপ মুখরিত। ভারতের মুক্তিসাধনার সর্বভারতীয় 
ক্ষেত্রে তিনি বাঙ্গালীর আঁসন পুনরায় স্গ্রতিঠিত করিয়াছেন। নেতাজী 
স্রভাষচন্দের গ্রতি অবাঙ্গালী ভাঁরতবাসী. হিন্দ-মসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ_ 
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সকল জাতির সমরনায়কদের অকু ও অপরিসীম শ্রদ্ধা, তক্তি ও আন্ুগতা- 
দরশনে প্রত্যেক বাঙ্গালীই আজ গব্‌ অঙ্কভব করিতেছে । পরাধীন ভারাতির 
মুক্তিপ্রচেষ্টায় নেতাজা সুভাষচন্ত্র একাধারে গ্যারিবন্ডী, ওয়াশিংটন, 
লেনিন ও ডি, ভ্যালেরার হান অধিকার করিয়াছেন । এই বিশ্ব-বি্ত- 
কীর্তি মহামানব বাঙালী তথা ভারতখাসীকে বিশ্বজনসভার অপূর্ব মহিমা ও 
প্রতিষ্ঠার আসন দাঁন করিয়াছেন । 

বিগত শতকে বার্সালীর জাতীয় জীবনে ধে বিরাট জাগরণ 
ঘটিযাছিল+ জাতীয জীবনের সর্বাবয়ব স্ফণ্তি ও বিকাশের যে উৎসাহ ও 
উৎসবের সুচনা হইয়াছিল, বাহার ফলে রামমোহন, বিদ্তাসাগব, 
মধুস্থদনঃ বঙ্কিম, বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ খনীযী ও 
কম্মবীরগণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিস্তাধারায় অবিনশ্বর কীত্তি স্বাপন 
কৰিয়া গিয়াছেন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই জাগরণকালের বাঙ্গালী- 
প্রধানদের সাধনারহই গৌববোঁজ্জল এতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী সন্তান। 
রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্জে বাঙ্গালী যে স্বকীয় বৈশ্ষ্ট্যোজ্জল প্রাণশক্তির পরিচয় 
দিয়া আসিয়াছে, নেতাঁজীর সাঁধনাযত্ আঁমব! বাঙ্গালীর সেই স্বধর্মের 
পূর্ণ বিকাশই দখিতে পাই । 

সম্প্রতি কয়েক বৎসর যাবৎ এক ভয়াবহ জাতীয় দৌর্ধল্য বাঞঙগাবীর, 
জীবনে কুষ্ণমেঘের সঞ্চার করিয়াছে । মহাজীতি গঠনের ভিত্তি শ্রদৃঢ় 
করিতে হইলে বে গণবুদ্ধি ও গণশ।ক্তর অপরিহাধ্য প্রধোটঁজন বাঙ্গালীর 
জীবনে তাহার শোচশীষ অভাব দেখা গিয়াছে । বাঙ্গালীর চারিত্রিক 
দত অপেক্ষা ভাবাবেগবিহ্বসতাই সমধিক-ঞ্ইহারই ফলে বাঙ্গালী 
দীর্ঘকাল একাসনে কোঁন আদর্শের সাধনায় নিমগ্ন থাকিতে পারে নাই । 
বাঙ্গালী চৰিত্রঝলে ও কন্মক্ষমতায় যেমন ুর্বল। মেধা ও মননশীলতায় 
তেমনই শক্তিমান-_বাঙ্গা্লী কমজগতে যেমন অপটু, ভার্বশীগতে তেমনই 
কলনাকুশল | ইুহারই ফলে বাপর্শলী ব্যক্তিজীবনে বাক্তিত্বসাধনার ক্ষেত্রে 
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শ্রেষ্ঠত্ব লাশ কবিলেও সমষ্টিজীবনে জাতীষসাধনার ক্ষেত্রে তেমন সার্থকতা 
৭ ,গীরব অর্জন কর্রাত পারে নাই । 

এহ' ছুগতিব গা্ তমিল্রা ভেদ কবিযা নেতাজী জাতির সম্জখে বিপুল 
মাশা ও সম্তাবশাঁৰ 'মালোকবন্তিকা হস্দে উপস্থিত হুহযাছেন। বালষ্ঠ 
নেঃ7হব অভ্রান্গ দৃষ্টি ও শুগ্যওয পৌক্ুষহ স্ুভাবচন্দ্রকে বাজাল। হাতির 
দেশনাঘকেন যোশা হা দাঁন কবিযাছে। হাঁ বাখাশীৰ জাতীষফ কবি 
ল্বঈলদনাথ স্রভাষচন্দকে দেশনারকেব পদে ববণ করিয1 বলিযাঁছেন-__ 
“লিজার মনো দেখা দিষেস্ছ দৃর্লতা, বাবে একত্র হাযাছ বিরুদ্ধশক্তি | 
তদশদেব অথশীভিত৩১ কমনীতিন্ডে (শযোনীতিভ প্রকাশ পোযেছে 
শান চিদ, ম্মামাদেখ বাষ্টনীতিত্ে হাশ দীডে তালেব মিল শেহই। 
দুভ[গ) বাঁদেব বুদ্ধিকে অধিকার কব ভীবধেতে বোল্গব মতো, তাদের 
পেকে বসে শেদবৃদ্ধি এ ব্কষম ছুঃসমফে একান্ত চাহ এমন আস্ম- 
গিট শক্তিমান পুরষেব দ'ক্ষণ ল্য, যিনি জযবাত্রাথ পথে প্রতিকূল 
ভাগাকে তেজেব সংগে উপেন্ষা কয়তে পাবেন। শহ্ভাষচন্দ্র, তোমার 
বাষ্টিক সাধনাব শাঁণজ্তক্ষণে তোমাকে দব থকে দেখেছি খন 
হপ্িজ্ঞতধাক আসা কাবছে তোমার জীবন । ক্দব্ান্ষেতে দেখলুম 
তামা যে পরিণত তাৰ থেকে পেয়েছি তোমাক প্রবন জীবনীশক্তির 
প্রমাণ । তোমাব এহ ঢাবিএশক্তিকেহই বাঙ্গলাদেশের অন্তরের মধ্যে 
“ঞ্ারিত করে ঘেবার প্রযোজন সকলের চেয়ে গুরুতর । নানা কারণে 
আত্মীফক ও পারর হাতে বা*লাদেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, 
শাগো সেহ বিডদ্বনাকে৯ সে আপন পৌকষের আকর্ষণে ভাগ্যের 
মাশীর্বাদে পবিণত করে ভুলবে, এই চাই | ** হিংস্র ছুঃসমযের পিঠের 
উপলে চভেই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ ভোতে হবে। এই ছুঃসাহসিক 


'ভিযানে উৎসা* দিতে পার্বে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের 
বাজান্তোর পদে আহবান কবি।১ 
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মহানায়কের যে উজ্জল সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথ অন্তদূ্টিবলে সুভাষচন্দ্রের 
সাধনায় দেখিতে পাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই আশ! বার্থ হয় নাই। 
নেতাঁজীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, নৈতিকশুচিতা, সংগঠনপ্রাতিভা ও শৃঙ্খলা- 
নৈপুণা আরজাঁদ-হিন্দ-ফৌজ গঠন ও আঁজাঁদ-হিন্দ-গভর্ণষেণ্ট প্রতিষ্ঠায 
চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে । 

এ পশুবৎ-নিগৃহীত, ধুলি-লুন্তিত, আত্মচৈতন্তহীন তারতীয জনগণের 
সীমাহীন দুর্দশাদর্শনে দেশপ্রেমের জীবন্তবিগ্রহ সুভাব্চন্দ্রের হদয় গভীর 
মমতায় ও অপরিমেয় অন্ুকম্পায় আপগ্নুত হইয়াছিল--সমগ্র জাতির 
মুক্তি-পিপাসা তাহার অন্তরততম চেতনাকে অধিকার করিয়া এক দুর্বার 
আকুলতায় ব্ূপ গ্রহণ করিযাছে । মুক্তিসংগ্রামের নবজীবনযজ্জঞেব উদগাশা 
নেতাজীর আহ্বানে তাই জাতিধ্মনিবিশেষে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সবপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিবিবর্জিত হইয়া মুক্তিপতাকাঁতলে সমবেত হইয়াছিল। 

আজ আমরা স্বাধীনতার তোরণদ্বারে উপৃস্থিত হহযাঁছি । দীর্ঘ দুইশত 
বৎসরের পরাধীনতার তমিস্্া সম্তরণ করিধা স্বাধীনভাঁক্ধ্যের উদয়ালোকের 
অভ্রান্ত পদক্ষেপ আমরা শুনিতে পাইতেছি। জাতির এই নবজন্মক্ষণে 
মহাঁমীনব নেতাজী সুভাষচন্রের তপঃশক্তি, সাধনা ও কর্মের আদশে 
উদ্ুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালী তাহার জাতীয়জীবনেরঃ সমষ্টি-জীবনের সমস্ত আব্লিতা 
ও ছুবলতা দূর করিয়া! মহাঁজাতিপৌধের ভিস্তি স্ুদুড়ু করিয়া গড়িয়া 
তুলিবে- সমস্ত বাঙ্গালীরই এই আকুল কামনা । "ভারতবর্ষের রাষ্ট্রমিলন- 
যজ্ঞে বাংলার সাধনা, আঁআহতি যোঁড়শোৌপচারে সত্য হোক, ওজন্বী 
হোক, বাংলার আপন বিশিষ্টতায় উজ্জল হইয়া উঠক”-+রবীন্ত্রনাথের এই 
আকুতি বিফল হইবে না। তাই নেতাজীর পুনরাব্ভীবের জন্য সমগ্র 
বাঙ্গালী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা! করিয়া! আছে! 

এই গ্রস্থরচনায় যে সব হিতৈষী বন্ধু স্বতঃপ্রবৃত হইয়া! আমাদিগকে 
নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং প্রয়োজনবোধে সে সকল গ্রন্থকর্ত। ও 


[ ৫ ] 


প্রকাশকের সাহাধ্য গ্রহণ করিয়াছি তাহাদের সকলকেই আজ কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করিতেছি। 

এই গ্রন্থের মুল পরিকল্পনাটির জন্ত আমরা বন্ধুবর শ্রীপ্রপ্যো চন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট খ্ণী। তিনি অধাচিতভাবে অনেক প্রয়োজনীয 
তথ্যাদি সংগ্রহ করি! দিয়া আমাঁদিগের অশেষ ধন্যবাঁদভাজন হইয়াছেন । 

যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে স্কানাভীব- 
বশত: তাহাদের সকলের নামের বিস্তৃত তলিক। দেওয়! সম্ভব হইল ন1) 
পরিশিষ্ট রচনায় বহুল পরিমাণে দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার সাহায্য 
লইয়াছি। 

শ্রীহরিম্ল মালীকাঁর শ্রীননীগোপাল মজুমদার ও শ্রীগৌরাক্গ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রুফ -দেখা ও অনুলিপির কাজে বিশেষ সহায়তা 
করিয়াছেন । 

বিশেষ চেষ্টা সত্বেও ছাপার ভুল রহিয়া গেছে । 

ব্ইটি স্থপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই । আমাদের 
উদ্যম কতটা সার্থক হইয়াছে । সহ্ধদয় পাঁঠকবগ তাহা বিচাঁর করিবেন । 

বাঙ্গালার রাষ্ায় সাধনার মেক্-চুড়। সুভাবচন্তরের জীবন আলেখা- 
চিত্রণে নিরত থাকিয়া মহাপুরুষ-সঙ্গলাভে এতদিন নিজেদের ধন্য 
মনে করিয়াছি । আজ তাই গ্রন্থসমাপ্ডি-ুহূর্তে মহাপুরুষের পবিত্র- 
সঙ্গ-বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করিতেছি । 


২১০1৪, কর্ণ ওয়ালি” স্রীট, 
কলিকাতা । 
জন্মাষ্টমী, ১৩৫৩ । 


গ্রন্ছকার 


শ 


৫ । 


৬। 


সূচীপত্র 


বিষয় 

অবতরণিকা 

ভারতবর্ষের ব্াষ্্রীয় চিন্তাধারায় ও জাতির মুক্তি 
প্রচেষ্টায় বাংলার দান-_বামমোঁহন--বক্কিম-- 
বিবেকানন্দ-চিভ্তরঞ্জন-_-স্ভাষচন্দ্র | 

বংশ পরিচয় 

পিতৃকুল-শ্ভাষচন্দ্রের জন্ম-_বালক সুভাষের 
চরিত্রে পিতামাতার প্রভাব । 

কৈশোর 

শ্ীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব-_ধর্মপ্রবণতা-_ 
নিকদেশ ও সন্গ্াসজীবন | 

্ঞাত্র জীবন 

ওটেনকে প্রসারের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বঠিষ্ষাব--সামরিক শিক্ষা! লাভ। 

বিলা'ত যাত্র। 

পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে আই, সি, 
এস খড়িবার জন্ত বিলাত গমন--“মানসিক ঝড়” 
- আই, সি» এস* পদ পরিত্যাঁগ--জাতীয় 
আন্দোলনে যোগদানের সঙ্কল। 

বিলাতে সুভাষচন্তর 
দেশাআবোধ--শ্বেতাঙ্গের প্রতি ঘ্বণা । 


পা 


১৩০-১ 


১৬৮১৯ 


২০২২ 


২৩০২৪ 


৭-১০ । 


১১-৯১৩ । 


4/৬ 


বিষয় 

দেশ সেবায় দীক্ষা গ্রহণ ও রাজনীতিতে 
যোগদান 

মহাত্মা গান্ধীর সহ্িত প্রথম সাক্ষাতৎকার_- 
“দেশবন্ধুর কাজে আত্মনিয়োগ--গৌড়ায় সঙ 
বিদ্যা়তন---দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি__ 
প্রাদেশিক বান্ত্রীয় সমিতির প্রচারকাধ্য-_যুবরাজের 
ভারত আগমন বয়কট আন্দেলন--প্রথম 
কারাঁবরণ। 
কারামুক্তির পরে-উত্বর বঙ্গে জলপ্লাবন-_-গয! 
কংগ্রেস-ম্বরাজ্যদল--বাংলার কথা ও ফরওয়ার্ড 
পত্রিকা পরিচাঁলন1--ইয়ং বেঙ্গল পাটি--আইন 
সভ1 ও কর্পোরেশন নিবাচনে স্বলাজ্যদলের সাফলা 

কর্পেরবেশনের প্রধান কর্মকর্তী পদে-আবার 
কারাদ । 
মান্দালয় জেলে-_-প্রথম অনশন ধর্সঘট--বাবস্থাপক 
সভার সভ্য নিবাচন- মোবাপির প্রস্তাব সম্পর্কে 
শরৎ্চন্্ বস্থুর সহিত পত্রালোচনা । 
মান্দালয়ে কারাবাযাকালে স্ুভাষচন্দ্রের মানসিক 
অবস্থা--দেশবন্ধুর মহণপ্রয়ান--(দেশবন্ধুর উদ্দেষ্তে 
অদ্ধাঞঙজলি | 


ধীন রাজনীতিক জীবন 
দেশবন্ধুর হানে বাংলার নেতৃত্বপদদে শ্ুভাষচঞ্জ -_ 


জাতীয় মহাসভার মাট্টীজ অধিবেশন-_-নিখিল 


পষ্টা 


২৫০২৯ 


খু) জী ০২0 


৩৭-৪৬ 


৪৭-৫৭ 


১৪-১৫। 


১০ 
বিষয় 


ভারত রাদ্্রীয় মহণসমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদে 
--কলিকাতা কংগ্রেস__ন্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর 
অধিনায়কত্ব নেহেক কমিটির সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা-গান্ধী-নীতিধ বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
স্ব্রপাত-ন্বাধীনতা সজ্ব-নিখিল ভারত ঘুব- 
সঙ্ব_ হিন্বস্থাঁন সেবাঁদল সম্মেলন-__ নিখিল ভারত 
লাঞ্চিত রাজনৈতিক কর্মীদিবস। 

ঘুব ও ছাত্র আন্দেখলনের সবভারতীয় নেতা 
ছাত্র-আন্দোলন স্ম্লার্ক স্ুভাষচন্দ্রের চিস্তাধারা | 

লাহোর কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ॥ী সরকার স্কাপনের 
প্রস্তাব_-নিখিল ভাঁরত ট্রেড. ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সহ্ভগাপভি-_-সাইমন কমিশন বয়কট আন্দোনন- 
আরও ছুইবাীঁব কারাদণ্ড--কলিকাতা কপোরে- 
শনের মেয়র পদে-__গাঁন্জী-আরউইন প্যান্ট -₹- 
নওজোয়ান সন্মেলন--পুনলার কাঁবাদ ৩-- 
ইউরোপ বাত্রা। 


ইউরোপ প্রবাসে 

বহির্দেদ্শে কংগ্রেসের দৃত-_বহির্জাগতিক প্রচার-- 
বিঠলভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ__গান্ধীজী 
কর্তৃক আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহারের 
প্রতিবাদ-_অষ্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালী ও বক্কাঁন রাজ্য 
সমূহ পরিভ্রমণ-__সাম্যবাদ সঙ্ঘ--পিতৃবিয়োগ ও 


'প্দশে প্রত্যাব্তন--পুনরায় বিলাত যাত্রা 


পৃষ্ঠা 


৫ ৮০৩৭ 


৬০০৭৬ 


৭৬৮৪ 


১৬-২৫। 


বিষয় ষ্ঠ 

“ইগ্ডিযান খ্রীগল”--আয়বল্যাশ পরিদর্শন__ডি, 
ভ্যালেরার সহিত সাক্ষাৎকার ও সৌভার্দ্য। ৮৫-৯৬ 
লক্ষ অধিবেশনে যোগদানের জনক ভারতে 
আগমন--গ্রেফতার ও কারাদণ্ড--চতুর্থবার 
ইউরোপ ধাত্রা-_হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি 
নিরনাচিত। ৯৬-৯৯ 
রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র 

ভরিপুরা কংগ্রেস-সভাপতির অভিভাঁষণ__ 


প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা 


পররাষ্রনীতি ও বৈদেশিক প্রচাবকার্যা--কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রী দল-_শ্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের স্কান | ১০০১১৮ 


স্মভাষচন্ কি ফাঁসিজ্ত ?_ব্বাধীনভারতের রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা । । ১১৮-১২৬ 


রাষ্টপতির কাপ্যকাল_ চীনে মেডিক্যাল মিশন 
প্রেরণ ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন। ১২৬-১২৮ 
শন্তিনিকেতন পরিদর্শন--কবিগুরর আশীর্বাঁণী। ১২৯-১৩২ 


মহাঁজাতি সদন--ভিত্তি স্কাপন উপলক্ষে কবীন্দ্রের 

ভাষণ । ১৩২-১৩৫ 
ত্রিপুরির আযোজন-_স্থভীষচন্দ্রের নির্বাচনে দক্ষিণ 

পঙ্দের বিরোধিতা-নীতি ও আদর্শের পার্থক্য-_ 
নিবীচন্বন্টে সুভাষ্চন্দের জয়লাভ । ১৩৬-১৪১ 
নির্বাচনের পরে--মহাত্বা গান্বীর বিরুতি-- 

ওয়াকিং কমিটির সদন্যদের পদতাগ--স্ুভাষ 7. 
5ন্দ্রের এক্য প্রচেষ্টা । | ১৪২-১৫৩ 





২৬ । 


২৭-২৯ | 
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বিষয় পৃষ্টা 
ভ্রিপুরি কংগ্রেস-স্ভাপতির অভিভাষণ -. 


ব্রিীশ গভর্ণমেণ্টকে চরমপত্ দানের প্রস্তাব | ১৫৪-১৬২ 


পন্থপ্রস্তাব--কংগ্রেস নেতৃবর্গের গণতন্ত্র বিরোধী 
কাধা। ১৬৩-১৬৭ 
ত্রিপুরির পরে-ওয়াঁকফিং কমিটি মনোনয়ন 
ব্যাপাবে গান্ধীজীর সহিত প্রবল মতানৈক্য-_ 
গান্ধী-স্থভাষ পত্রালাপ--রা্রপতির পদত্যাগ । ১৬৭-১৭৬ 


ফরওয়াড ব্লক 

ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম-উৎ্পভ্তির কারণ ও 
ইতিহান--“ফরওয়াড ব্লক কেন” ?- ব্লকের গঠন- 

তন্ত্র ও কাধ্যক্রম | ১৭৭-১৯৬ 


বিদ্রোহী সুভাষচন্দ্র 

কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সংগ্রাম-নিবুখ মনোভাব 
ফব্ওযাড ব্লকের জনপ্রিযত1-_সুভাষ্চন্দ্রের বিরুদ্ধে 
শান্ডিমূলক ব্যবস্থা__যুরোপীয় মহাঁসমর-__কংগ্রেস 
নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রস্তাবিত গণপরিষদদ গঠনের 


বিরোধিতা । ১৯৬-২১৩ 
সংগ্রামের আহ্বান ও বামপন্থী সংগঠন-__রামগড়ে | 
আপোফবিরোধী সম্মেলন । ২১*-২২০ 


ফরওয়ার্ড ব্লকের সংগ্রামনীতির প্রভাঁধ--- 
হলওয়েল স্তস্ত অপসারণ আন্দোলন-- গ্রেফতার 
ও কারাদণ্ড--এতিহাসিক পত্র 13 ৮১০01161081 
[0680200677৮ অন্তর্ধান | * ২২১-২২৭ 


৩০ | 


৩১ । 


১২-৩৩ । 


বিষয় পৃ্ঠা 
মুক্তিপথিক সুভাষচন্দ্র 
স্ুভাষচন্দ্রের ভারত ভ্যাগ-_-উত্তমাদদের সহিত 
আলোচনা সশন্্ বিপ্রবের ইঙ্গিত “মস্কো 
যাইবার সঙ্কল । ২২৭-২৩১ 
সুভাবচন্দ্রের সাধন ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধার। 
গান্ধীজী ও স্থভাষচন্ত্র-_ছুই রাষ্্রনেতার রাজনৈতিক 


জীবনের তুলনামূলক আলোচনা। ২৩১-২৫* 
মুক্তিনায়ক বিপ্রবী নেতাজী 
আজাদ্‌ হিন্দ, ফৌজের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গা ২৫১-২৭৭ 
নেতাঁজী স্ুভাষ্চন্দ্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব-_রক্তু- 
দানের আহ্বান । ২৭৮-৩০১ 
পরিশিষ্ট (ক) স্ভাষচন্দ্র সঙ্গন্ধে রবীন্দ্রনাথের 

উক্তি । ৩০৩-৩০ ৯ 
পরিশিষ্ট (খ) আজাদ হিন্দ ফৌজ ও গভর্ণমেণ্টের 

ইতিহাস। ৩১০-৩২৩ 
পরিশিষ্ট গে) অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের 

ঘোষণা । ৩২৪-৩২৭ 
পরিশিষ্ট ঘ) “মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিলাম 

কেন? ? ৩২৮-৩৩২ 


গরিশিষ্ট (ড) গান্ধীজীর উদ্দেশ্ডে স্থভাবচন্দ্রের 
বেভার বত্ততা । ৩৩৩-৩৩৬ 


প্রস্তাবনা 


১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস। কলিকাতাখাসী এরূপ দশ্্য 
পূর্বেব কখনও প্রত/ক্ষ করে নাই । কংশ্রেম অধিবেশন সম্পর্কে এত 
উৎসাহ, এত উদ্দীপনা, এত সমারোহ আর কোনদিন হইয়াছে কিনা 
সন্দে5ভ। বাষ্রপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেক হাওড়! ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে 
অবতরণ করিলেন । &্েশনের বাহিরে বিপুল জনতা লক্ষ লক্ষ নরনাী, 
'আঁবালবুদ্ধবনিত। সকলেই দেশ-নাঁয়ককে সন্থদ্ধনা জানাইতে আসিয়াছে । 
রছ্রপতির শেভাবাত্রার জন্ত ব্রাজকীয ব্যবস্থা হইয়াছে! বিংশতি 
অশ্ববাঁহিত শকটে সভাপতি অধিবেশন মণ্ডপে দিকে চলিলেন । অগণিত 
নর-নারী শোৌভাবাত্রার অন্গগমন করিতেছে । এরূপ বিবাটি শোভাধাত্রা 
কংগ্রেসেধ ইতিহাসে অভূতপূর্ব । শোভাধাত্র! কংগ্রেস মগ্ডপের দিকে 
চলিল। মগুপের নিকট" বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে । বিশাল 
সভাঁমণ্ডপে অধিবেশানর প্রতিনিধি এবং দশকদে.. বসিবাঁর আসন নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলালকে লইযা শোৌভাধাত্রা অধিবেশন সগুপে 
উপস্থিত হইল। কিন্তু এই অপূর্ব শোঁভাবাঁতাকেও যেন মান করিয়া 
দিল পতাকা উত্তোলনের উৎসবে সামরিক কুচ-কাওয়াজ । কংগ্রেস 
অধিবেশন সম্পর্কে সহম্র সহমত বাঙালী যুবক ন্বেচ্ছাসেবকদলভুক্ত 
হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে অতি আড়ম্বরের সহিত নিখু'তভাঁবে 
সামরিক কুচ-কাওয়াজ+ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। পণ্ডিত মভিলাল 
অগ্রসর হইয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেই আস্ত হইল অভিবাদন 
কুচ। দলে দলে শ্বেচ্ছাসেবকগণ পতাকাকে অভিবাদন করিয়া “মা? 
8৮০ নাজির পতাকার তলে কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল 
খদরের ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া সামরিক কায়দায় অভিব্ণদনের ভঙিতে 


€/ ০ 


দাঁড়াইয়া । দক্ষিণ পারবে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দেশপ্রিষ 
যতীন্দ্রমোভন । সম্থরপে স্রেচ্ছাসেবকেরা "মার্চ করিয়া চলিয়াছে ! সকলের 
পরিধানে খাকী খন্দরের সামরিক পরিচ্ছদ-_পায়ে সামরিক বুট । 
আকারে-প্রকারেঃ গঠন-প্রকরণে, শিক্ষা ও সজ্জায়, কায়দায় ও ভঙ্গিতে 
সকলই পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনীর সমতুল্য । দলের পর দল নিখুত 
পদক্ষেপে চলিয়াঁছে । সমরবাগ্চ তাঁলে তালে বাজিতেছে । পদ্দাতিক- 
বাঁভিনী চলিযা গেল--মশ্বারোভী বাহিনী চলিল । অশ্বারোহী বাহিনীর 
পপ্নে মোটর-সাঁহকেল বাহিনী চলিল। কোন পরাধীন দেশে জাতীয 
পতাকাতিলে এত বিপাতি, এত নিখুত এনং অপুধব সামরিক কুচ হইয়াছে 
কিনা সন্দেভ ! আডশ্বরঃ উদ্দীপনা ও সংগঠনে ইভা ভারতের ইতিহাসে 
অতুলনীদ । 

সেইদিন পণ্ডিত মতিলালের বামপার্থ্ে দীড়াইয়া এক বলিষ্ঠদেহঃ 
উন্নতকাষ সৌনাদর্শন সুবকও ন্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক অভিবাদন 
গ্রচণ করিসাছিচলন । এই যুবক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক | 
এই অপুর্ব শোভীঘাত্রা, বিপুল সংগঠন, সামরিক শঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার 
মূলে ছিল তাহ।র অক্লান্ত চেষ্টাঃ অদম্য উত্সাহ ও আভ্ুত কম্মক্ষমতা । এই 
যুবকের আপাঁদমপ্ছক সামরিক বেশভূষায় আচ্ছাদিত ছিল। তাঁহার 
সেদিনের সেই সমলনাঘকের বেশ, তেজেবাঞক রূপ বাঙ্গালার তরুণেব 
দানসপটে আপন পর্ধ-গৌরণে, আপনার মহিমায় আজিও অপরিয্নান 
ভাবে অঙ্িত বাওয়াছে। ভফত সেদিন সমর-শোভাবাতা পরিদর্শনকালে 
সেই যুবকের মানস-নয়নে অক অন্পম স্বপ্রচ্ছাব ভাসিয়৷ উঠিয়াছিল। 
হযত তিনি ভাবিতেছিলেন, একদিন আঁদিবে যেদিন এমনিভাবে জাতীয় 
পত্তাকাতলে সহস্র সমর ভারতবানী মুক্তিফৌজ গঠন করিবে-_আয়র্লাপ্ডের 
নত ভারতের ও জাতীয় বাঁহনী গড়িয়া উঠিবে।  জাতিধর্তনিবিবশেষে 
স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাছতিদাশের জন্ত সকলে যোদ্ীবেশ ধারণ করিং। 


নী 


সেদিন কেহ ভাবে নাই যে এঈ যুবকের স্বপ্ন একদিন বাস্তবে মহনীয় 
রূপ পরিগ্রহ্ন করিবে-_তীহীপ্বত স"গঠনেব ধাছুমস্থবলে চালিত হঈযা লক্ষ 
লঙ্্চ ভাবতীয ভাহারই নেততে স্বদেশের হৃত স্বাধীনতার পুন্কদ্ধারকল্লে 
গাত'য পতাকাতলে অস্ত্র ধারণ করিবে--সেদিন কংগ্রসেব অধিবেশন 
স*শ্রি্ট শোভাবাত্রা ও স্েচ্ছাসেনক-বাহিনীর আযোজনে যে মহতী 
সম্ভাবনাব অস্কুনবোদগম হহয়াছিল তাহা 'একদিন পত্র-পুষ্প-শ্রশোভিত 


ভ্যা অহা-মহীরতে পরিণত হইবে । উতন্তরকালে এই যুবক ভারতবর্ষের 
স্বাধানতা আন্দোণনেক হতিগসে সম্পূর্ণ এক অভিনব ন্ধ্যাঘ রচনা 
্ 


ন্থাচেন। হনিই আজাদ হিন্দ, ফৌজের অর্বীধিনাষক নেতাজী 
শহভানচন্দ্র বস্তু । যে সংগঠনশস্তি আজ সমগ্র বিশে বিস্ময়ের শৃষ্টি 
চারার র অঙ্কুর আমর! দেখিতে পা ১৯২৮ সালের কলিকাতা 
কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠনে ও শোভাঁধাঁনাঁষধ। কলিকাতাষ 
নেচ্ছাসেক সংগ্রহ ও শিক্ষাদানের কাজে তাভাব যে সংগঠনশক্তি ও 
কন্দক্ষমতাব পরিচয় পাত্ীয়া [গযাচিপঃ কালক্রমে তাহাই পূর্ণ বিকশিত 
5ইযা তাঙ্গকে আজীদ হিন্দ, ফৌডের সংগঠ্ক-নোদ" ও. বণদক্ষ সর্ববাধি- 
নাক করিষা তুলিধাছে। সেদিনের সমর শোভাষানী অনেকেরই ঈষ্ধযা 
৪ বিজীপের কারণ ভইয়াছিল। আনেকেহ তাহার প্রতি ব্যঙ্গ ও কট, ক্তি 
করাত ছাড়ে নাভ ॥ শত শত বরের পরপদ নত, শ্রঙ্খলিত, নিরন্ ও 
নিঃনহাধ। মহাত্সা গান্ধার অচিংগামন্ত্রে দীক্ষিত ভাঁরতবাসী বে সশঙ্ু 
সৈনবাভিনী গঠন করিষা প্রত্যন্স, স”গ্রামে প্রবুভ্ত হইতে পারে ইহা সেদিন" 
পপ্রেরও অগোচর ছিল | & 

মেদিন স্ুভাষচান্দ্রর অন্তরে চিরজ্বলস্ত বহ্রির এই অভূতপূর্ব প্রকাশকে 
ঈপস্থাধী ভালেবার দীপ্তি ভাঁবিষা গ্রবীণের দল অবিশ্বাস ও শ্লেষের হাঁসি 
চাসিয়াছিন্ে্ন। অহিংসামন্ত্ে দীক্ষিত কংগ্রেসের অধিবেশনে অন্গষ্ঠিত 
এই প্লীর্তিমত সভিংস *দামরিক কুচ-কাওয়াজকে ভাবালুতা প্রস্থত অবাস্তব 


1০ 


কল্পনা জ্ঞানে গান্ধাজীও সাঁকাসের অভিনয়ের সহিত তুলনা করিতে 
তিলমাত্র ভ্বিধাবোধ করেন নাউ 1 বপন পর্্যজ্ঞ যাহারা ব্যঙ্গভবে স্ুভাঁষচন্রকে 
* জেনারেল অফিসার কমা্ডিংতএর সংক্ষেপিতরূপ “গক* €(09. 0). ৫.) 
আখ্যায় আঁথাঁতভি কবিষা 'আত্মপ্রসাঁদ লাভ করিয়াছিলেন, আজ ভীহাবাও 
বিল্মযে ভতবাক ভইথা গিষাছেন : শ্রজ্যলিত ও পব-পদাননত মাতৃভূমির 
বন্ধন্মুক্তির অতুযু গ্র কামনা এই অসম্ভবকে সম্ভন কবিযাঁছে। সেদিন 
ধাভার। উপেক্ষাভরে বক্রকটাঙ্গ করিয়াছিলেন আজ স্র্ভাষচন্দ্রের প্রত 
তাহাদের মস্তক 'আপনা হইতে* অদ্ধানত হয়া আসিবে । স্বদেশের 
মুখোজ্জলকাঁরী, নার্থকজন্মা! বাঙলার এই বীর সন্তানের আপরিমেয় শৌধ্য 
ও মনোবল, অভাবনীয় রণচীতর্ধা ও স*গঠনশক্তি পশ্চিমের ধুরন্ধার সসর- 
নায়কদেরও ঈধ্যার বস্ত্র ভইনাছে। 

আজ সমগ্র বাঙলা তথা ভারতের অধিবাসী অন্তরের মণিকোঠাষ 
পরমশ্রদ্ধীভরে নেতাজী স্রঙাষচন্দ্রের অভুলনীষ বাক্তিত্র ও প্রতি ধ্যান 
করিতেছে । স্বভাষ5ন্দ্রের অমরম্মৃতি ভাবতবাীর জপমালা হইয়াছে ) 
এই পজকঠোর ও কনক নন কঙ্মবীযের শুভ জীনন-কাজিনা জানিবাল 
আকাচ্জা। সকলেপ জদনেই অভভাগ্র তইয়া উঠিষাছে । দেশবাসীর এই 
আকা'জ্ঞাগ পরিতৃপ্তির ভভই আমাদের এত গুদ এ 


বদ এরর. .৬. ৫ পপ 


ন্বিগুন-বী ক্ুক্ভান্মচক্ত্ত্র 


এক 


ভারতবষের রাঙ্রিক মুক্তি সাঁধন1!র সন্প্রধান কেন্দ্রচ্ছল এই বাঙ্লাদেশ। 
এদি বুটিশরাজশক্তি সব্বপ্রথম এই শ্রদশেহ প্রতিষ্ঠিত হয় তথাপি 
॥টিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ 4ইতে ভাবতবধষের মুক্তি সাধনার জন্ক এই 
বাঙলাদেশই কঠিনতম সংগ্রাম ও ছুঃখ বরণ করিয়াছে । সমর ভারতবর্ষ 
খখন অন্ধকীরযুগের অজগর নিদ্রায় আচ্ছন্ন মুক্তির বেগ তখন এই 
ীউলাদেশকেই প্লাবিত ,করিয়াছিল। নবধুগেব 'আীহবানে সাড়া দিতে 
বালাদেশ প্রথম হইতেই দ্বিধা করে নাহ_-তাভ ভারতবষে জাতীয়তার 
উন্মেষ সর্বপ্রথম এই প্রদেশ্তে হয়। সেদিন বাঁডপার ছুঃখজয়ী বার 
সন্তানেরা অসংখ্য লাঁধা বন্ধনের মুখে নাবিচারে ঝাপাইয়া পড়ে-তাভাদের 
কারাবরণ ও আস্মবলিদানেই ভারতবধষে মুক্তি আন্দোলনের দীপ আনির্ববাণ 
জ্বলিতে থাকে । স্বাধীনতা আন্দোলনের সুত্রপাত হইতেই বুগে ঘুগে 
সারা ভারত বাঙলার দিকে তাকাহয়াছে নৃতন প্রেরণা ও নৃতন নেতৃত্বের 
আশায় । 

কেবল স্বাধিকার প্রাতিষ্টার দুর্জয় আকাজ্ষ। ও অদমা কর্ম-প্রেরণ। 
নহে, কেবল সহআ্র সৈনিকের আত্মবলিদ্রান নহেঃ বাউ লাদেশ ভারতবর্ষকে 
বাহা দিয়াছে তাহা আরও মুহান ও গৌরবময় । বাঙলা ও বাঙালীর কাছে 
ভারতবর্ষ .পর্বজাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে। বাঙালীর মননশক্তি 
বুগযুর্িত সংস্কারের জড়তা ছিন্ন করিয়া নব নবোন্েধের পথে প্রতিষ্ঠা 


৬ বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ 


লাঁভ করিতে ছুটিযাছে । হউরোপের সংস্কৃতি সর্বপ্রথম বাউ.লাদেশেরই 
অন্তঃকরণে গভীর আলোড়ন আনে । বুদ্ধির সার্বজনীনতা' দৃষ্টির 
বাঠপকতা, বৃচ্ভ্ূল জগত ও মানব সমাঁজের নবতর উন্নতি ও অগ্রগতির 
পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবধন্দ্নের উপলদ্ধি সর্বপ্রথম বাড পাঁদেশেই ঘটে । 
মহামনীযী রাজা রামমোহন বা ভারতের এই নবজাগরণের পথিকুত। 
ভারতবর্ষের ন্বাধীনতা যজ্জেরও সন্পপ্রথম পুরোহিত ভারতপথিক 
রামমোহন । রাঁমমোহনের ঘুগ ভইতে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয; 
ভারতের মুক্তির আকাজ্ষা ক্রমশঃ: প্রবল হইয়াহই বিস্তারপীভ করিষ। 
চলিয়াছে। পাঁশ্চান্তের জ্ঞান্বিজ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে বুগোঠিত শিক্ষা ও 
চিন্তাধারা আহরণ করিয়া রামমোহন ভারতবর্ষের সমাজ ও শিক্ষীব্যবস্থা 
নৃতন পরিবর্তন সাধন করেন! তাহার নেতৃঙে থে ব্রান্দ আন্দোলন গড়িঘা 
উঠে তাহার ধর্া-সন্বন্ধীয় মতবাদ বাতা হউক না কেন ভারভবাসীর 
আত্ম-জাগরণের সেই প্রথম স্বরণ, ভারতের রাজনৈতিক চেতনাবোধের 
উহ্াই সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি । ইহ! আদ বিস্ময়কর নহে ঘে ভারতের 
জাতীয় আন্দে'লনের প্রথম বুগের নেতৃবর্গেষ অধিকাঁংশহ এই ব্রা 
আন্দোলনের প্রভাবে বদ্ধিত । 

বামমোহনের পরে বিন্দেমাতরম্* মন্ত্রের উদ্গাতা খধি বস্কিমচন্ত্র 
ভারতের জাতীয আঁশা-আকাজ্ষাঁ,ক জাতির সম্ুণে স্পষ্টরূপে তুলিয়া 
ধরেন। বাস্কিনচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্তম স্রষ্টা । 
ভারতের জাতীয় মন্ত্র 'বন্দেমাতরম্চ সঙ্গীত এই মহাপুরুষের অক্ষয় 
অবদ[নের কথ! স্মরণ করাইয়া দেখ। 

তখনকার যুগের কংগ্রেমী প্রধাণ নেতাদের আংবদন নিবেদনহ ছিল 
জাতীয় আন্দোলনের মূল নীতি। বঙ্ধিমচন্দ্রের শিক্ষা 'ও প্রচারের 
ফলেই সেযুগেব শিক্ষিত সম্প্রধায়ের রাজনৈতিক টিন্তাধারারাড় ফিরিযা 
বায়। তাহারা" বুরিল ভিক্ষানীতির দ্বার দেশের মুল'সমস্তাঁর সমাধানমচইতে 
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পারে না। দারিদ্র্য অনশন, দুভিক্ষ+ মহামারি, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা যে 
পরাধীন জাতির নিত্য সহচর দেশবাসী তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পাঁরিল। 
তাগারা বুঝিল দাসত্বের কলঙ্ক মুছিয়া না ফেলা পধান্ত জাতির ভাগ্যে স্ুথ 
ভোঁগ ঘটিতে পারে না। এই সময় বাঁউলার বুকে এক তেজন্বী পুরুষের 
মাবিতীব হয় । ইনি বুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ । বিবেকানন্দ জাতিকে 
শিখাইলেন ত্যাগ ও সংগ্রামের সাধন মন্তু। শক্তি মন্ত্রের উপাসকের উদাত্ত 
কণ্ঠস্বর সার! ভারত প্রকম্পিত করিব! ধ্বনিত হইল্‌ পনায়মাস্মা বলহীনেন 
লভ্যঃ, তোর! বার হ+, বীব হ”, খল অভীঃ 'অভীঃ মাভৈ;।৮ যে জাতি দাপত 
এভ্ধলের ভার 'আাপনার স্কন্ধে প্রতিনিষত "অনুভব করিতেছে তাঁহার নিকট 
ত্যাগ ও শক্তির এই আহ্বান বিপুল জাগরণের স্ত্রপাত করিল। দেশের যুব- 
সম্প্রানায় মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণ করিয়া বিদেশী শাসকের 
অত্যাচার ও ফাসি কাঠকে উপেক্ষা করিঘা মরণ খেলায় মাতিয়। উঠিল। 
স্বামীজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ভারতের সব্বপ্রথম বাঁজনৈতিক 
আন্দোলন সুরু হঠল ত্বঙ্গ-ব্যণচ্ছেদের প্রতিবাদে । স্বামীভীর শক্তিমন্ত্রে 
দীক্ষিত শত সহজ বুবক এই আন্দোলনে বোগদাঁন করিয়া মাতৃভূমির 
উদ্ধাব কল্পে স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বপ্রথম রক্তদান করিল। 

পরবস্তী অপহবোগ আন্দোলনে সর্বত্যাগী দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্রনের 
আহ্বানে বাঙলা মায়ের ঘে কয়জন সন্তান সাংসারিক সুখ-সম্ভোগ ও 
প্রতিপত্তির প্রলোভন ত্যাগ করিধ] তাহার নিকট দেশ সেবার দীক্ষা! গ্রহণ 
করেন স্থভাঁব5ক্র তাহাদের অন্তম। ধাহাদের সাধনা ও মনাষা বলে 
যুগে যুগে বাঙালীর জ্কীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি অপরূপ স্বকীয়তা অঞ্জন 
করিয়াছে তাহাদেরই সাধনার নিরবচ্ছিন্ন এ্রতিহা স্থভাষচন্দ্রের মানসজীবন 
্মৃদ্ধ করিয়াছে---বাঁডালীর সংস্কৃতি ও সাধনার ধারক ও বাহক সেই সব 
কর্মমবীর ওপনীষীদের সাধনার বরিষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে স্থভাষচন্ত্র তাহার 
জান্টুর্ণ কর্মপ্রতিত! 5৪ মননশক্তির সার্থক সমঘ্ঘয় সাধন করিয়াছেন। 


ছুই 


স্থভাঁষচন্দ্রের পৈত্বিক নিবান চব্বিশ পরগণার অন্তত কোদালিয়। 
গ্রামে । তার পিতা স্বগগত রাঁষ জানকীনাথ বস্থ বাহাদুর শৈশবে ও 
যোবনে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঠ্তি সংগ্রাম করিয়া নিজের জীবনে 
উন্নতি সাধন করেন। জানকীনাথ কটকের সরকারা উঁকল ছিলেন। 
তাহার স্যার বিচক্ষণ ও লক্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবি তৎকালে অল্পই ছিল। তিনি 
কটক “বারের” নেতা ছিলেন । নিজের উদারতাঁগুণে কটকে তিনি অনামান। 
জনপ্রিয়তা অঞ্জন করেন ও স্ুদীর্ঘকাল কটক মিউনিসিপালটি ও 
জেলাবোর্ডের চেশারম্যান ছিলেন । সব্বপ্রকাঁর গণশ্রতিষ্ঠান ও সাধারণের 
কাজের সঠিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তীহার কম্মদক্ষতার 
পরিচষে সরকার তাহাকে 'রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান কপিয়। সম্মানিত 
করেন। কিন্তু বিগত আইন মমান্ত আন্দোলনে সরকার যে দমন-নীতি 
অবলম্বন করেন তাহার প্রতিবাদে তান 'অনক্ষোচে রাজপভ্তখেতাৰ 
পরিত্যাগ করিনা দেশবাসীর অর্থ অগ্জন করেন । খে দেশাজবোধ ও 
্বাদেশিকতা সুভাষচন্দ্রকে বিশ্ববরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা তিনি পিতা 
জানকীনাথের নিকট ৬ইতে উত্তরাঁধিকারস্তত্রে পাইয়াছিলেন। সুভাষ 
বথন প্রথমবার কাবাবরণ করেন তথন জানকীনাথ লিখিয়াছিলেন, 
ভ্ষের জন্ত আমর! গব অনুভব করি (৮০ /0 1000 01 301)1729 1) 
জীনকীনাথই স্ুুভাষচন্দ্রকে দেশগ্রেমে উদ্বুদ্ধ 'ও অন্তপ্রাণিত করিযা- 
ছিলেন। দেশবাসী তাহাকে চিরুদিন কৃতজ্ঞতা সহিত স্মরণ করিবে । 
স্থভাষ্চন্দ্রের মাতা প্রভাবতী দেবীও একজন আদর্শ রমণা 1ছলেন। 
তাহার নায় দানশীলা ও ধর্নপ্রাণা রমণী এ ধুগে বিরল । তাহার ধর্মভাব 
সুতাষচন্দ্রের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শষ্য সরল 
ও অমায়িক স্বত্ীবের জন্য পারিধারিক জীবনে তিনি সকলের ভাগীও 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পিতার শ্বাদেশিকতা ও তেজস্িতা, 
মাতার ধশ্মপরায়ণত। ও পরছুঃখ কাতরতা স্থভাষচন্দ্রের জীবন দেশপ্রেম 
ও ত্যাঁগ মাহাজ্য্যে অপূর্ব মহিমামণ্ডিত করিয়! তুলিয়াছে । 

ইংরেজী ১৮৯৭ খুষ্টাব্বের ২৩শে জানুয়ারী বাল! ১৩০৩ সালের 
৯১ই মাঘ শনিবার দিবা অন্মান ১২ট1 ১৫ মিনিটের সময় কটকে 
স্থভাষচন্দ্রের জন্ম হয়। সুভাষচন্দ্র শ্বর্গগত জানকী নাথ বস্ত্র মহাশয়ের 
ষষ্ঠ পুত্র। তাহার 'আট পুত্র ও ছয় কন্তাঁর মধ্যে বর্তমানে সাতজন 
পুত্র ও ছুইটি মাত্র কন্তা জীবিত আছেন । জানকীনাথ সন্তানদের 
শিক্ষার জন্য প্রথম হইতেই বিশেষ যত্তরববন ছিলেন । তাহার! প্রত্যেকেই 
বথোপধুক্ত শিক্ষা পাইরাছিলেন। ছেলেরা প্রথমে কটকে ইউরোপীয় 
স্টলে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে প্রা সকলেই ইউরোপে গিয়। 
উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্তু ব্যারিষ্টার 
এবং নেতা হিসাবে সকলেরই নিকট স্থপরিচিত । দীধ কারাঠবাসের পর 
তিনি পুনরায় বাডজার*নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে তিনিই 
বাঙলার 'একমাত্র অবিসংখার্দী নেতা । ভাহ-দর মধ্যে শ্রদ্ধেয় শরতচন্ত্র 
বস্থুই স্থভাষচন্দ্রকে সমধিক ভালবাসিতেন। পরবতী জীবনে কংগ্রেস- 
দলপতিদের সঙ্িত অনিবাধ্য কারণে সুভাষচন্দ্র যখন বিরোধ উপস্থিত 
হয় তখন শরৎ বাবুই স্ুভাষচন্দ্রের পার্খে ঈীড়াইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ 
বন্থু ও ডাঃ স্থুনীল চন্দ্র বন্ুর নামও অনেকেই জানেন। স্মভাষচন্দ্রের অনুজ 
শৈলেশচন্দ্র গত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করেন । 
সুভাঁষচন্দ্রের সহিত তাঁহার আকৃতির আশ্চর্যা সাদৃষ্ট বিদ্যমান । এই 
সাদৃশ্য হেতু তাহাকে পুলিশের ভাতে লাঞ্চিত হইতে হইয়াছে । 


ভিন 

১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলিতেছিল সুভাষচন্দ্র তখন 
আটবৎবের বালক--কটকের প্রো্েষ্ট্যাণ্ট ইউরোপীয়ান ইস্কলের ছাত্র । 
বারবৎসর বয়স পর্যন্ত স্বভাবচন্দ্র এই স্কুলই শিক্ষান্াভ করেন £ ১৯৭৯ 
খুষ্টান্দে তিনি “র্যাঁভেনশ কলেজিয়েট” স্কুলে ভর্তি হন। বিগ্ভালনে অধান 
কালে তিনি তাহার শ্রেণীতে সর্বদ! প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। এই জন্ক 
তিনি শিক্ষকগণের অত্যান্ত প্রিষপাঁজ ছিলেন । তীাভার ভ্তাঁধ সচ্চত্রিত্র 
ও মেধাবী ছাত্র বিদ্যালযের গৌরব স্বরূপ । বালাকাল হইতেই সুভাষ 
চিন্তাশীল ও মেধাবী ছিলেন । শ্বানা দিবেকানন্দেব রচনাবলী তাহার উপব 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বালক জ্রভাষ পিবেকানন্দের আঁদশ চরিত্র 
অগ্চক্রণ করিবার চেষ্টা করেন ও বিবেকানন্দের দরিদ্রনারাষন স্বোকে 
নিজে জীবনের আদশ করিরা লইবাব নঙ্গল্প করেন । পনীব ছেলে হইযাও 
তিন অত্যধিক ধম্মগ্রণণ হইন। পেশ ৪ ভ্াযাগের আবশে শনুপ্রাণিত 
হন। কৈশোরে এই সঙ্গল্প 19 কর্তব্যনিষ্টা মাজিও সম্পূর্ণ অটুট বহিয়াছে । 
তবীনার চরিত্র মনোধল ও ত্যাগ দেশবাসার নিকট অক্যজ্জন আদশ 
ভিসাবে বর্তমান । 

জোসেফ ট্্যবলিনের শ্যায় স্রুভাধচন্দের বাল্যকানও ধর্মগার পরিবেশে 
মধ্য মভিবাচিত হয়। স্রভাষচন্্র খন গেকেগ্ড ক্লাসে পড়েন রে 
বেনীমাধব দস মহাশয় তখন এ স্কুগের প্রধান হিশক্ষক হহ্যা আসেন । 
বেনীবাবুর আদর্শ চরির দেবচরিত্র স্সভাষকে অত্যন্ত মুখ করে । বেশীবাবুর 
চেষ্টাতেই তাহার ছাত্র শ্রীডেনগ্তকুমাপ অরকারের সভিত স্ুভাষের বন্ধুত্ 
স্বাপিত হয়। এই সময হইতে গ্লাসের চিরে অদ্ভুত, পি হইতে 
থাকে । ইতিপূর্বে স্থভাষচন্দ্র শীশ্ীরামরুঞ্জ কথামত ও নদ, দান জার 
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গ্রন্থবাঁজি অত্যন্ত মনোষোগের সহিত পড়িতেন-_-ধ্যানধারণাও অভ্যাস 
করিতেন এবং অবসর সময়ে ধন্মরপ্রাণা জননীর সহিত ধর্্মবিষষের 
আলোঁচনীঁয় প্রবৃত্ত হইতেন, এই ভাবেই তাহার অধিকাংশ সময কাঁটিত। 
কিন্ত এখন যেন তীহ্ার মনের সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। পরীক্ষার 
পড়াষ এখন আর মন বসে না। দরিদ্রনারাঁয়নের সেবা, পীড়িতের 
গুঙষ! ও দীনছুঃখীর অভাব মোঁচন করিতেই স্ুভীষচন্দ্রের সময় কাটিতে 
লাগিল। ততৎসত্তেও ১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কলিকাতা 


সি 
সে - ্পে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দ্বিতীয় গ্ান অধিকার করেন-_-ইচা হইতেই বুঝিতে 
পারা যায় স্থৃভাষচন্্র করূপ মেধাঁবা ছাত্র ছিলেন । গুবেশিক। পরীক্ষা 
ইংরেজী রচন! তিনি এত ভাঁল লিখিম্াছিলেন ঘে পরীক্ষক নিজেও অত 
ভাল লিখিতে পারিতেন না বলিষা মন্ধবা প্রকাশ করেন। 

এই বঙ্নরই স্বভাষচন্দ্র সংস্কৃত, গণিত ও লজিক লইযা কলিকাতা 
প্রেনিডেন্পী কলেজে আই, এ ক্ল!সে ভন্তি হন। কলেজে পড়ার সময় 
সুভাষ ভবানীপুরে এলখিন রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। ছেলেদের জঙ্ 
জাঁনকীবাঁবু* এই বাঁডী প্রস্তত করিয়া দেন । 'এ১ সময কাধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিযা তিনি সপরিবারে পুরীতে বাম করিতেন । কলেজ জীবন 
আরম্ভ করিবার পূর্বেই সুভাঁষচন্র ও তাহার একদলবন্ধু রাঁমরুষঃ 
বিবেকানন্দের উপদেশাস্যায়ী নিজেদের জীবন গঠন করিবার সঙ্গ 
করেন। স্থভাষচন্ত্র যখন প্রেসিডেম্সী কলেজে প্রথম বাঁধিক শ্রেণীতে 
পড়েন সেই স্ময় ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানাঁজ্জ্ী ৩নং মিজ্জাপুব স্্ীটস্থ মেডিক্যাল 
মসে একটি দল গঠন করেন । ডাঃ ব্যানাজ্জী তখন মেডিক্যাল কলেজের 
ছাত্র ছিলেন। কৌমার্ধয ব্রত অবলম্বন করিষা দেশের দেবা ও ধন্মজীবন 
যাপন করাই এই দলের উদ্দেশ্থ্য ছিল । বন্ধ মেধাবী ছাত্র এই দলে “বাগদান 
করিয়াচ্ছ্দিন । এইখানেই ভা: প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও নৃপেন্দ্র নাথ বস্থর সহিত 

চন্দ্রের ঘর্নিঠতা হয় । এই সময় ধর্মভীবই * স্থভাবচান্দ্রর মনে 
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অধিকতর প্রবল ছিল । ধন্ধভাবাপন্ন কতিপয় ছাত্রের সান্গিধ্যে ইহা 
আরও বুদ্ধি পায় । সন্গ্যাস গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা সুভাষচন্দ্রের মনকে অচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলে । অবশেষে ধন্ম জীবন যাপনের বাসনা তাহাকে এরূপ 
অভিভূত করে যে ভঠাৎ একদিন তিনি গৃহত্যাগ করিয়া পথে বাহির 
হইঘা পড়েন। উপধুক্ত গুরুর সন্ধানে প্রথমে তিনি হরিদ্বারে আঁসেন। 
এখানে হেমন্তকুমারের সহিত মিলিত হন এবং উভয়ে হিমালয়ে যাত্রা 
করেন। এই উপলক্ষে তিনি দিলী, আ গ্রাঃ মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া 
প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। আগ্রাতে প্রেমানন্দ বাবাজী নামে এক 
উচ্চশিক্ষিত ও সদালাপা দন্গ্যাসীর সহিত তিনি পরিচিত হন। ইনি 
গৃহস্থাশ্রমীদের ম্যায় জীবন বাপন করিতেন। তীহাঁর এই জীবনযাত্রা" 
প্রণালী গ্ভাবচন্দ্রের মনঃপুত হইল না। তত্পর সুভাষচন্দ্র হেমন্তকুমারের 
সহিত বুন্দাবনে উপস্থিত হইলে ন্বর্গতঃ বনমালীরায় বাহাদুর ইহাদের 
থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করিধ। দেন । সেখানে স্থভাষচন্দ্র বাবাজীদের 
সহিত বৈষ্ণবশান্ত্র অধ্যরন করেন। পরম সাধু রামরুষ্ত্াস বাবাজী 
ইহাদের মনীষা ও ধাশক্তির পরিচয় পাহঘা মুগ্ধ ভন এবং বারানসীতে 1গরা 
জাঁনমাগেব চচ্চ! করিতে পরামশ দেন । তদনুসারে বারানসীতে তাহারা 
কিছুদিন রাঁনকুষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দন্বামী ওরফে রাখাল মহারাজেব 
সঠিত অবস্থান করেন; কলিকাতায় সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বর ও 
বেলুড় বাতায়ত করিতেন সেই সময় হইতেই রাখাল মহারাজ তাহাকে 
চিনিতেন। এখন তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন_-তোমরা বাপ মাকে 
না বলিয়া! পাইয়া আপিযাঁছ, বাড়ি ফিরিয়াঁ বাও। স্ুভীষণ্তর 
তাহার বন্ধুর সহিত বারাঁনসী ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ পয়ায় আসিয়া 
উপাস্থভ হন। 

বহু সাধু সন্ধ্যানীর সংস্পশে আনিকা স্থভাষ্চন্দ্রের মনে প্রইম্ধারণ। 
বঞ্ধমূল হয় যে, সণধু ,সন্ল্যাদীদ্রের অনেকেই [নিছক বিলাপিতায় জীব 
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বাপন করেন। সন্স্যাসধর্শের এই দুরবস্থা দেখিয়া স্থভাষচন্্র বীতশ্রদ্ধ 
হইয়া গৃহে ফিরিলেন। স্থভাষচন্দ্রের জীবনীকার পিখিয়াছেন, মাত্রা 
গান্ধী তখন পধ্যন্ত কৌপিন মা অবলম্বন করেন নাই--তরুণ ব্যারিষ্টার 
হইযা অর্থোপার্জনের স্বপ্প দেখিতেছেন, সুবক জওহরলাল তখন হ্থারে। 
এবং কাম্িজে টেনিস খেলা মত্ত, বমুনালাল বাজাজ তখনও রাও 
বাহাছুর উপাধি বর্জন করেন নাই--তখনও তিনি অর্থ সঞ্চষের 
চিন্তায় মগ্র--বাঙলাঁর ছেলে স্থভাষচন্দ্র ঠিক এই সমধে সন্গাসীর 
বেশে কী এক আধ্যাত্মিক প্রেরণায় নিরুদ্দেশের পথে নুরিয়! 
বেড়াইতেছিলেন । 

বাঁপ মাবের অঞ্চলের নিধি স্থভাষিচন্দ্র আবার গৃভে ফিরিলেন । আক্সীয 
স্বজন সকলেই মহ উত্কণ্িত। শত খোজথবর করিয়াও তাহার কোন 
চন্ধান পান নাই । পিতামাতার সহিত স্থভাষচন্দ্রের পুনম্মিলনের 
দৃশ্াটি অভ্ান্ত করুন ও মর্মমস্পশা | এই সম্বন্ধে স্থভাবচন্দ্রেষ একখানি চিঠি 
ভইতে কিযদংশ উদ্ধৃত করিতেছি | “ট্রাম তইতে নাগিয়। বুক উচু করিযা 
বাড়ীতে ঢুকিলাম। মামা ও অপর একজন পরিচিত ভদ্রলোকের সহিত 
বাহিরের ঘরে দেখা হয় । তাহারা একটু আশ্চর্যা হইলেন । মার কাছে 
খবর গেল-_-অদ্দেক পথে তাহার সঙ্গে দেখা । প্রণাম করিলাম_তিনি 
খাঁকিতে না পারিয়া কাদিতে লাগিলেন। পরে এইমাত্র বলিলেন, 
“আমার মৃত্যুর জন্তই তোমার জন্ম !”” বাবার সঙ্গে দেখা । তীহাকে 
প্রণাম করিলে পর তিনি আলিঙ্গন করিয়া নিজের ঘরের দিকে লইয়া 
চলিলেন। অর্ধেক %থে কাদিয়া ফেলিলাম এবং বাঁবাঁও মনেকক্ষণ 
আমাকে ধরিয়া কাদিতে লাগিলেন। তিনি শুইয়! পড়িলেন--আমি ধীরে 
ধীরে পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কোথায়, বর্পঘাছিলাম। সমস্ত খোলাখুলি বলিলাম । কেবল বলিলেন, 
একুর্ণ 4ঠি দেও*নাই কেন ?” 
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সেদিন ছুপুরে পিতাপুত্রে অনেক গভীর তত্বের আলোচন৷ হইল । পিতা 
বুঝাইতে চাহিলেনঃ সংসাবে থাকিময়াও ধন্মজীবন যাপন করা চলে। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, বক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রঃ রামকৃষ্ণ পরুম্ভংস ইভাঁরা সংসার 
ধন্মী ছিলেন, সংসারের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে তাহা পালন 
করা স্কলেরহ কন্তব্য। পুত্র বুক্তি দেখাইলেন, “*দকলের পক্ষে এক 
উষধ নয়। কারণ, সকলের এক রোগ, এক সামর্থ্য নয়। কর্তব্যটা 
10161৮0১ 10101000201 এলে 1091. ০%]] ভেসে যায়_-জ্ঞান এলে 
কম্মনাশ হয । বিবেকানন্দের আদশহ হচ্ছে আমার আদর্শ 1 অবশেষে 
পিতা বলিলেন, “আচ্ছা, যখন তোমার 1)100)০ 9211 আমিবে তখন আমরা 
দেখিব।” পূর্ব অন্চ্ছেদে উদ্ধত পন্রাংশের উপসংহারে স্ভাষচশ্র 
লিখিয়াছেনঃ “০৮ 68,০এ চলিয়া “গলে বাবা ধোধ হয় আর ফিরাইবার 
চেষ্টা ও সঙ্গল্প পরিত্যাগ করিবেন । মা বলেন, আবারও বদ্দি বাব, আমি 
আর বাচিব না। তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা সফল হইসে ন! বলিয়। বোধ 
হয়। বাবাকে দেখিলাম খুব 1:98301)2,0)105 “থাই ঠোক কিরিয়।! 
আসায় ভাল হইয়াছে এখন দেখিতেছি ।১% 

তপশ্চধ্যা ও বোগনাধনার দ্বারা আত্মিক শক্তি বিকাশের উপর 
স্ভাষচন্দ্রের বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাঁকিলেও পরবন্তী জীবনে তিনি সন্ধ্যান 
ধশ্ম গ্রহণের ইচ্ছাকে নমাজ বিরোধী (:0)01-50৩181) বৃত্তির গুভাব বপিয়া 
বর্ণন। করিয়াছেন। কেবল ব্ক্তিত্েধ বিকাশহ নয়-- সামাজিক বুত্তির 
9 বিকাশ ভওখা চাই । ভ।রতপাপী বে আন্তজ্জাতিক প্রতিযোগিতা 
হাবিযা স্বাধনতা হারাইর়াছে তাহাব প্রধান কারণ আমাদের সামান্দিক 
বুক্তির অভাব । এহ সামাজিক বৃত্তির অভাখ ঘটিয়াছে বলিয়াহ আমরা 
সংঘবদ্ধ ভাবে কাঁজ ফিবার শক্তি ও অভ্যাস গরাইয়া ফেলিয়াছি !* 
বৈরাগ্য সাধনের দ্বারা বে সুক্তি তাহ! সমাজ ও বাষ্ট্রেরস্ম্বংগঠনকে 
তর্বল করে । এট প্রসংগে ১৯২৯ সালে হাশাহব-খলনী যব শ্মলন। ২৯, 
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সভাপত্তির অভিভাষনে সুভাষচন্দ্র বলেন-_-ণসন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ 
যেদিন আমাদের মধ্যে দেখা দিল সেই দিন সমাঁজেরও রাষ্ট্রের বন্ধন 
শিথিল হইতে আরম্ভ করিল এবং সমাজের বা রাষ্ট্রের উন্নতি অপেক্ষা 
নিজের মোক্ষ লাভই মানুষের নিকট অধিক শ্রেষস্কর বলিযা পরিগণিত 
হইতে লাগিল 1৮৮ এই বে সাধনা ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সাধনা 
মেক্ষলাঁভ ও কৈবল্যর সাঁধনা--সমাঁজ ও রাষ্রের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি 
ল্লাঁভর সাধনা, এই সাধনা সমাজ ও রাষ্ট্রের বুহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী । 
পৃথিবীর বুকে» মানুষের সমাজে বদ্দি বাচিয়া থাকিতে চাই তবে 
সম্িগতভাবে সমাজবদ্ধ হইয়াই বাঁচিতে হইবে। হুগলি জেলা ছাত্র- 
পন্মেলনে বক্তৃতা প্রমর্জে স্বভীষচন্ত্র বলেন, “যেদিন ভারত পরাধীন হইয়াছে 
সেইদিন হইতে ভারত সমষ্টিগত সাধনা ভুলিযা ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে 
সমন্ত শক্তি নিয়োগ করিযাছে। ফলে শত শত মহাপুরুষ এইদেশে 
আবিভূতি হইয়াছেন । অথচ তাহাদের আবির্ভাব সত্বেও জাতি আজ 
শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত ভইয়াছে। জাতিকে আবার বাঁচাইতে 
ভইলে সাধনার ধারা আবার অন্যদিকে পরিচালিত করিতে হইবে। 
জাতিকে বাদ দিয় ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নাই-_একথা আজ সকলকে 
,হদয়ঙ্গম করিতে হইবে ।”, 

কিন্ত সন্ন্যাসের প্রতি বাল্যের এই আঁকধণ পরবন্তী কাল্র বিপুল 
কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যেও সময় সময় তীহাকে প্রথলভাবে পাইয়া বসিত,। 
পঙ্কিল বাঁজনীভিক্ষেত্রে হৃদয়হীনতা, প্রতৃত্বস্পৃহা ও স্বার্থদুষ্ট মনোভাবের 
পরিচয় পাঁহয়।৷ ব্বভাঁবতঃই তাহার চিত্ত কৈশোরের স্থতি-ঘেরা হিমালয়ের 
নিজ্জনতার দিকে আকৃষ্ট হইত । ত্রিপুরী কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া 
জামাভোবায় কুগ্নশয্যা হইতে তিনি লিখিয়াছিলেন “যখন আমি 
জামাভোবার্ঘ রোগশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলাম, তখন 

ীর ননে বার বারি এই প্রশ্নই উদয় হইত বে, যখুন *আমাদ্দের মধ্যে 


১৬ বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ 


দেশসেবার কার্ষো নিযুক্ত উচ্চতম স্তরের লোকদিগের মধ্যেও সঙ্কীর্ণত৷ 
এবং প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এত প্রবল তখন মামাদের রাজনৈতিক জীবনের 
পরিণাম কি? আমার চিন্তা ন্বভাঁবতঃই আমার প্রথম জীবনের 
আকাজ্কিত সম্না?সের শ্রতি আকৃষ্ট হইত | সময়ে সমষে এই আকর্ষণ অতি 
প্রবল হইত 1” 


চাশ্ব 

এদিকে নানা অনিষম ও অত্যাচারের ফলে তীাভার স্বাস্থ্য ভার্গিযা 
পড়ে। গৃহে ফিরিবার কিছুদিন পরেই তিনি টাইফয়েড, জবে আক্রান্ত 
হন ও দীর্ঘকাল শখ্যাশায়ী থাকেন। পুজার সময় বাঁযুপরিবন্তনের জন্ক 
কাশিয়াং গমন করেন । তথাষ তাহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়। সেই 
বংসরই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত অল্পকষেকদিন পড়িরাই তিনি আই. এ, 
পরীক্ষা দেন ও বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হল-_ প্রদ্মবিভাগেব 
উপরদিকেই তীহাঁর নাম ছিল। স্ভাষচন্দ্রের ছাত্র জীবনেই তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের মহত্বের অস্কুর দেখা [গয়াছিল। তাহার জীবনের 
বে বৃহত্তর লক্ষ্য আছে তাহা তিনি তখন হইতেই উপলব্ধি করিতে 
আরস্ত করিষাছেন। এই উপলদ্ধি ও সচেতনতাই স্ভাষচন্দ্রক 
ত্ৰাহার লক্ষ্যপথে জীবনের মহভ্তম পরিণতির দিকে পরিচালিত 
কবিয়াছে-_সাংসারিক প্রতিপত্তির কোন প্রলোভনই তাহাকে 
পথত্রষ্ট করিতে পারে নাই । এই সময়ে তিনি একথাঁনি পত্রে লিখিয়া- 
ছিলেন--"আমি এটা বেশ বুঝিতেছি যে আমার জীবনের একটা 
06910166 10188190 আছে--তারই জন্ক শরীর ধারণ--8110 1 210) 
7000 €0 011 2 60০ 0061৮ 01 001051]82 0110101)--লোকে ভাস 


মন্দ বলিবে, জগতের এটা রীতি 9৪৮ 72 8011)13079 নব 


82988 30119569517 61055 01096 1 510511005 2159690. 105 % | 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৭ 


যদি জগতের বাবারে আমার 666০০ পরিবর্তন ভয় অর্থাৎ ছুঃখ 
নৈরাশ্য প্রভৃতি আনে, তাহা হঈলে বুৰঝ্িব বে সে আমার ছুর্বলত! । কিন্ধ 
আকাশের দিকে বার লক্ষা” সন্মুথে পর্বত আসছে" কি কূপ আঁসচ্ে তার 
সেজ্ঞাণ গাঁকে না -সেইরকম বার একমাত্র লক্ষ্য নাগ) এর দিকে, 
আদশের দিকে তাঁর ওসব দিকে মোটেই ভ্রক্ষেপ নাই 1” 

আই, এ পাঁশ করিবার পর স্থভাষ5ন্্র প্রেসিডেম্পী কলেজেই দর্শন- 
শান্ত্রে অনার্ঁপ লঈঘা বি, এ, পড়িতে থাকেন এবং নিজের চরিত্রবলে 
স্বল্লকালের মধো ছারগণের নেতঙ্গানীয় ভইয়া উঠেন। এইট সময় 
প্রেসিডেন্সী কলেজে ঈংবেজী মাহিতার অধ্যাপক ছিলেন মিঃ গটেন। 
উগ্র সামাজাবাদ পুষ্ট সংস্কৃতিব উদ্ধত প্রতিনিধি বলিতে বাচা বুঝব তিনি 
ছিলেন ঠিক তাগই । ভারভবাসীর প্রতি চরম অবজ্ঞাই ছিল তাহার 
প্রধান আনন্দ তাহার উদ্ধত্যও ছিল "অপরিসীম । ১৯১৬ খুষ্টান্দে 
ইংরেজী মাহিত্যে্র অধ্যাপক মিঃ গুনের ছুর্ব্যবহ্াীঁরে কলেজেব ছাত্রদের 
মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয ও ছাত্রের! ধর্মঘট করে । স্ভাষচন্ত্র ধর্মমঘট- 
কারীদের নেতৃত্ব করেন। এহ ঘটনার ঠিক এপমাঁনদ পরে মিঃ ওটেন 
পুনবাঁধ ছাত্রদের প্রতি ছুন্নাবহার করিলে ছাত্ররা মিঃ গটেনকে প্রহার 
করিষা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ কবে। অধ্যাপককে প্রঙ্থাবের অপরাধে 
কলেজের কর্তপক্ষ সুভাষচন্দ্র ও কতিপয় ছাত্রকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
“রাসটিকেট' করেন। স্থভাঁষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইযাই ছাত্ররা ওটেনের 
দুর্বব্যবহাঁরের প্রতিশোধ লয | কিন্ত ওটেনকে মারপিটের সময় প্ররুতপক্ষে 
স্থভাষচন্দ্র সেখানে উপহ্থিত ছিলেন না। তিনি এই ব্যাপারে প্রতাক্ষ- 
ভাবে জড়িত না থাকায় কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেব তীহাকে তাহার 
দ্বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিয় শান্তি হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিবার প্র্মীমর্শ দেন। "এমন কি ধিচারে তীহাকে সন্দেছের অবকাঁশে 
মুক্তির্পদেওযারও প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্ত দায়িত্ব অস্বীকার 


১৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


করিয়া স্থভাষচন্দ্র নিজে শান্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে চাঁহিলেন না। 
অন্রগত সঙ্গীদ্িগকে বিপদে ফেলিযা নিজের পরিন্রাণলাঁভের এই হীন 
গ্রস্তাবে তাহার বীর-হদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তিনি স্বেচ্ছায়ই শাস্তি 
বরণ করিয়া লইলেন। এই ঘটনায় স্্ভাঁষ-চরিত্রের দৃঢ়তা, সহপাঠীদের 
গ্রতি নিবিড় গ্রীত্তি ও সহমমিভার পরি5য় পাওয়া যায় এবং নিভরধষোগ্য 
নেতাঁচিসাবেও: ভীভার বোগাতা প্রমাণিত হয়। বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে 
বিতাড়িত হইযাও সুভানচন্দ্র তাঁভার ভবিষ্যৎ জীবনের বিপুল সম্ভাবন! 
ও প্রতিষ্টা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র হতাশ হন নাই; বরং তাহার উদ্যম ও চেষ্টা 
আরও বুদ্ধি পাধ। এই ঘটনার কিছুকাল পূরনের একখানা চিঠিতে তিনি 
লিখেন, "্উদ্ভমশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা অজ্জনের পথ পৃথিবীতে 
চিরদিন উন্ুক্তই থাকে । বদি আমি 'রাঁসটিকেটেড» হই তবে তাহার জন্ক 
আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই--আঁমি ইহার জন্ক মোটেই দুঃখিত 
হইল না ।”” উক্ত পত্রে তিনি ইচাঁও উল্লেখ করেন বে বিশ্ববিগ্ঞালয়ের 
কর্তৃপক্ষ বদি তাহাকে বাতদ্কত করিয়া দেয় তার্ত হইলে তিনি আমেরিকা 
গিয়া অধ্যাপক 111705৮511)06 দব নিকট 15501)011091164] 
চ55০1)91092৬ "অধ্যয়ন করিবেন । 

“ওটেন” সংক্রান্ত ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের জীবনে এক আমুল পরিবর্তন 
হয়। তিনি জাত্যাভিমানী শাসকশ্রেণীর অসঙ্গত ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন! ১৯২৯ সালে মধ্যপ্রদদেশ ও 
বেরার ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিকে স্ভাষচন্ত্র যে অভিভাষণ প্রদান 
করেন তাহাতে ছাত্রজীবনের উল্লথ করিয়া তিহ্িনি বলেন, “ছাত্রজীবনের 
সচ্চরিত্রতার দ্বিক হইতে বিচার করিলে, আমার নিজের ছাঞজীবন 
শিক্কলঙ্ক ছিল না। এখনও আমর সেদিনের কথা স্পষ্টই মনে হইতেছে, 
যেদিন প্রিন্সিপ্যাল সাহেদ আমাকে ভাকাহযা নিয়া "আমার উপর 
দণ্ডাদেশ জার্ঘর . করিয়াছিলেন-কলেজ হইতে" আমাকে ঈমপেও 


নিপ্লবী স্থভাষচন্দ্র ১৯ 


করিয়াছিলেন । তাহার কথাগুলি এখনও আমার কানে বাঁজিতেছে। 
তিনি বলিয়াছিলেন-_-*কলেজের মধো তুমিই সর্বাপেক্ষা ছুরস্ত ছেলে 1” 

আমার ভীবনে সেই এক স্মরণীয় দ্িন। বলিতে গেলে, নানা দিক 
দিয়াই সেদিন হইতে আমার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন অধ্যাঁষের সুচনা 
হইয়াছিল । সেদিন আমি সর্বপ্রথম অনুভব করিলাম__ কোনও 
মত কাজে নিধ্যাঁতন সহা করার মধো একটা অনির্চনীয আনন্দ আছে। 
এই আনন্দের সহিত জীবনের আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না! আর 
সমস্তই ইহার নিকট তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ । আমার জীবনে বাস্তবক্ষেত্রে এই 
পৃথম নীতি ও স্বা্দেশিকতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেল। এই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া যখন বাঁহির হইলাম, তখন আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা 
চড়াস্তরূপে নির্ধীরিত হইয়! গিয়াছে ।” 

কলেজ হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর স্ুভাষচন্ত্র কটকে প্রায় বছখ ছুই 
কাটীন। পরে ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ 
সুখে।পাঁধ্যাযের সহায়তায দ্তিনি পুনরায় কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধায়ন 
করিবার অনুমতি লাভ করেন এবং স্কটীশ চাচ্চ কলেজে দরশনশাস্তে অনা 
নইয়! তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভন্তি 5হন। এই সমধে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের 
সামরিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে [001৮08165 0011011)0 00209 গঠিত 
5 । সুভাষচন্দ্র এই ট্রেণিং কোরে যোগদান করেন। আজিকার আজাদ 
হিন্দ ফৌজের সর্ধবাধিনারকের যুন্ধবিদ্ঠায় ইহাই প্রথম হাতেখড়ি । হার 
পরে তিনি ভারতীয় রক্ষীবাহিনী বা 10012) 0919108 10৮০৪-এ যোগদান, 
করিয়া 08781) 085ন% নিকট সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। সেদিন 
সুভাষচন্দ্র ভাঁরতের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সেনাদল গঠন করিবার সঙ্কল্প লইয়াই 
বি* এত যত্বও আ' গ্রহের সহিত যুদ্ধ বিষ্তা শিক্ষ! করিয়াছিলেন ! 

স্কটিশচর্চ* কলেজ হইতেই সুভাষচন্্ বিঃ এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 
বি, এ, অনা” পরীক্ষা তিনি দর্শনশাস্ত্ে দ্বিতীয়ন্থান অধিকার করেন। 


পাচ 

১৯১৯ খুষ্টাঁ্দ স্বভাবতন্ ব্াবহারিক মনোবিজ্ঞ!তন বিশ্বরছ্যালযে এম, 
এ ক্লাশে ভন্তি 5ন। কিন্ কযেক মাঁস পরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতা 
তীঙ্গার নিকট আট, দি, এস (€(ভাঁরতীষ সিভিল সাঁভিস ) পরীক্ষা 
প্রতিযোগিতা করিবার জন্ বিলাঁতি যাত্রীর প্রস্তাব করেন । আই, সি" এস 
পড়িতে স্থভাষচন্দ্রের মোঁটেউ ইচ্ছা ছিল নাউ দেশপেবার অল্গবাষ 
হইবে কিনা, এই চিন্তা তখন তীহাকে ব্যাকুল করিষা তুলিয়াছিপ। 
তখনকাব রাঁজনৈন্তিক অবস্থাও ঘোর সঙ্গটমথ । বাঁওলাঁট আইন পাঁশ 
হইযাছে--দেশবাঁসীর ভাধ্য অপিকাঁবের সতংগ্রীমকে বক্তশ্োতে প্লাবিত 
করিযা দিয় জালিয়ানওধালাবাগেব নৃশংস হত্যাঁকাঁগড অনুষ্টিত হইমাঁছে। 
দেশের মুসলমানেরাও তখন জাগ্রত । খিলাফৎ আন্দোলন পুর্ণোদ্যমে 
চলিতেছে । দেশের সর্ব দারুণ অসন্তোষ । এই অবস্তা সিভিল সাভিস 
পরীক্ষাব জন বিলীত য।ওয়া সুভাষচন্ডরের স্তাঁথ দেশপ্রেমিকের পক্ষে সম্ভন 
নয । ভিনি কিছুতেই পাঁগ। ছিলেন না-তীভার বন্ধু পান্ধবেরা বুঝাইলেল 
বিদেশ শিক্ষা লাভেব এই স্রধোগ ছাড়া উচিত নয় ' একদিকে পিতা- 
মাতা ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধবান্ধবাদর একখজ্ত ইচ্ছা, অন্গদিকে সিভিলিষান 
পদের গ্রতি নিজের অশ্রদ্ধা--এই দোটানায় পড়িয়া সুভাষচন্দ্রকে কঘেকদিন 
“মানসিক ঝড়ের» মধ্যে কাটাইতে হইয়াছিল । থাচাই হউক, অবশেষে 
স্ৃভাবচন্্র অগত্যা নিজেব অনিচ্ছাসত্তেও বিলীত বাত্রীয মত দেন এবং 
১৯১৯ দাঁলের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাত! পল্তিত্যাগ করেন । সুভাষচন্দ্র 
ভাবিয়াছিলেন বে, এত অগ্লপ সময়ের মধ্যে আই, গিঃ এস পরীক্ষা 
রুতকাধ্য হওয়! সম্ভবপর হইবে না, ভাই কেধিজের ডিগ্রী লইয়া অষ্টসিযা 
তিনি শিক্ষাদান ব্রত গ্রহ্থণ করিবেন । *বিলাতে গিথু কোন বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের ডিগ্রী লাভ করা তাহার নিজেরও একটা প্রাথমিস্হ, উদ্দেশ 


বিপ্লবী স্বভাষচন্দ্র ২১ 


টি 


চিল | এইভনাও তিনি বিলাত যাত্রার এই স্তবাগ অবহেল। করা 
উচিত বিবেচনা করেন নাই । 
কেন্িজ হইতে এক পঞজ্জে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার মতলব 
আগামী ব্সর সিভিল “সাভিন পরাক্ষা” দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল 
করি 81018] 36101)001011)95 এব পরীক্ষা দেওয়া । এখানকার ডিগ্রী 
শামীকে লইতে হইবে কারণ ভবিষ্তকতি আমার বিশেষ কাজে লাগিবে |” 
'সিভিল সাভিস” পরীক্ষা সম্বন্ধে অপর এর পত্রে তিনি লিখেন, 
এখনও বুঝিতে পারি নাই, আদশন্রই তইসাি কিনা । আমি আত্ব- 
ততাবণা করিষা নিজেকে বুঝাইতে রা না বে সিভিল সাভিসের জন্য 
“ড্রাটা ভাল। চিরকাল এ জিনিদটাঁধে ঘ্বণা করিতাম--এখনও বেধ 
১ কবি। এ অবস্থা দিভিল সা(ভসের জঙন্ক চেষ্টা করা দুর্বলতার 
'নদশন অথবা কোন পুরবন্তী মঙ্গলের স্চক তা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে 
|র না” সিভিল নাতিস পরীক্ষা থে তাহার উদ্দেশ্ত ও আদশের 
“পন্থী হইবে এই চিন্তা তাহাকে বন্ততঃই ব্যাকুন করিযা ভুলিয়াছিল। 
দেশে শিক্ষালাভের হচ্ছার বশবন্তী শহয়াহ তিনি খ্লাত গমনে স্বাকত 
£ইধাছিলেশ_কিন্ত সিভিল সাভিন পরীক্ষায় কুতকার্ষ। ৩হনপে তাহার মুল 
উা্দহ্য ঘে গগুহইয। বাইবেঃ এই ভয় প্রথম হইতেই তাহার মনে ছিল। 
হ সম্পর্কে ভিনি এক বঞ্ধুকে লিখেন “তবে একটা গুরুতর মুগ্চিল এই 
'প সিভিল সাঁভিস পরীক্ষায় পাঁশ ঠইয়। বাই তাঠা হইলে আমি উদ্দেশ্যত্রষ্ট 
১হুব | 
বিপাতঘাত্রার আট নয়*মাস পরেই তিনি আই, লি, এস পরাক্ষা 
বন । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এই 
'্াক্ষায় তিনি ইংরেজী রচ্নায় প্রথম স্থান আঁধকার করেন। পাশ 
কবিয়াঃ তিনি তাহার বন্ধুকে লিখিলেনঃ “তুমি শুনে ছুঃখিত হবে বে আমি 
আই সি, এস পাশ করে ফেলেছি এবং চতুর্থস্থান অধিকার করেছি। 


২২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এখন উপায় %, সিভিল সাভিস পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি সখা 
হইতে পারেন নাই ; কেননা, তিনি জানিতেন এখন তাহার উপর চাকুরি 
গ্রহণের চাপ আধিবে এবং তাহা অগ্রাহ্থ করাও শক্ত হইবে । অথচ মিভিল 
সাভিসে যোগদান করিলে সাআজ্যবাদী শাসন ও শোবণযন্ত্রের অন্যতম 
চালক হইতে হইবে। পূর্ব হহতেই বন্ধুর সঙ্গে কথা ছিল, বদি পাশ করেন 
তাহা হইলে 1. 0, 5 পদ পরিভ্যাগ করিয়া চাকুরিপ্রিয় বাঙালীর সম্মুখে 
নৃতন আদশ স্থাপন কাঁরবেন। তখন ১৯২৯ সাল। নাগপুব কংগ্রেসে 
অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আশ তথন আসন্ন 
সংগ্রামের জন্ত প্রস্তত হইতেছে । স্থভাষচন্দ্রের অস্তরেও এহ আহ্বান 
পৌছিয়াছে। তিনি তাহার কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সেই 
সময তাহার সম্মুখে সিভিল সাঁভিসের উজ্জ্বল ভখিগ্যৎ--কিন্ শঙ্খলিত৷ 
মাতৃভূমির আহ্বানে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগুর অশেষ অগরোধ 
সত্বেও তিনি সিভিল সাঁতিস পদে ইস্তফা দিসেন। ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র আর কাঁলবিলম্ব না করিরা 
ভারতবষে রওনা হহুলেন। ইতিমধ্যে তিনি কেন্থি, বিশ্ববিদ্বালয় হইতে 
দর্শনে অনাস সহ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আই, সি, এস, পদ 
ছাড়িবার পূর্বেই তিনি দেশবন্ুর সহিত পত্রালাগ করেন। দেশবদ্ধু 
তাহাকে 2610172100]11009 ও ভাহার পরিচালিত সাময়িকপত্র 
, পরিচালনার ভার দিবেন বলিয়া পত্র পিখিয়াছিলেন। ১৯২১ জালের 
১৬হ জুলাই সুভাষচন্দ্র বোথাহ পৌছিরা মণিভবনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। সুভাষচন্দ্র সিভিল সা্িস পদ পরিতা!গের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের কারণ বর্ণনা করিতে গিয়! লিখিয়াঁছেন যে, একই সমবে ছুই প্রতুর 
অর্থাৎ বৃটিশ সরক্ষার ও দেশের সেবা করা.তাহার পক্ষে সম্ভবপর ২ হইবে 
না বিবেচনা করিয়াই তিনি এ পদে ইস্তফা দেন এবং জাতীয় আন্দোলনে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার জন্ত সত্বর ভারতবর্ষে ্রত্যাবর্কন করেন 


ছয় 


বিলাতে থাকিয়! স্থৃভাষচন্ত্র ভারতবর্ষের কথা ভূলিতে পারেন নাই। 
তাঁহার কলিকাতাস্থ বন্ধুদের নিকট পত্র লিখিয়া তিশি সর্বদা দেশের 
থবর লইতেন এবং দেশসেবাঁর কার্যে তাহাদের উৎসাহিত করিতেন। 
দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন সন্ধে তাহীর কৌতুহলেব সীম! ছিল না। 
বিলাতে ভারতীয়দের যেসব প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সব প্রতিষ্ঠানে তিনি 
নিধমিত উপস্থিত থ!কিয়া প্রানী ভারতীবদেব সহিত আন্মীষ সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । মিঃ ওটেন সংক্রান্ত ব্যাপালে স্ভাবচন্ত্রের থে পরিচষ 
পাইযাছি এখানেও ভাঙার ব্যতিক্রম হয নাত । শাসক বলিখা ইংরেজ 
জাতির যে মিথ্য। দস্ত তাহ] তিনি (ঞ্ছুতেই সহা করিতে পারিতেন না। 
পরাধীন হইলেও শিক্ষা-দীম্ষ, শৌধ্য-বীর্ধ্য 'ও মন্তুস্তত্বের দিক হইতে কোন 
ভাঁরতীঘ যে স্বাধীন দেশের যে কোন অধিবামীর হুলনাষ হীন নহে, 
গ্রভাষচন্দ্রের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আলাপ-ব্যবহাঁরঃ আদব-কায়দ। 
অন্ুক্ষণ এই কথাই স্মরণ করহয়। দিত। ভারঞ্রর্ষে হংরেজের গৃদয়হীন 
শানন, ভারতীয়ের প্রতি ছুব্ব্যবহাঁর, শ্বেতকাঁধ বলিষ! অসঙ্গত অহমিকাবোধ 
.পুর্বব হইতেই তাহাকে ইংরেজ জাতির প্রতি বিদ্বেঘ্পরায়ণ করিয়া 
তুলিষাছিল । বিলাতের এক চিঠিতে তিনি নিখিযাঁহিলেন “আমার সব 
চাইতে বেশী আনন্দ হয় যখন দেখি শ্বেতার্চ আমার পরিচর্যা করিতেছে 
ও জুতা সাফ করিয়া দিতেছে ।১ দেশাত্মবোধ ও স্বজাঁতিগৌরবে 
স্থভাষচন্দ্র আপন বৈশিষ্ট্য স্যত্বে রক্ষা করিয়া চলিতেন। ভারতবর্ষের 
গৌববময় প্রতিহ ও অতীত তাহার নিকট গর্বের বস্তু ছিল-নিজের 
জাবনেও স্থভাঁষচন্দ্র সেই স্থপ্রাচীন প্রতিহের ধারা অক্ষুপ্ন রাখিযাছিলেন। 
বিলাতে কৌন ভারতীয়ের খ্যাতির পরিচয় পাইলে তিনি গর্কব অনুভব 
করিতেন । বিলার্তের একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সেদিন 
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ভারতীব নজলিসের বাৎসরিক ভোজ হইয়া গেল । ধু [3 07010107407) 
তাঁমাদের অতিথি হইয়া আসিয়াঁছিলেন। এখানকার বিদেশীয় বন্ধুগণ কেহ 
কে5 আসিয়াছিলেন। মিসেস বায় গত রবিবারের মজলিসের সভায় 
1২1010৮5 011716 10017501000): সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন । বাস্তবিক কবে 
আবার ভাগরত-রমণীবুন্দ সমাজের শিক্ষার্দাত্রারূপে আমন গ্রহণ করিবেন? 
না জাঁগিলে ভারত-ললনা, এ ভারত কভূ জাগিবে না। বেদিন 15. 
১70181)09 [২5100 এখানে বক্তৃতা দিয়াছিলেন? সেদিন আনন্দে বুক 
দশ ভাত ফুলিয়। উঠিয়াছিল। সেদিন দেখিলাম ভারতরমণীর আজও 
এমন শিক্ষা, দীক্ষা গুণ” চরিত আছে যে পাশ্চাত্য জগতের সন্মুধে 
ঈাড়াইয়া আত্ম-পরিচয় দিতে পারেন 

“লগুনে মিসেস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়। দেখিলাম মিঃ মি 
( ডাঃ মুগেন মিত্র ) 01009007611) [১011699 ( নরমপন্থী ) কিন্তু মিদেস 
মিত্র 12620703156 (চরমপন্থী )। আনন্দে বুক ভরে গেল । মিসেস ধর ও 
[স৮াঘাটা৭৮। এসব দেখে মনে হয় বে, যে দেশে রমণীব আদর্শ এত উচ্চ, 
সে দেশের উন্নতি না হয়ে পারে না। এ দেশে যে অঞ্চল ভারত 
মাঙলারা আসেন, আমার বিশ্বাস তাদের প্রাণে গভীর অ্বদেশ-প্রেমের 
উদ্রক হর--কাঁরণ মাতৃধদয় ঝড় গভীর ও কোমল ।৮ 


- সা 


এ যেদিন বোগ্াই পৌছেনঃ সেইদিনই১ অপরাহ্রে “মণিভবনে, 
ধ্াজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন । তাহার ইচ্ছ! ছিল গান্কাজীর শিট 
হইতে তাহার পারকল্পনা ও কম্মপন্থা সখন্ধে স্প ধারণ। লাভ করেন। 
উজান গান্ধীজীকে নান'রিপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তান ষে উত্তর 
পাইলেন ভাহা তাহার মনঃপুত হইল ন!। গানীলীর সহিত স্ুুভাষচন্দ্রের 
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এহ প্রথম সাক্ষাৎকার মোঁটেহ খলপ্রস্থ হয় নাঁই। স্ুভাষচন্ত্র হতাশ 
হইসা সে স্থান পরিত্যাগ করেন । এই সম্পক তিনি লিখিযাছিলেন, 
“আমার যুক্তি আমাকে বার বার বলিয়া দিতে লাগিল যে, মহাত্মা বে 
পরিকল্পনা স্তির করিবাছেন তাহার মধ্যে সুস্পষ্টতার শোচনীয় 'অভাব 
রহিয়াছে ॥ সে আন্দোলন ৭1 সংগ্রাম আমাদিগকে আমাদের অভীগ্সিত 
উদেশ্থয স্বরাজলাভের দিকে লইন। খাইবে নেই মংগ্রামের ক্রমবিকাশ বা 
বিভিন্ন স্তর অন্বন্ধে তাভার নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নাই !”” ঘাহাই 
৬৯কঃ শান্ধীজীর পরামশে তিনি বাওলার অগ্রতিদন্দী নেতা দেশবন্ধু 
'5ভ্তরঞ্জন দাসের সহিত সাপ্পাৎ করে । ভারতে রাজনৈতিক গগনে 
দশব্ন্ধু তথন মধ্যাহ্ত ভাঁঙ্কবের তেজে জাজল)মীন--জংগ্রামশাল কম্মপন্থার 
ক্ষ গারাদেশ তখন দেশবন্ধুর 1দকে চাহিয়া আছে । দেশবদ্ধুর অপূর্বৰ 
তাগ ও ছুঃখবরণ তখন জাতির আদর্শ । দেখবন্ধুর সামিধ্য লাত করিষাই 
ক্রভাষচন্দ্র বুঝিলেন, তান উপযুক্ত নেতা ও গুরু লাভ করিয়াছেন। 
সুভাষচন্দ্র সেইদিনই তাঁর রাজনৈতিক গুরুকে ক্ুতজ্ঞচিন্তে অভিনন্দিত 
কবিয়ী লহলেন ও “দেশবন্ধুর কাজে” আন্্,নযোগ করিতে সক্কল্পবন্ধ 
শহলেন। দেশবদ্দুর সাভতত সুভাষচন্দ্রের মশ্বন্ধ পেনিনের মহিত ষ্ট্যালিনের 
সগ্ধন্ধেব সহিত তুলশীয় । 

১৯২* সালে নাগপুর কংগ্রেসে অনহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয। গভর্থমেণ্টের উপাঁধি ও চাকুরী তা'গের হিড়িক পড়িয়। যায়। 
সেই স্ময় গজর্ণমেপ্ট-পরিচাঁলিত স্কুল কলেজ ত্যাগের সিদ্ধান্তও গৃহীত হ্য়। 
এহ অবস্থায় দেশের শিক্ষাবিস্তারে যাহাতে কোনরূপ বিল্ব না ঘটিতে 
পারে তজ্জন্থ কংগ্রেসের পরিচালনায় বিভিন্ন প্রদেশে জাতীয় বিদ্যালয় 
স্বাপিত হইতে থাকে । ১৯২১ সালের মে মাসে দেশবন্ধু, সুভাবচন্দ্রের 
হস্তে বাঙলাদেশের জাতীর বিশ্ববিদ্ভালয় “গৌড়ীয় সর্ধববিদ্যায়তনে”র 
পরিচালনাভাব অর্পধ করেন। এই দময় দেশবন্ধু. স্ুভাষচন্দ্রের উপর 
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বাঙলার প্রাদ্দিশিক কংগ্রেম কমিটির প্রচার বিভাগের ভারও ন্তাস্ত 
করেন। এই কার্যে সুভাষচন্দ্রকে অনেক বাধাবিত্ব ও অপ্রিয় 
সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 

প্রচার বিভাগের কর্তী ভিসাবে গভর্ণমেপ্টের কংগ্রেসবিরোধী 
প্রচাঁরকার্ষা ব্যর্থ করিতে তিনি বে দক্ষতা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন 
তাহা বিদেশী আমলাতন্ত্রকেও বিস্মিত করিয়াছে । বাঙলার কংগ্রেদী 
কাধ্যকলপ ও কন্মনীতি সম্বন্ধে তথন যে সমস্ত সমন্যা উঠিয়াছিল, সুভাষচন্দ 
কযষেকটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের যে সমাধান করেন তাহাতে 
বিরুদ্ধ সমালোচকগণও নীরব হইয1 যাঁন। শ্থ্ভাঁষচন্দরের বিবৃতিসমূ 
পাঠ করিয়া সরকারী মুখপত্র ভারতবন্ধু” ছেটস্মযান্‌ মন্তব্য করিয়াছিল_- 
“অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বন্থু [10180 0157 
৭০7.199 ত্যাগ করিখাছেন । বৃটিশ আমলাতন্ত একজন অপাধারণ প্রতি- 
ভাবাঁন ও উজ্জ্বল ভবিস্বৎবিশিষ্ট কর্মচারী হারাইলেন এবং কংশগ্রেস- 
আমলাতন্ত্র তাহাকে লাভ করিলেন। - - *--ইন্তাভারপ্রচারবিগ্যায় 
শ্রীযুক্ত বন্থ সিমলাকেও হীরাউয়াছেন 1” এঠ সমষ বাঁঙলাঁদেশে 
“স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলন” আরম হয়, স্ভাষচন্দর এই আন্দোলনের 
নেতৃত্র ভাব গ্রক্ণ করেন, ইউনিভাপিটি ট্রেণিং কোরে যোগদান করিয' 
তিনি যে শিক্ষীলাভ করিয়াছিলেন তাহা এখন বিশেষ কাঁজে লাগে। 
গজ্ব-ফংগঠনের কাঁজে উহার বিশেষ প্রতিভার প্রমাণ, বাল্যকাল হইতেই 
পাওয়া যায়। ভবাঁনীপুরে “দক্ষিণ কলিকাতা লেবক সমিতি” নামে 
একটি জনসেবাঁমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল | খালা কালে ত্র প্রতিষ্ঠানের কমীরূপে 
সুভাষচন্দ্র দেশসেবার কার্যে হাতেখড়ি হয । প্রতি ববিবারে তান 
প্র প্রতিষ্ঠানের জন্ত লে কাধে করিয়া, বাঁড়ী বাড়ী সুষ্টি-ভিক্ষা আদায 
করিতে যাঁইতেন। সেদিনের সেই সরল উদার সেবাব্রতী ভাঁবপ্রবণ বালকের 
স্থকুমার চিত্তে সঙ্ঘ গড়িবার শক্তির যে ক্ষুদ্র বীজটি' অস্কুরিত হইয়া ছিল 
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তাহাই কালক্রমে বিরাট মহীরুছে পরিণত হইয়! সমগ্র পৃথিবীতে বিস্মষের 
সঞ্চার করিয়াছে । জাতীয় বিগ্যালয়ের অধাক্ষপদে থাকিয়া স্ভাঁষচন্জর 
শিক্ষার্থীদের মানসক্ষেত্রে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেন ও সকলের 
মনে স্বাধীনতা অঞ্জনের অত্যুগ্র 'আকাজ্ষা জাগাইযা তোলেন। ফলে, 
এই জাতীয় বিগ্ানয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ধ ছাত্রগণ উত্তরকাঁলে জাতীয় আন্দোলনে 
যোগদান করিয়া তাহাদের আত্মত্যাগ ও কর্মকূশলতাষ স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে ঘথেষ্ট শক্তিশালী করেন। 

জাতীয় কগরেজের পরিচালনা ও কং্রস সংগঠনে নিবৃক্ত এই 
শক্তিশালী যুবক শীন্রই গভর্ণমেপ্টের দুশ্চিন্তার কারণ হইন| উঠিল। 
গভরমমেন্ট শীঘ্রই বুঝিতে পারিল বে বেশীদিন ইহাকে স্বাধানভাবে থাকিতে 
দেওয়া বিপজ্জনক । স্থভষচন্দ্রের কাধ্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্গ সরকার 
স্থযোঁগের অপেক্ষায় রহিল। ১৯৯১ সালে ১৭ই নভেম্বর যুবরজের ভারতবর্ষে 
পদাপণ করিবার কথা ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ও বর্বরোচিত 
হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অপমানিত ও লাঞ্চিত দেশবাসী ঘুবরাঁজের ভারত 
আগমন উপলক্ষে সর্বপ্রকার সম্মানপ্রদর্শন ও উত্সবের আয়োজন বর্জন 
করিতে কৃতসংকল্প হইল । সেইদিন ভারতের সর্ধত্র হরতাপ ঘোষিত 
হয়। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে বাঁঙউলাঁদেশে যে হরতাল 
প্রতিপালিত হয় স্ুভাষচন্দ্রের নিপুণ পরিচালনায় তাহা অসামান্ত সাফল্য 
অর্জন করে। শ্রর্দিন কোলাহল-মুখর জনবহুল কলিকাতা মহানগরী 
জনমানবহীন শ্বশানপুরীর গায় প্রতীয়মান হয়। জনসাধারণ ন্বেচ্ছাঁয় 
এই হরতালে যোৌগদানি করে। দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থ 
কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ বিশেষ ব্যবস্থা করে । ১৭ই নভেম্বরের শান্তিপূর্ণ 
হরতালের ব্যাপকত! ও. সাফল্য দর্শনে সরকারের গাত্রদাহু উপস্থিত হয়। 
শাসকবর্গ টারতবানীর রাঁজভক্তির অভাব দেখিয়! ক্ষিগুপ্রায় হইয়া 
উঠে। ভবিষ্ভতে যাহাতে যুবরাঁজকে এইরূপ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির 
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সম্মুখীন হইতে না হয়ঃ তজ্জন্ত বুধরাজের কলিকাতা সফরের একমাস 
পূর্বেবেই কংগ্রেস ও খিলাফত আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলিকে 
বেআাইনা ঘোষণা করা হম । মুধরাঁজের কলিকাতা আসিবার কথা ছিল 
২৫শে ডিসেম্বর । ১৯শে নভে্গর তারিখে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার 
কলিকাতা ও শহরতলিতে জনসভ1 ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিবার 
এক আদেশ জীরী করেন। কংগ্রেদ ও খিলাফত, প্রতিষ্ঠীন সমুহকে 
বে-আইনী ঘোষণা করিয়া থে আদেশ জারী করা হয় তাহার প্রতিবাদ- 
কল্পে ্লিকাতার জাতীয়তাবাদী নেতৃবুন্দ ও কমিগণ এক বিবুতি প্রচার 
করিয়া প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেন কমিটির সভ্যগণকে ন্বেচ্ছাসেবক- 
বাভিনীতে যোগদান করিতে নির্দেশ দেন। 

এরকারের দমননীতি নিরস্কুশভাঁবে চলিতে লাগিল। বাঙলায় 
কংগ্রেন ভলান্টিয়ার ফোর বে-আইনী ঘোষিত; সরকারের উদ্দেশ 
ভলাট্িয়ীর কোরের উচ্ছেদশাধন করিয়া কংগ্রেমকে ম্সীণবল কবা। 
দেশবন্ধু ভাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক সংগ্র করিয়া জেলখানাগুলি ভভ্তি 
করিষা ফোলবার আদরাজন করিলেন । াদনের পর দিন অসংথ) 
স্বেচ্ছাসেবক কারাবরন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা ও 
মফঃন্বলের সমস জেলখান। ভভ্তি উইয়া গেল। এই ঘটনা বাঙলার যুবকদের 
দেশগ্রীতি ও আত্মত্যাগের এক সার্থক শিদর্শন। দেশবন্ধুর উদ্দেশ 
সিদ্ধ হইল । গভর্ণমেন্ট স্থায়ী জেলখানায় স্থান সঙ্কুলান করিতে না পারিয়া 
খিদিরপুর ভকে সামঘিক জেলখানা স্থাপন করিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবক 
দল সংগ্রহ ও পরিচীপনার কার্যে সুভাষচন্দ্র অসাধীরণ দক্ষতার পরিচয 
দেন । 

১৯২১ সালের ১ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলানা আবুল 
কালান আজাদ, দেশপ্রাণ বীবেন্জরনাথ শাসমল ও লুভাচন্দ্র প্রমুৎ 
নেতৃবগ যুবরজের *কলিকাঁতা-আগমন-উত্সব বর্জন-আন্দোলন উপলঙ্গে 
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গ্রেফতার হন। তথাপি সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ন!। কলিকাতা 
মহানগরী সাঁকলোর সহিত হরতাল প্রতিপালন করিল । যেদিন যুবরাজ 
হাওড়া ছ্রেশনে আনিয়া পৌছেন। সেইদিন কলিকাঁতার দোকানপাউ 
সমস্ত বন্ধ । বুটিশসাআাজ্যেব মহানগরী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া 
ইংপগ্ডের বুবরাঁজ ক্ুষ্*পতাকাদ্বারা অভ্যথিত ভইলেন। বৃটিশ শাসনের 
বিরুদ্ধে ভারতবাসীর তীব্র অসন্তোষ য্বরাঁজ নিজেই প্রতাক্ষ করিলেন। 
প্রায় তিনমাস ঠাঁলত বাসেব পর দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র ৬ মাঁস 
বিনাশ কাসাদগ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে 'ঘাগদান 


৮১৪ 


করিয়া গ্লভীষচন্দ্রের এই প্রথম কার।দগ্ড ভোগ । বিচারকের দণ্ডাদেশ 
শ্রবণে স্থভামৎজ্র সকৌঠতকে বলিযাছিলেন--“মাঁতর ছয় মাস! "আমি 
কি মুরগা চুরি করিধাছি ষে এত শু ও হইল ? (515 1000556])5 €১:)1% 1 
1715৮] 00070607100] ?)” জেলে অন্ন্তান কালে স্ভাবচন্ত্র 
দেশ্বন্ধুর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য লাভের স্থযোগ পান । ছেলখানায় শ্রভাষচন্ত্ 
দেশবন্ধুর রন্ধনকার্ষেশ নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি দেশবন্ধুর প্রাইভেট 
সেক্রেটারীর কাজও করিতেন এব: সমদ্. সম্যে দেশবন্ধুর শিক্ষকতা 
করিবার সৌভাগ্যও তাহার ঘটিত। ৬পৃত্বীশচন্ত্র রায়ের 14116 200 
117098 08 €১ 18, 1:55 নামক গ্রন্থ হইতে জানাযায় থে কারাবাস 
কালে দেশবন্ধু, স্থুভাষচন্দ্রের নিকট নীতিশান্ত্র ও তত্রবিদ্য! অধ্যয়ন 
করিতেন! এহ সময় শ্ভাষচন্দ্র দেশবন্ধর অধিক প্প্রিয়পাত্র হইয়া 
উঠেন। 


আট 


১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র কারামুক্ত হইলেন। এই 
সময় উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বশত] হয। সহম্ত্র সহ নরনারী গৃহচ্যুত হয। 
আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রাষের সভাপতিত্বে এক রিলিফ কমিটি গঠিত হয়। 
কারা মুক্তির পরেই স্থভাষচন্দ্র উত্তরবঙ্গের বন্তাবিধবস্ত অঞ্চলের নরনারীর 
দুর্দশামোচনকল্লে এই রিলিফের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন । উত্তরবঙ্গের 
বস্তায় রিলিফ কমিটির সম্পাদকরূপে তিনি অসাধারণ কর্মমকুশলতার 
পরিচয় দেন। তদানীস্তন বাঙলার লাট লর্ড লিটন তাহার কর্ম দক্ষতার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়! শান্তাহারে তাহাকে অভিনন্দন জানান । 

এদ্দিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও স্ুভাষচন্দ্রের কারামুক্তির পূর্ব্বেই মহাত্মা 
গান্ধী গ্রেফতার হইয়া ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জেলে বাইবার 
পূর্বে মহাজ্সাজী চৌরীচৌরাতে অন্ষ্ঠিত হিংসাত্মক কাঁর্যেব জন্য আহন 
অমান্ত ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর 
মাসে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন গয়া কংগ্রেসের রাষ্পতি নিব্ধাচিত হন। 
গয়! কংগ্রেস নানাদিক দিয়াই কংগ্রেসের ইতিষাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়। আছে, গয়ার অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশ ও বর্জনের সমস্যা 
তীব্র আকার ধারণ কবে। দেশবন্ধু বিশ্বা করিতেন, কাউন্সিল বর্জন 
অপেক্ষা কাউদ্দিলে প্রবেশের দ্বারাই জাতীয় আন্দোলন অধিকতর শক্তি- 
শালী হইবে ।:দেশবন্ধুর পক্ষে ছিলেন বুক্ত- প্রদেশের বিখ্যাত নেতা পণ্ডিত 
মতিলাল নেহক্ । গয়া কংগ্রেসে বাহার দেশবস্ধুর পক্ষ সমর্থন করেন 
তাহারা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ন্ঘরাজ্যদল” নামে একটি দল গঠন করেন । 
কংগ্রেসের কর্মপন্থ। সম্পর্কে মতভেদ্দের ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ইহাই 
প্রথম নৃতন দল কষ্টি। গয়াঁ কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র দেপবন্ধুর কাউদ্সিল- 
প্রবেশের প্রস্তাব স্মর্থন করেন। দেই সময় হইতে দেশবন্ধর সমস্ত 
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কাজেই সুভাষচন্দ্র তীহার দক্ষিণহন্তত্বরূপ ছিলেন। উত্তরবঙ্গ হইতে 
ফিরির়াই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশের প্রোগ্রামকে জনপ্রিয় ও 
কাধ্যকরী করিবার জন্ত “বাঙলার কথা” নামে একখানা দৈনিক 
সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ও অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত তাঁহার সম্পাদনা 
করেন। গয়া কংগ্রেসের পরেই স্বরাঁজ্যদলের মুখপত্র “ফরোবযার্ড” পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। এই পিক পরিচালনার ভারও স্ুভাষচন্দ্রের উপরই 
সন্ত হয়। তাহার সম্পাদনা ও পরিচালনায় এই পত্রিকার খাতি ও 
প্রচার বিশেষভাবে বিস্তুতিলাভ করে । সেই বৎসর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের সংফল্য স্থভাঁষচন্দ্রের সংগঠনশক্তির 
শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এই নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের বিরাট জয়লাভ ভারতে 
রাজনৈতিক নির্ধবাচনের ইতিহাখে একটি আতি প্রসিদ্ধ ঘটনা । স্বরাজ্য- 
দলের অখ্যাত, অজ্ঞাত প্রাথিগণ বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ মহারথিগণকে 
নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া রাঁজনৈতিক মহলে 
বিন্ময়ের স্ষ্টি করে। ন্বরণজ্যদলের মত একটি অপরিচিত দলের রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে আবির্ভারের সঙ্গে সঙ্গেই এহ যে বিস্মন্বকর প্রতিষ্ঠীলাভ ইহার 
কৃতিত্ব বহুলাংশে স্তভাষচন্দ্রের প্রাপ্য । দেশবন্ধু ছিলেন এই দলের 
সার্বভৌম নেতা ও স্ভাষচন্্র উতার প্রাণশক্তি । 

এেই সময়ে স্থভাষচন্দ্র বলীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক 
নির্বাচিত হন। স্তুভাষচন্ত্র নিজে নির্বাচনে দাড়ান নাই । কাউন্সিলের 
বাভিরে তখন যথেষ্ট কাঁজ ছিল। সুভাষচন্দ্রের কাজের একটা বৈশিষ্ট্য 
এই ছিল বে তিনি “অধদর্শ নীরব কন্ধমী”র মত নিঃশবে জনতার অলক্ষ্যে 
অনৃশ্য এন্দ্রজালিকের মত কাজ করিয়া যাইতেন। জনসভায় শোতৃবুন্দের 
ক্ষরতালি ও বাহবাধবনির প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না। 
গুভাবচন্দ্রের আর একটি  বৈশিষ্ট্য--তিনি সকলের সঙ্গে অমায়িকভাবে 
মেলামেশা করিতেন। অহঙ্কার বা আভিজাত্যের ভাব তাহার আচরণে 


৩২ বিপ্লবী স্ুভাষচন্র 


মোটেই ছিল না। অথচ সকলেক্ব সঙ্গে মিশিয়াও তিনি সকলের একজন 
ছিলেন ন!'। তিনি সর্বদাই স্বকীষতাঁব এক ছুর্ভেছা বন্দ পরিয়! থাঁকিতেন। 
তাহা ভেদ করিয়া! কেহই তাহার 'অন্তরলোকে প্রবেশ করিতে পারিত না। 
একান্ত কাছে থাকিয়া তিনি যেন স্বকীয় গান্তীর্্য ও ব্যক্তিত্বগৌরবে 
দূরে দূরেই থাকিতেন। তিনি সকলের কাছে “স্ভাষবাবু১ বলিধাউ 
পরিচিত ছিলেন । কম লোঁকেই তাহাকে ঘ্সুভাষদা” বলিয়া সম্বোধন 
করিতে সাহস করিত । 

১৯২* খুষ্টাব্দে স্তভাষচন্র দেশের যুব সম্প্রদায় ও কুষক-শ্রমিকদের 
মধ্যে সংযোগস্াপনোনদেেশ্ে “ইযং বেঙ্গল পাটি” প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিক- 
গণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের দিকে এই বঙ্গীঘ তরুণস-জ্দ্র 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। শ্রমিকগণ যাহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের হাত হইতে 
অব্যাহতি পাঁষ, বাহাঁতে তাহাদের বেতনের নিম্ন তম হার নিদ্ধীরিত থাঁকে 
এবং তাহাদের অস্থস্থতাকাঁলীন বেতন লাভের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্ত যথানাধ্য 
চেষ্টা করা তরুণ সজ্বেব উদ্দেশ্য ছিল। এতথ্।তীত শ্রমিকগণ যাহাতে 
বুদ্ধ বয়সে পেন্সন এবং ছুর্থঠশ।র জঙ্ত ক্ষতিপূরণ পায়, ভাহার শপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করাও এই দলের অভিপ্রেত ছিল । **৬ ০711) 1301)08] 
১০75৮ অনুষ্ঠীনপএ হইতে দেখা যায়, পুর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাঁসীর 
লক্ষা বলিয়া স্থভাবচন্দ্র সিদ্ধাম্ব করিয়াছিলেন । কুষকগণকে অন্তত; 
নিয়্লিখিত অধিকারগুলি দেওয়। স্ুভীবচন্দ্রের মত ছিল । 

(ক) অন্যায় এবং বাজে আদায় বন্ধ কর । 

(খ) স্ুর্দের একটা উচ্চতম হার নিদ্ধারণ বরা 

(গ) গাছ কাটা, ইদ্দারা পুরুর কাঁটা এবং দালান ইমারত কৰার 
অবাধ অধিকার । 

(ঘ) হস্তাস্তরের অবাঁধ ক্ষমতা । 

(৬) রুধাকর ভূমিতে স্বত্ব লাভ) 


বিপ্লবী স্থভাষ্চক্দ্র ৩৩ 


১৯২৪ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে শ্বিরাজাদল, 
গ্রতিদ্বন্দিতা করে । ফলে সেহ বৎসর কপৌরেশনে "লগাজাদলের? প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হয। দেশবন্ধু বুটিশ সাআরাজোবখ 1দ্বতীয মহ।নগরীব শ্রথম 
নাগরিকের সম্ম।নলাভ করিনা জগতের অমক্ষে !ধিকার পাভে ভারতের 
জনমত প্রতিষ্ঠা কেন কপপোরেশনে স্থভাধম্জ বিমা ঞতিথশ্দিতাৰ প্রধান 
কন্মকতা নির্বাচিত ভন। শ্রার মাসপিক কাল বিরোধিতা করিয়া 
গভর্ণমেণ্ট 'অবশেষে স্থভাষচন্দেখ লিগোগ মন্ুমাদন করবেন । স্রশাঁষ” 
চন্দ্রের বরস তথন ম| ২৭ বতনগ | -পাী গ্রাজ, "সাভিষেটেব নির্বাচনে 
লেশিন ও প্রা!লিনের বিষ ও আনকদলের নেতখনত বৈরাচারা “জা 
নিকীপাছের পতন ও বহুকালশ্থায়া জাকতগ্তের অথণচিনব পচন কখেনা 
কলিকাতা কপোকেশনে গুক-শিদ্ক অপশন ও জুভাষড হুদ পাশাপাশি 
অবস্থিতি ও এতিষ্ঠালাভেও সেইরূপ কালকাতার পারশ।হানে নাগরিকগণ 
বৈদেশিক জাঁমলাতত্ত্র ও শ্বেতাঙ্গ অন্প্রধাবের বাহু গ্রাম হতে বহুলাংশে 
মুক্তিলাঁভ করে। 

এতদিন কলিকাতা সহরের তব্বারধান কাকা শঃ মহারর শ্বেতা 
অধিবাঁপারা ও তাহাদের ভারতী চাটুকার দল । এ প্রথম জাঁতীযত।- 
বাদী নিঃস্বাথ দেশসেবকগণ কপৌোরেশনের পরিচাপনার অধিকার শা 
করিলেন। প্রধান কলম্মকত্তার পদ্দে কন্ম যাগ। গ্ুভাবচন্্র অধি্িত ত5লেন। 
ফলে কলিকাতার থে অঞ্চল কোনদিন নগর-প্রধানদের দৃষ্টিগোচি ভঠত 
না, যে সব দনিদ্র ও আঁশক্ষিত সহরবাশী এত দন উপেক্ষিত ও অনাদৃত 
হহযা আসিয়াছে, তেই সধ উপেক্ষিত অঞ্চলের উন্নাতবিধান ও দরিদ্র 
সাধারণের মর্গলনাধনহই এখন কর্পোরেশনের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য 
উশষ্কা দাড়াহল। বস্ততঃ দেশবন্ধু ও স্থভাব,জ্্ নৃতন 'আদশে ও হৃতন 
পরিকল্পনায় কপৌরেশনকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিলেন। প্রাথমিক 


শিক্ষা দানকল্পে বু অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল । দর্রদ্র ও দুঃস্থ 
৩ 
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নরনারীর চিকিৎসার জন্য বহু দাতব্য চিকিৎলালয় খোলা হইল । সহরের 
স্বাস্তারক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার উন্নততর ব্যবস্থা, দরিদ্র সহরবাসীকে বিনামূল্যে 
দুগ্ধ বিতরণ বাবস্কা, মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্তকাপন, এই 
সমস্ত জনহিতকর অন্ষ্ঠান দ্বারা কর্পোরেশনকে একটি বৃহৎ £সবা-কেন্ত্র ও 
জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইল । দেশের খ্যাতণাম! সন্্রীনদের নামে 
রাজপথের ও পার্কের নামকরণ হইতে লাগিল । কর্পোরেশনের কন্মী 
ও সচিববুন্দ জাতীম পরিচ্ছদ পরিধান ও খন্দর ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 
সর্বপ্রকারে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও প্রচার তাহাদের ব্রত হইল । ফলে, 
ত্বদেশী৷ শিল্পের প্রসার ও প্রচার হইতে লাগিল । রাঁজকর্মমচারীদের 
স্থাল জন-নাযকগণ নাগরিক সন্বদ্ধণা ও সম্মান লাভের সুবোগ পাইলেন। 
এক কথা কলিকাতা কর্পোরেশন অচিরেই দেশের জনসাধারণের 
প্রতিনিধিমিলক জাতীর প্রতিষ্ঠান ও তাহাদ্দের অভাব-অভিযোগের 
প্রতীকাঁর স্থল হইয়া উঠিল । 'আঁজিকার এই স্থার্থঘন্দকলু'ষত দলাঁদলি 
ও পঞ্ষিলতার মাঝে দেদিনকার কপোরেশনের কথা ভাবিতিও আনন্দ 
হয়। সেই কর্পোবেশন ছিল, জাতীয় জাগরণের বিজযপ্তস্ত, জনগণের 
মঙ্গলকামী প্রতিনিধি, দেশসেবকগণের কর্ম ও সাধনাস্ল। মে যুগের 
কলিকাতা কর্পোরেশনের এই বিপুল কীত্তি সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর শ্তায় 
সেবাব্রতী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকদেব নিরল্লপ সাধনারই ফল। প্রধান 
কন্ুকর্তাব পদ্দে কাজ করিয়া স্থুভাষচন্ত্র কর্পোরেশনে সকল কর্মচারী, 
"কাউন্লিলার ও জনসাধারণের গভীর শ্রদ্ধা ও গ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
কলিকাতার মত মহানগরীর পৌরশাঁদনকাধ্য তিনি যেরূপ দক্ষতা, 
কর্ম্মশক্তি ও সাপুতাঁব পরিচয় দিষাছিলেন, তাহা পৃথিবীর বে ০19 লব্ধ- 
কীর্তি দেশনায়কের পন্গে গৌরব ও শ্লাথার বিষয় শিএপক্ষ ও শকত্রগক্ষ 
সকলেই এক বাক্যে তীহার কার্যে ও পরিচালপক্ষমতার উচ্ছ্ুসিত 
প্রশংসা! করিক্কাছেন। কর্পোরেশনের প্রধান কন্মকর্তা হিসাবে তাহার 
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কীত্তি ও কৃতিত্ব ব্বদেশী ও বিদেশী সমালোচকদের মতে *1777006, 
৭1)1000010 &00. 01010796060660%। স্থভাঁষচন্দ্র বখন চীফ একৃজিকিউটিভ, 
অফিসারের পদ গ্রহণ করেন তখন এই পদের মাসিক বেতন ছিল তিন 
হাঁজার টাকা । “অনাবশ্যক”, বিবেচনাষ তিনি প্র পদের জন্য মাসিক 
দেড় ভাজার টাকা গ্রহণ করিতেন । তাহাঁও দরিদ্র ছাত্রগণের পুম্তকাঁদি- 
ক্রয়ে বৃত্তি ও ভাতার ব্যবস্থা বাধিত হইত । 

কিন্ত সুভাষচন্দ্র এই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন নাই। 
থে যুবকের উদ্যম ও প্রচেষ্টা-বলে দেশবাসীর মধ্ো শাসনকার্যযে শক্তি ও 
বোগাতার অপূর্ব বিকাশ সম্ভব ভযাঁছিলঃ তাহাকে নিব্বিদ্বে কাজ 
করিতে দেওয়া আমলাতন্ত্রের প্রভৃত্থ রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বিবেচিত 
₹£বে সন্দেহ নাই । কপ্পিকাত। কপে!রেশনে ম্বরাজা দলের এই সাফল্য 
ভারতের বাহিরেও চাঞ্চলোর সৃষ্টি করে। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক 
মি: এইচঃ এন ব্রেইলস্‌ফোর্ড তাহার “বিদ্রোহী ভারত (২০১০1 10919) 
পুস্থকে এন কথা বিশ্বে করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।* ১৯২৪ সালের 
২৫শে অক্টোবর প্রত্যুষে শিদ্রভিঙগ করিয়া সুভাষখাবুকে গেফ তার করা 
ভয। সছ্যঃ বিধিবদ্ধ “বেঙ্ঈল অডিন্ান্স+ বলে সন্ত্রানবাঁদমূলক বড়স্ত্রে লিপ্ত 
থাকার অভিযে!গে স্ৃভাষচন্দ্রকে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। 
কলিকাতা কর্পোরেশন কিন্তু প্রধান কন্ধমঘচিবের পদে স্ুভাষচন্দ্রকেই 
বাল রাখিলেন। এই সমযে স্থভাষচন্দ্রকে আলিপুর সেপ্ট্ণল জেলে, 


শপ আব শত পিপি পপ শপ পিপি পাশ পে শি সা শাস্তি শপ শা শাপিকপপীলা পিপাসা আপস ও আপদ ও শি শীত পি পা তি ৩ 


* [0 91016 01 0109 চাটি খা 08107068957 11)01278 26 40711001106 10970 60 
৭010 00611 ০৬1) 10001900501 00051028750 69.069010], 1009 085100062 
311201011১9] কম1)100 199 170 9017)6 10091011110 16906757 0] 0189 1909 
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1190018557 0209 19৩ 61017) 0 00 0৮9 100 00306091809, 

-7186681 £75255 6% 2. 45705691070. 


৩৬ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


আবদ্ধ রাখা হয়। জেলে থাকিয়াই তিনি কর্পোরেশনের কাঁজকম্ম 
চালাইতে লাগিলেন । কিন্ত গভ্ণমেণ্ট তাহাকে বেশী দিন সে স্বযোগও 
দিলেন না) তাহাঁকে মুশিদাবাদের বহরমপুর জেলে স্থাঁনাস্তরিত কব! 
হইল । সেখানে অঙ্গ কিছুদিন বাঁখিবার পরেই সহসা একদিন তাার 
উপর মান্দালয়ে নির্বীঘনের আদেশ জারি করা হয়। ১৯২৫ সালের 
২৬শে জানুয়ারী বানছিছির অন্ধকারে পুলিশরন্ষীদল পরিবেষ্টিত ভইয়' 
সহকারী ইনপেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান স্বভাঁষচন্দ্র ও অপর সাতিজন 
রাঁজবন্দীকে কযেদীর গাড়ীতে তুলিষা মান্দালয় অভিমুখে যাত্রা করেন । 
এই নিঃস্বার্থ নিভীক দে*প্রেমিক গভর্ণমেণ্টের এতই দুশ্চিন্তা ও ভয়ের 
কারণ হইয়াছিলেন যে, তাহাকে ভারতের কারাগারে বাধাও নিরাপদ 
বলিয়া পিবেচিত হয় নাই ! তাহ সুদূর বরহ্দদেশের অস্বাস্ক্যকর ও কুখ্যাত 
নান্দখীলয় জেলেই এই চিরবিদ্রোহী প্েশকন্মীর আবাসস্থল বলিয়। নির্ধারিত 
*ইল | স্ভাবচন্ত্রের গ্রেফ ভালে কর্পোরেশনের বে ক্ষতি হয । 
তাহাকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করায় দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার 
হয়। সরকারের এই কাধ্যের প্রতিবাদে 'আহুত কপারেশনের এক 
সভায় মের দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্রন জ্বালাময়ী ভাষাৰ বলেন, দেশপ্রেম যি 
অপরাধ হয়, তবে শুধু প্রধান কম্মকত্তীহ নহেনঃ আমিও অপরাধী_-এই 
কর্পোরেশনের মেয়রও সমান অপরাধে অপরাধী । বলা বাহুল্য, ক্ভাষচঞ্ঞের 


জনৈক লেখক লক্ষণের শক্তিশেলে প্লামচন্দ্রেব অবস্থার সহিত দেশবন্ধুর 
সে স্ময়কার অবস্থার তুলনা করিয়াছেন । 


নয় 

স্থভাষচন্ত্রেব মান্দালম জেলে অবস্থান একটি ঘটনার জন্য বিশেষ 
স্রণীষ । ১৯২৬ সালেব ২০শে ফেব্রুয়াৰি স্ভাষচন্ত্র ও অপর কয়েকজন 
ঠাজবন্ধী অনশন ধর্মঘট করেন। দুগাপূজা, সরন্বতীপুজা ও 'অন্যান্ 
ন্মোত্সবের জন্য রাজবন্দীদিগকে কোনরূপ ভাতা দেও] হত না। সেই 
ব্পর ২৫শে অক্টোবর ছুগাপুজা | মান্দালয জেলের রাঁজবন্দীরাও 
বাঙ্গালীর এই উত্সব উপলক্ষে অর্থসাহধ্যও প্রশ্মোজনীয় ব্যবস্থার জন্ক 
পবকারের নিকট আবেদন করেন! জেল এুপারিন্টেন্ডেণ্ট মেজর 
“ফল্লে রাঁজবন্দীদের দাবী পূরণ করিতে স্বীরুত হইলেও সরকার তাহাদের 
প্রস্তাবে অসম্মত হন।। সরকারের এই অনমনীয় মনোভাবের প্রতিবাদ 
কল্পে রাঁজবন্দীরা! অনশন ধর্মঘট করে। রেঙ্কুনের নাগরিকগণ জনসভা 
করিয়া অনশন বম্মঘটকারানের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। ২৪শে 
কফ্রক্ধারী তারিখের কঙ্লিকাতা কপৌরেশনের এক সভায় গভর্ণমেণ্টের 
কার্ধোর নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত ভয় । ২৫শে কেব্রুয়ারী এই 
শম্পকে বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার একটি মুলতবী প্রস্তাব আনয়ন করা হয়। 
“কন্ধ ছুঃখের বিষয় প্রেসিডেণ্ট উক্ত প্রস্তাব উখাঁপনের অনুমতি প্রদান 
করেন না। অনশনকারী রাজবন্দীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্তে 
২৮শে ফ্রেক্রুয়ারী কলিকাতা সহরে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। 
এইরূপে দিকে দিকে বখন বিক্ষোভের অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল তথন 
নরকার বাধ্য হইয়া ধন্দীদের সমস্ত দাবী পূরণ করিতে স্বারৃত 
হইলেন | স্থভাষচন্দ্রের জীবনে এই প্রথম অনশন ধন্শঘট । অনশন 
ধর্মঘটের ফলে উদ্ধদ্ধ অন্তনিহিত আত্মশক্তির উপলব্ধিও স্থভাষচন্দ্রের 
জীবনে এই প্রথম । দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতির সহ-সম্পাদক 
শীযুক্ত অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে লিখিত একথানি পত্রে, তিনি লিখেন 


৩৮. বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ 


“আপনি বোধ হয় হতিপুব্বে শুনিয়াছেন যে আমাদের অনশন ব্রত 
একেবারে নিরর্থক বাঁ নিচ্ষল হয় নাই ! গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধন্ম বিষয়ে 
দাবী স্বীকারকরিতে বাধ্য হইযাঁছেন এবং অতঃপর বাঙ.লাদেশের রাজবন্দী 
পূজার খরচ বাঁবদ বাৎসরিক ত্রিশটাকা &11027)০০ পাইবেন । ত্রিশটাকা 
আঁত সাঁমান্ এবং ইহাদ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবেনা ; তবে বে 
[১770911)1০ গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাতি তাহা যে এখন 
স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাঁদের সব চেয়ে বড় লাভ। টাকার কথ! 
সর্ধবক্ষেত্রে সর্ববকালে অতি তুচ্ছ কথা । পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্ত 
অনেকগুলি দাবীও গতর্ণমেণ্ট পূরণ করিষাছেন। বৈষ্বের ভাষায় 
বলিতে গেলে আমাকে কিন্তু বলিতে 5ইবে “এহবাহা” | অর্থাৎ অনশনব্রতের 
সব চাইতে বড় লাভ অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ। দাবীপূরণের কথা 
বাহিবের কথা, লৌকিক জগতের কথা । ৪৮160:87)0 ব্যতীত মানুষ কখন 
ও নিজের অন্তরের আদর্শের সভিত অভিন্নতা বোধ করিত পারে না এবং 
পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির প্রিশ্চিন্ত ভাবে বলিতে পারে 
শা তাহার অন্তরে কত অপার শান্ত আছে । এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি 
নিজেকে আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার 
বিশ্বীস শতগুণে বাঁড়িয়াছে ৮ 


ছুই বৎসর অতীত হইতে ঢলিল স্থভাষচন্দ্রকে বিনা বিচারে ও বিনা 
অপরাধে আটক রাখা হইযাছে। প্রকাশ্য আদালতে বিচারের জন্ 
বারংবার দাবী জানাইয়াও কোন স্থফল হঘ নাই । অবশেষে ১৯২৬ সালের 
নভেম্বর মানে বাঙলা কংগ্রেস এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। 
এহ মাসে ব্যবস্থাপক সভার [নর্ববাচন অনুগত হয়! উত্তর কলিকাতা 
অমুমলমান কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক, সথতাঁষচন্্র ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যপদ্প্রীর্থী মনোনীত হন । এই প্রসক্ছে উত্তর কলিকাঁতার অধিবাঁসি- 
গণের উদ্দেস্ঠে ক আবেদন পত্রে তিনি লিখেন “নিজের জীবন পূর্ণরূপে 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ৩৯ 


বিকশিত করিয়া ভারত মাতার পদান্ুজে অঞ্জলিম্বরূপ নিবেদন করিব 
এবং এই আস্তরিক উৎসর্গের ভিতর দিয়া পৃণতর জীবন লাভ করিব-_ 
এই আদর্শের দ্বারা আমি অন্তপ্রাণিত €ইয়াছিলাম। স্বদেশসেব। বা 
রাজনীতির পর্যালোচনা আমি সাময়িক বুত্তিহিসাবে গ্রহণ করি নাই। 
এই জন্য পরাধীন দেশে ত্বদেশসেবকের জীবনে ঘে বিপদ ও পরীক্ষা, 
দুঃখ ও বেদনা অবশ্যন্তাবা, তার জন্য কায়মনে প্রস্ত হইবার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। আমি কৃতকাধ্য হইতে পারয়াছি কনা অথবা কতদূর 
কৃতক।ধ্য হইযাঁছি তার বিটাঁর করিবেন আমার দেশখাসিগণ । আমার 
এই ক্ষুদ্র অথচ ঘটনাবহুল জাবনে বে ধ ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়। 
গিয়াছে বিদ্বাবিপর্দের সেই কষ্টিপ!থর দ্বারা আম নিজেকে স্শ্ভাবে 
চিনিার ও বুঝিবার স্যোগ পাহপাছি। এহ নিখিড় পরিচয়ের ফপে 
'আমার প্রত্যব জন্গিগ্সাছে বে, বৌবনের প্রভাতে বে কণ্টকময় পথে আমি 
জাবনের বাত্রা সুরু করিয়!াছঃ সেহ পথের শেষ পধ্যন্ত চলিতে পারব । 
অজানা ভাবস্তৎকে সম্মুখে বাখিয়া যে ব্রত একদিন গ্রহণ করিয়া ছিণাম 
তাহ! উদ্যাপন না করিয়া বিরত হইব না। আমার সমস্ত প্রাণ ও সারা 
জীবনের শিক্ষা নিঙাড়িয়া আমি এহ সত্য পাহয়াছি, পরাধান জাতির সব 
ব্র্থ--শিক্ষ/ দীক্ষা? কন্ম নকলই ব্যর্থ বদি তাহা স্বাধীনতা লাভের সহায় 
বা অগ্থকুল শা হয়। তাই আজ আমার হৃদরের অন্তরতম প্রদেশ হহতে এহ 
বাণী নিরন্তর আমার কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে । “স্বাধীনতা ভীনতায 
কে বাটিতে চায় বে, কে বাঁচিতে চাঁয় ?”, আমি ফৃতাঞ্জপিপুটে আপনাদের 
নিকট এই প্রর্থন। করিতেছি আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন, 
স্বরাঁজ লাভের পূর্ণ প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, 
আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিবস পধ্যস্ত 
আমি যেন ভারতের মুক্তি-নংগ্রামে ঘিরত থাকিতে পারি।” তাহার 
এহ আবেদন গক্রথানি কর্তৃপক্ষ আটক রাখিলেও, উহ্থার উদ্দেশ্য ব্যর্থ 
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হয় নাই। দেশবাপা তাহাকে বপুল ভোটাধিকো প্রতিনিধি নির্বাচিত 
করিয়া সুযোগ নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে । 

এপ্দিকে স্ুভাষচন্দ্রের শনীরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইযা পড়ে । 
মান্দালযের নিজ্জন কাঁবাবাসে তাহার স্বাস্থ্য ভাঁডিয়া গেল। এ্রস্থানের 
অশ্বাস্ত্যকব মআবহাঁওনা ও শিরানন্দ নির্জনতা তাহার শরীরে মাবাত্মক 
ক্ষয়ারোগ আনিষা দে । তছুপরি তিনি অঙীর্ণ রোগে বিশেষরূপে 
আক্রান্ত ৬হলেন। দেঠের ওজন ৪০ পাউণ্ড কমিয় যায়। এই 
অবস্থাধ তীঁচাকে হন্পিন্‌ জেলে স্তানাস্তরিত করা হয। ১৯২৭ সালের 
এপ্রিল মে ভিনি গুকবারে শধ্যাশায়ী হইয়া পড়েন। সুভাষচন্দ্র 
ভ্রাতা ডাঁঃ স্ুুনীলচন্্র বস্থ ও সরকারী মেডিক্যাল অফিসার লেঃ কর্ণেল 
কেলসাল তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন এবং অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া মত 
প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্তাপক সভায় সরকার পক্ষ হইতে স্বরা্র- 
সচিব মি: মোবালী স্থভাষচন্মের নিকট স্বাস্থ্োন্নতির জন্য স্থইট্জারল্যাণ্ডে 
যাইব! প্রস্তাব করেন । আুভাষচন্ত্রকে 'এইরূপ' সর্ত দেওয়া হয় বেঃ তিনি 
কলিকাতা বা ভারতের অপর কোন পারে পপার্পণ না করিয়া মরাসরি 
ইউরোপ খাত্রা করিবেন । স্থভাঁষচন্্র এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। 
কারণ তাহীর মতে “জন্মভূ(ম হইতে চিরকালের মত নির্বাসন অপেক্ষা 
জেলে থাকিয়া মুত্াবরণ করা শ্রেষ।” এহ প্রসঙ্গে ইনসিন জেল হইতে 
তিনি তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্তুকে মিঃ মৌখালীর প্রস্তাব সম্বন্ধে যে 
পত্র লিখেন তার প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত করিতেছি । “দেখা বাইতেছে, 
সরকার ছোটদ!দার (ডাঃ স্থনীলচন্দ্র বস্থর) প্রদণ্ড রোগবিবরণ গ্রহণ করেন 
নাই, বদিও তীহার প্রদত্ত স্বাস্থ্য অজ্ঞন উপায় গ্রহণ করিয়!ছেনঃ কারণ 
মিঃ মৌবা্লী স্পষ্টই বলিষাছেন, "নস্থভাষ»শ্র খে অত্যধিক পীড়িত হন ন্খই 
এবং একেবারে কর্শক্কিহীন হন নই, তাঁহ। সকলেই বুঝিতে পারিবেন ।” 
আমার জানিতে কৌতৃছছল হয, সরকাঁর কবে আমাকে “অত্যধিক পীড়িত” 
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বা “একেবারে কর্মমশক্তিহীন” মনে করিবেন। যেদিন সকল চিকিৎসক 
ঘোষণা করিবেন আমার রোগমুক্তি অসম্ভব এবং মাত্র কয়েক মাসের 
মধ্যে মুত্যু হইতে পারে, সেইদিন কি? তাছাড়া ছোট দাদার রোগ- 
বিবরণ যদি তাহারা স্বীকার করিতে বাঁজী না হন, তাহা হইলে যাহা মাত্র 
বাহতঃ তাহার অন্রমোদন তাহা গ্রহণ করিতেই বা সরকার এত বাস্ত 
কেন? ছোট দাদা এ অন্মোদন করেন নাই যে, আমাকে বাঁড়ীতে 
বাইতে দেওষা হইবে না, বা বিদেশে যাইবার পূর্বে আমি আমার আত্মীষ- 
স্বজনকে দেখিতি পাইব না। তিনি একথাও বলেন নাই যে আমি 
বে জাহাজে বাইিব তাহা কোন ভাঁরতীয বন্দরে নোঙর করিতে পারিবে 
না। তিনি একথাঁও বলেন নাই ঘে' বদি 'আঁমার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার 
হয় তাহা হইলে ধতদ্িন আডিনান্দ আইন থাঁকিবে ততদিন দেশে থাকিতে 
পাঁরিব না? এই সকল দেখিযা আমার সন্দেহ হযঃ সবকাঁরের প্ররুত 
উদ্েশ্য আমার নষ্ট স্বাস্থা উদ্ধারের ব্যবস্থা নয়। 

মিঃ মৌবালী পপ্রকুত পক্ষে বলিয়াছেন যে, ছুইটি পথ অবশিষ্ট আছে, 
তাহা (১) জেলে বন্দী হইযা অবস্থান কিংবা, (২) কান বিদেশে যাইযা স্বাস্থ্য 
অঞ্জনের চেষ্টা ও অনিদ্দিষ্ট কালের জন্য অবস্তাঁন। কিন্কু সত্যই কি এই ছুয়ের 
মধ্যে অন্তকোন মধাপন্থা নাই ? আমার তা মনে হয না। সরকারের ইচ্ছ। 
বেআমি অডিনান্স আইন উঠিয়! না ঘাওষা পর্য্যস্ত, অর্থাৎ জানুয়ারী 
১৯৩০ সাল পর্যন্ত, বন্দী থাকি । কিন্ত এ আইন বে ১৯৩৭ সালের পরও 
পুনরায় নৃতন করিয়া প্রবন্তিত হইবে নাঁ, তাহা কে বলিতে পারে? গত 
অক্টোবর মাসে পি. আই? ভি পুলিসের কর্তা মিঃ লোম্যানের সহিত এ প্রসঙ্গে 
আমার বে কথা হইযাছিল তাঁা একেবারেই আশাপ্রদদ নয়। ১৯২৯ সালে 
“যদি এই অডিনান্প আইনকে চিরকালের জন্য বিধিবদ্ধ করিযা বাখিবার 
আন্দোলন হয তাঁহাঁতে কিছুমাত্র আঁশ্র্ধযান্থিত হইব না। তাহা হইলে 
'আমাক চিরস্থারীভাবে বিদেশে বাস করিতে হইবে এবং এইরূপ 
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নির্বাধনের জন্ত নিজেকেই দাবী মনে করিতে হইবে । বদি এ সম্বন্ধে 
সরকারের সত্যই কোন স্পষ্ট ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে আমি কৰে 
বিদেশ হইতে ফিব্রিয়া আদিতে পাবরিব, দে কথাও এ প্রস্তাবে 
উল্লিখিত থাকিত। 

তারপর, প্রবাসে আমি কিরূপ স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইব' 
তাহার কোনও স্প8 আশ্বান পাওয়া যায় নাহই। স্থহটজারল্যাণ্ডে 
ঝাকে ঝাঁকে যেসকল পি. আই. ডি বিচরণ করে, ভারতমরকার 
কি আমাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? একথা 
অস্বীকার করা যায় না বে আমি “রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেভেঃ, 
ধৃত এবং যতদ্দিন না৷ মত পরিবর্তন করিয়া পুলিস গোয়েন্দা ভইতেছি 
ততদ্দিন সরকার আমাঁকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিবেন এবং ইভা খুব সম্ভব 
যে এই সকল গোষেন্দা আমাকে প্রতিপদক্ষেপে অন্ুনরণ করিয়া আমার 
জীবন হুর্বিবসহ করিয়া তুলিবে। 

স্থইটুজারল্যাণ্ডে শুধু বুটিশ গেয়েন্দা নাই, তর্থায় বুটিশ সরকার কর্তৃক 
নিষুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জাম্মান ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে 
এবং কোনও কোনও উগ্র উৎসাহী গোরেন্দা আমাকে বে সরকারের 
কাছে গভীর কাঁলিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার স্থবিস্তৃত বর্ণন! 
দিবে নাঃ তাহারই বা প্রমাণ কি? আমি গতবৎসর মিষ্টার লোম্যানকে 
বলিয়াছিলাম, গোয়েন্বাবিভাগ ইচ্ছা করিলে যেকোন লোকের বিরুদ্ধে 
কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিধা তাহাকে কোনরূপ 
অডিনান্দে বন্দী করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পধরে । ইউরোপ হইতে 
এরূপ করা আরও সহ্জ। বিদেশে বাহাদ্দিগকে সন্দেহের দৃষ্িতে দেখা 
হইত, তাহাদিগকে ভারতে ফিরিতে কিরূপ অস্ত্রবিধ। ভোগ করিতে 
হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেশ। বিলান্তের পালণমেণ্টের ও 
মন্ত্রিসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা না করিলে লাল! 
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লাজপত্ রায়ের স্তায় নেতাঁও দেশে ফিরিতে পারিতেন না। সরকার 
ঘখন আমাকে একবার সন্দেভের চক্ষে দেখিয়াছেনঃ তখন আমার 
ভবিষ্যৎ অবস্থা কিন্ূপ হইবে সহজেই 'ন্ুমাঁন করা যাঁয়। 

আমি জানি পুলিসের গোয়েন্দারা এ বিষয়ে একটু অধিক কাঁধ্যতৎ- 
পরতা দেখাইয়! থাকেন। আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং পাঁধধান্তার 
সহিত বাঁদ করি না কেন, তীাহার। ভারত সরকারের নিকট আমার 
বিরুদ্ধে অন্তায় রিপোর্ট পাঠাইবেন । আমি কিছু না করিলেও এবং খুব 
শীন্তভাব থাকিলেও তাহারা আনাকে ভীষণ বড়যন্ত্রের কর্তা বলিয়া 
রিপোর্ট দিবেন । তাহারা কি রিপোট দিতেছেন, তাহার কিছুই আমি 
জানিতে পারিব না। কাজেই কোন কালে নে সঞ্চন্ধে সত্য প্রকাশের 
বাআমার বিবরণ প্রদখনের সম্ভবনা থাকিবে না। এইরূপ ভাবে ইহা 
খুব সম্ভব যে ১৯২৯ খুষ্টাব্ব আসিবার পূর্বেই তাহারা আমাকে একজন 
বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া গ্রচার করিয়া দিবেন এবং তাহার ফলে হয়ত 
আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে ক্ুদ্ধ হইনা যাইবে ; কারণ, 
তউরোপের লোক বর্তমানে এক বলশেভিকেহ ভা করে । এইজন্যহ স্বেচ্ছায় 
আম আমার জন্মভূমি ভইতে নির্বাদিত হইতে ইচ্ছা করি না। সরকার 
পক্ষও ঘদি আমার দিক হইতে একবার এ বিষয়ের আলোচনা করেন 
তাহা হইলে আমার যুক্তি হৃদয়ঙগঘ করিতে পারিবেন। 


যদি আমার বলশেভিক এজেন্ট হইবার ইচ্ছা থাকিত তবে আমি 
সরকার বলিবামাত্র প্রথম জাহাজেই ইউরোপ যাত্রা করিতাম। তথায় 
স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর 'বলশেভিক দলে মিশিয়া সমগ্র জগতে এক বিরাট 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে প্যারিস হইতে লেনিন গ্রাড পথ্যস্ত 
উটাছুটি করিতাম; কিন্তু আমাঁর সেরূপ কোন ইচ্ছা বা আকাজ্ষ! নাই। 
যখন শুনিলাম যে আমাকে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ফিরিয়া আসিতে 
দেওয়া! হইবে না, তখন বার বার মনে মনে ভাবিলাম সত্যই কি আমি 
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ভাঁরতে বুটিশ শাঁসনরক্ষার পক্ষে এতই বিপজ্জনক যে, বাঁঙ.লাদেশ হইতে 
নির্বাসিত করিয়াও সবকার লন্ধ&ু হইতে পারেন না, অথবা সমস্ত 
ব্যাপারটাই একট! বিরাট ধাগ্লাবাজি? বদি প্রথম কথা সতা হয়, তাহা 
হতপে বুরোক্রেণর নিকট সেন্দপ ভযের কফাবণ ভওয়া আমার পক্ষে 
আঁধার কথা । কিন্ত পরক্ষণেহ ঘপন আমি আমার নিজের জীবন ও 
কাধাধলীর কথা মনে মনে চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি বে একদল 
স্বার্থান্ধ হিংসাঁপরায়ণ লোক আমাকে দে ভাবে দেখিতেছেন আমি প্ররূত 
সেরূপ নঠি । আমি বাওলাৰ বাচিকে। কোন রাজনৈতিক কাধ্য কর নাই 
এবং ভম্যতে করিব বপিযাও মনে করি নাঃ কারণ, বাঙলাঁকেই আমি 
আমার কাধাক্েত্র ও আদশের পক্ষে বিবাটি বলিষা মনে করি । বাউলা 
সরকার হাঁড়া অন্কোন সরকারের আমার রুদ্ধ কোৌঁন অভিবোগ আছে 
বলিষা 'মামাব মনে হয় না । ছয বৎসরের মাধো আমি কংগ্রেষে যৌগদাঁন ও 
পাবিখারিক কারণব্যতীত অন্ধ কোনও কার্যে বাঙ্লার বাঁভিরে যা 
নাই । তবে কেন আমাকে দমস্ত ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে গ্রবেশ করিতে 
নিষেধ কবা হইতেকে 2 পিংঙল পাপ সুতি উপনিবেশ 1 ভারত সরকারের 
নিষেধ আজ্ঞ। আনন অনুসারে তথা খাটিবে কিনা সন্দেহ | 

বাড পা সরকার এখন আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন । আমি 
বখন ম্বাধান পলা তথ্নহ বা আমার কচি গতিবিধি ছিল ? ১৯২৪ খৃষ্টানদের 
অক্টোবর হইতে ১৯২৫ খৃষ্টানদের অক্টোবর পধ্যন্থ একবৎসরের মধ্যে আমি মাত্র 
দুইবার ফ্পলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলাঘ । গরথম খুলন! জেলা কনফারেব্জে 
যোগদান করিবার জন্ক এবং দ্বিতা নদীয়া জির্লার কাউন্মিল নির্বাচনে 
একজন সভ্যপদ গ্রদীর পক্ষে ব্তত! করিবার জন্ত । ১৯২৪ থুষ্ভাব্ের 
ফেব্রুমারী ভইতে অক্টোবরের মধে আমি একবারও কগিকাভার বাহিরে যাই 
নাই । আমাকে সিবাঁজগঞ্জ কনফারেন্নের নহিত জড়াইবার নানারূপ চেষ্টা 
তইযাঁছে বটে, কিন্তু সে কনফারেন্সের সময় আমি কলিক্কাতি। কর্পোরেশনের 
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চীফ একজিকিউটিভ অফিসাররূপে মিউনিসিপ্যাল কাধ্যে বিশেষ ব্যস্ত 
ছিলাম ১ ঠিক কনফারেন্সের সময কলিকাতায় ঝাঁদাঁরদিগের ধন্মঘটেব 
সম্ভাবনা হওয়া আমার পক্ষে একদিনিটের জন্তও কলিকাতা ত্যাগ করা 
সম্ভব ছিল না। ১৯২৪ খুষ্টাব্দের মে হইতে অক্টোবর পর্য্যস্ত আমি মাহা 
কারয়াছি তাহা সকলেই অবগত আছেন । সেসময় আমার সর্বপ্রকার 
গতিবিধির কথা সরকার জানিতেন । আমার গতিবিধি নিনস্সিত করাই 
বদি মামাকে গ্রেফতার করার উদ্দেন্য ভষ+ তাহা হইলে সামি বালব 
আমাকে গ্রেফতার করার কোন প্রযোজন ছিল না। 

মিঃ মোবাঁপী একটি বিষয়ে বিশ্বে হাদযহীনতার পরিচয় দিযাছেন। 
সরকার জানেন ধে প্রা আড়াত ধ্দরকাপ আমি নিব্বাসিত আছি । এই 
সময়ের মধো আমি আমার ০কাণ মাজ্মীরঃ এমন কি পিতা-মাতার পহ্তও 
সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই । সরকার প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাকে 
আরও আড়াই বা তিন বংসরকাল বিদেশে থাকিতে হভবেঃ নে সমধেও 
তাহাদের সহিত সংক্ষার্জের কোন সুবিধা হহবে না । ইভা আমার পন্গে 
কষ্টদায়ক সন্দেহ নাই, কিন্ত ধাঠারা আমাকে ভালবাসেন, তাভাদেব পক্ষে 
আরও অধিক কণ্দাযক । প্রাচোর লেখকেরা তাহাদের আম্মীঘ-ন্বজনের 
সহিত কিরূপ গভাব স্পেছের বন্ধনে জাড়ত থাঞক্ষেন তাহা পাশ্চান্ত্য দেশায 
কাহারও পক্ষে অন্রমান করাও সম্ভব নহে । আমার মনে তম এই অজ্ঞতার 
জন্যই সরকার এহরূপ শ্রদয়হানতার পরিচঘ দিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
দেশীয়েরা মনে করেন, বেহেতু আমার বিবাঁত ভষ নাই, অতএব আমার 
পরিবার থাকিতে পাঞ্ীর না এবং কাহারও প্রতি আমার ভাঁলবাদাও 
থাকিতে পীরে না। 
* গত আড়াই বৎসর আমাকে কিরূপ ঝষ্টভোগ করিতে হইয়াছে? 
সরকণর বোধ হয় তাহ ভুলিয়া গিরাছেন । আমিই কষ্ট পাইয়াছিঃ তাহার! 
নহেন। বিন। কারণ উহবরা। এতদিন ধরিয়া আমীকে আটক বাখিয়ীছেন। 
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আমাকে তখু বলা হইয়াছিল যে অস্ত্র-শন্ত্র ও বিস্ফোরক প্রভৃতি আমদানী 
সরকারী কন্মচারী ভত্যা প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমি অপরাধী । 
এ সম্বন্ধে অনেকে আমার বক্তব্য জানাইতে বলিযাছিলেন | আমি উত্তরে 
গানাইতেছি বে, আন নির্দোষ আমার বিশ্বাসঃ পরলোক গত স্যার 
এডওয়ার্ড মার্শাল ভল বা স্টার জন সাইমন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ক উচ্চ 
অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারিতেন না । দ্বিতীয়বার অভিবোগগুলি 
আঁমার নিকট উপস্থিত করা হইলে আমি জিজ্ঞানা করিযাছিলাম, এত 
লোক থাকিতে পুলিন আমাকে ধরিল কেন? আমার মনে হয়ঃ উহাই 
সন্তোষজনক উত্তর । আমার গ্রেফ তারের পর হইতে বাউলা সরকার 
আমার অধীন ব্ক্তিদিগকে প্রতিপালনের জন্ত বা আমার গৃরাঁদি 
রক্ষার জন্ত কোনরূপ ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন নাই । এবিষয়ে 
আমি বড়লাটের নিকট আবেদন করিলে বাড়ল সরকার পে 
আবেদন চাপিয়া রাখিধাছিলেন । তারপর আবার আমাক তিন ব্সর 
বিদেশে থাকিতে বলা হইতেছে । ইউবোপে [র্বানের সময়'আমার 
নিজের খরচ নিজেকে বোগাহতে হইবে এ কিকস  দুক্তিমজত 
প্রস্তাব, তাহ! বুঝিতি পারি না। ১৯২৪ খুষ্টান্দে আমার যেরূপ স্বাস্থ্য 
ভাল ছিল, আদাাকে অন্কতঃ সেইরূপ স্বাস্থ্যবান করিষা সরকারের মুক্তি 
দান করা উচিত । কাবাবাদনর জন্য আমার স্বাস্থাহানি ভইলে সরকার 
কি তাহার ক্ষতিপূরণ গিবেন না? হ্টরোপে ঘতদিন হৃতন্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত 
না তই ততদিন আদার দকল খরচ সরকারের বহন করবা উচিত। কতদিন 
সরকার এই সকল বিষয়ে অনবহিত থাকিবেন? লবকার যদি ইউরোপ 
যাইবার পূর্বেব আমাকে একবার বাড়া যাইতে দিতেন ধদ্দি হউবো পে 
আমার সকল বার়ভার ব্হন করিতেন ও রোঁগমুক্তির পর আমাকে" 
বিন! বাধায় দেশে ফিতে দিতেন ভাতা হইলে এই দন সন্ধদয়তার 
পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতাম | 


দশ 


স্থভাষগন্দ্রের জীবন সংশয়াপন্ন ; অথচ বিনাসন্তে মুক্তি ভিন্ন অন্ত 
কিছুতেই জিনি রাজী নহেন। অবশেষে স্থভাষচন্দ্রের মৃত্যুর দাত্সিত্ব 
এডাইবার ভন্ত গভর্ণমেপ্ট ভীভাকে ১৯২৭ সালের ১৫ই মে বেগুন হইতে 
কলিকাতায় লইয়! আসেন । ডায়মণ্ড ভারবারের সন্গিকটে জাহাজ 
থামাইয়! লাট বাহাদুরের লঞ্চে সুভাষচক্্রকে তুলিয়! লওয়। হয় । লঞ্চে ডাঃ 
স্টার নীলরতন সরকার, ভাঃ বিধানচন্্র রায়, লেঃ কর্ণেল স্াগুস্‌্ও গভর্ণরের 
চিকিতৎনক হাংইটন ভাভাকে পরীক্ষা করেন। পরদিন প্রাতে ১৬ই মে 
গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা স্ভাষচন্দ্রের হস্তে ভগ্রন্থাস্থ্যবশতঃ বিনা- 
সর্তে মুক্তিদানের আদেশপত্রথাঁনি অর্পণ করেন। যখন তাহাকে 
গ্রেফতার করা হয তখন তিনি স্বাস্থ্যবান, বলবান ও অক্লান্ত পরিশ্রমী 
যুবক ছিলেন আর এখন তিনি মুক্তিলভ করিলেন অশ্থিচ্পার রোগজীর্ণ 
দেহ লইয়া । 

মান্দালয়েব জেলখানাঘ শন্বান্থ্যকব পরিবেশে অগ্রস্বাস্থ্য হইলেও 
স্থভাষচন্দ্রের মনোবল ও আত্মবিশ্বান অটুট ছিল । “দেশমাতৃকার উদ্ধার 
সাধনের ষে মছৎ ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন সেই ব্রত উদ্যাপিত না 
তওয়! পধ্যন্ত তাহাকে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া বাইতে হইবে । ভবিষ্ততের 
দিকে চাঁহিয়। সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ।” কারামুক্তির পর 
তিনি লিখিযাঁছিলেন, “দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন 
কাটিয়েছি তখন প্রায়ই রই প্রশ্ন আমার মনে উঠত, ফিসের জন্ত, কিসের 
উদ্দীপনায় আমর কারাবাসের চাপে ভগ্রপৃই না হয়ে আরও শক্তিমান 
ইয়ে উঠছি? নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মন্দ এই :-- 

(ভারতেন্র একটা [1155107 আছে, একট! গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে; 
সেই ভবিষ্যৎ ভাঁরক্তের উত্তরাধিকারী আমরাই । নূতন ভারতের মুক্তির 
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ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং এই বিশ্বাম আছে বলেই আমরা সব 
ছুঃখকষ্ুট সন্থ করতে পারি, অন্ধকীবময় বঞ্তমানকে অগ্রাহা করতে পারি, 
বাস্তবের নিষটুর সত্যগু'ল আদশের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ কবতে পারি ।৮) 
দাক্ষণ কলিকাতার সেবক মামিতিব সহসম্পাদক অনাথবন্ধু দন্তকে লিখিত 
এক পত্রে তিনি লিখিস্বাছিলেন, “জেলে আছি তাতে দুঃখ নাহ । মায়ের 
জন্য ছুঃখভোগ করা সে গোরবের কথা 15 

মান্দলয়ে অবস্তান সন্বন্ধে স্রভাবচক্দ্র ণলিধা ছিলেন, “আমার স্পষ্ট মনে 
আছে, এহ সেই বন্দীথানা বেখানে প্রথমে লোকমান্ক তিলককে ছয় 
বসরের জন্য ও পরে লাল্‌।লাজপৎ রাখকে প্রায় এক বত্মরের জন্ত ধন্দী 
করিয়া রাখা হইয়াছিল । হহা চিন্তা করিয়া আমরা সান্তনা পাইতাম ও 
গর্ব অনুভব করিতাঁম বে আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
চলিয়াছি।” 

পূর্বেব বলিয়াছি সুভাষচন্দ্র বতদদিন 'আপাপুর জেলে আবদ্ধ ছিলেন 
ততদিন কপৌরেশনের কাঁজকন্্ তিনি নিজেই €দখিতেন । মান্দাঁণযে 
আসিয়াও তিনি তাৰ নিজ গাতে গড়া প্রাতিষ্টান খালবর কথা এক 
মুহ্ত্তের জন্য ভুলিমা থাকিতে পারেন নাই । বিশেষ করিয়া "দক্ষিণ 
কলিকাতা সেবা সমিতিত্রঃ চিগ্তা অহ্রহহ ভাভার মনে উদ ভহত। সেবা 
সমিতির কন্মীদিগকে তিনি সব্বদা উত্নাহ ও উপদেশ দিযা পত্র 
লিখিতেন । সমাজশ্মেবা ও কুটির-শর সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ও সেবা 
সমিতির কন্ধীধের নধ্যে বে পত্রীলোচনা হহত তাহা স্ব ভাষচন্দ্রের ধাক্তিগত 
অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক । 

একে ত জেলখানার আব্ভীওর়1টাহ সাধারণতঃ এহরূপ যে মানুষকে 
তাহা অমানুষ করিযা ফেলে । বদ্ধ' নিরানন্দ কারাজীবনে আত্ম-শক্তিতে ' 
আস্থা কমিয়া আসে । আদশের প্রতি নি ও অন্ুরক্তি শিথিল হইয়া 
যায়---চরিত্র-বল নষ্ট হয়। তাহার উপর মান্দালয় কারাগার সে যুগের 


বিপ্লবী স্ুভাবচক্্ ৪৯ 


জঘন্ধতম কাঁরাঁগারসমূহের অন্যতম । শ্রীযুক্ত দিলপ কুমার রারকে এক 
পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আমার বিশ্বাস দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীর পক্ষে সব 
চেষে বড় বিপদ 'এইট যে আপনাব অজ্ঞাতসারে তাঁকে অক্ণলবার্ধক্য এসে 
ধরে; তুমি ধারণাই করতে পারণে না কেমন করে মান্থধ দীর্ঘকাল কাঁরা- 
বাসের ফলে ধীবে ধারে দেভে ও মনে অকালবুদ্ধ হবে যেতে থাকে 1১ 
মান্দালষের অভিজ্ঞতা স্থভাষ্চন্রকে 'এরূপ বিচলিত করে যে ভবিষ্যতে 
তিনি ভারতীয নন্দীশালার অবস্থা ও শাসন প্রণাঁলীর উন্নতি বিধান করিতে 
ছেঈ' কবিবেন বলিয়া সক্ষল্প করেন । শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে উক্তপত্রে 
তিনি লিখন, “এতদিন জেলে বাস কধার পর কারাশঠসনের একটী 
অমূল্য সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং 
ভাবস্তত্ডে কারাসংস্কার আমার একটী কর্তব্য হবে” তিনি আরও লিখেন, 
“ঘতদিন জেলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্তার বন্দোবস্ত ন! 
হয় ততদিন কবেদীর সংস্কার হওয়া অসম্ভব এবং ততদিন জেলগুলি 
আজকালকার মত নৈতিক' উন্নতির পথে অগ্রসর না হয়ে অবনতির কেন্দ্র 
হয়েই থাকবে |? | 

স্থভাষচন্ত্র নীরবে ও নিঃম্বার্থ ভাবে কাজ করিয়া যাইতে ভালবাসিতেন। 
তানার সহক্ল্মীদের ও তিনি নিক্ষাম সেবাব্রতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। 
আদর্শনিষ্ট! স্থভ!ষচন্দ্রের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য । সুভাষচন্দ্র বলিতেন, 
“যে জাতির 792118) ( আদর্শ প্রীতি) আছে সে জাতি তার আদ্শ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত যন্রণা ক্লেশ সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারে । আদর্শের 
প্রতি আমাদের তেমন শ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমরা দলগত ক্ষুত্ স্বার্থ লইয়া 
মাতিয়া থাকি-_স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্ত আত্মকলহে প্রবৃত্ত হই ।” 
দেশৈর রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ _-কর্ট্ী্দের মধ্যে প্রতৃত্ব 
বা নেতৃত্বের ছন্ধ হুভাষচন্দ্রকে বড় বেশী আঘাত দ্িত। দক্ষিণ কলিকাতা 
জাতীয় বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্ীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ, বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


তি 
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নিকট এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন--“আজ বাঙলার সর্বত্র কেবল 
দলাদলি ও ঝগড়া! এবং ধেখানে কাজকন্ যত কম, সেখানে ঝগড়া তত 
বেশী-'.আঁমি শুধু এই কগা ভাবি--ঝগড়া করিবার জন্য এতলোক পাওয়া 
যায়-কিন্ক মিলাইতে পারে, মীমাংসা করিয়া দিতে পাঁরে--এরকম 
একজন লোকও আজ সারা বাডউলার মধ্যে পাওয়া যাঁষ না?" আজ 
বাঙলার সর্বজ কেবল ক্ষমতার জন্ত কাড়াকাড়ি চলিতেছে । বার ক্ষমতা 
আছে--সেই ক্ষমতা বজায় রাখিতেই সে ব্যস্ত । যার ক্ষমতা নাই, সে 
ক্ষমত! কাঁড়িবার জন্ত বন্ধপরিকর। উভয় পক্ষই বলিতেছে-_দেশোন্ধার 
যদি হয তবে আমার দ্বারাই হউক। নব তো হ্যা কাঁজ নাই । 
এই ক্ষমতা-লোলুপ রাঁজনীতি-ব্যবসাধীদের ঝগড়। বিবাদ ছাড়িয়। 
নীরবে আত্মোৎ্সর্গ করিয়া যাইতে পারে, এমন কর্মী কি বাউলা 
আজ নাই?" 

“আজ বাঁঙলাব অনেক কক্ীর মধ্যে ব্যবসাদারী ও পাটোয়ারা বুদ্ধি 
বেশ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাগারা এখন বলিতে আরম্ভ করিষাছে, 
“আমাকে ক্ষমতা দাঁও--কম্মচারীর পদ দাও--অন্ততঃপক্ষে কাধ্যকরী 
সমিতির সভ্য করিয়া! দাঁ৪_-নতুব! আমি কাজ করিব না” 'আমি 
জিজ্ঞামা! করি নরনারার়ণের সেবা ব্যবসাঁদারীতে, ০০)৮৮০৮ এ করে 
পরিণত হইল ? আমি তজানিতাঁম সেবার আদর্শ এই £- 

“দাও দাও ফিবে নাহি চাও 
থাকে ঘদি হৃদয়ে লম্থল 1১ 

যে বাঙালী এত শীত্র দেশবন্ধুর ত্যাগের কথা ভুলিখাছে-_-সে বে 
কতদিনের আগেকার স্বামী [ববেকান্দের 'বীরবাণী” ভুলিবে- ইহা আর 
বিচিএ কি? ছুঃখের কথাঃ কলঙ্কের কথা, ভাঁবিতে গেলে বুক ফাটিয 
বায় । প্রতিকারের উপায় নাই-_করিবার ক্ষমত! নাই--তাই অনেক সময় 
ভাবি চিঠি পত্র ল্লেথা বন্ধ করিয়া বাহজগতের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ 
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করিয়া! দ্িই। পাঁরিতো দেশবাসীর পক্ষ হইতে আমরা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয! প্রীয়শ্চিন্ত করিয়া বাইব। তারপর 
মাথার উপরে ঘদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্টা হয়ঃ 
তবে আমাদের হৃদয়ের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝিবেই 
বুঝিবে । দেশের নামে এতবড় একট] প্রহসনের অভিনয় দেখিব-_খিংশ 
খাতাব্ধীর বাঙলা দেশে যে ০০:০9 13 109111)9 ব্ম1)119 19009 3১ 
1)01037)87 কথার একটী নৃতন দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভাসিধা উঠিবে 
ই কোনও দিন ভাবি নাই |” 

অনেক কথা বশিয়৷ ফেলিলাম*ছৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখিতে 
পারিলীম না। আপনাদের নিতীপ্ত আপনীর বলিষ! মনে করি, তাই এত 
কথা বলিতে সাহস করিলাম । আপনারা গঠনমূলক কাঁজে ব্যপৃত-_ 
আশাকরি, আপনারা এই দলাদলির পঙ্কষিল আবর্তে আকৃষ্ট হইবেন না 

কাঁজ করিবার আগ্রহ যেখানে কম, কলহ সেখানেই বেশী । মূল লক্ষ্যের 
প্রতি স্থির দৃষ্টির অভাব হইলেই পথের পার্থক্য বড হইয়া! দেখ দেয়। এই 
জন্যই নিছক রাঁজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সুভাষচন্দ্র গঠনমূলক 
কন্মের উপরও জোর দিতেন । “"দক্ষিথ কলিকাতা সেবা সমিতি”কে তিনি 
প্রাণের সহিত ভালবাঁসিতেন। উল্লিখিত পত্রে তিনি শিখিয়াছিলেন, 
“আমি কংগ্রেসের কাজ ছাঁড়িতে পারি তবুও সেবাশ্রমের কাজ ছাড়া 
আমার পক্ষে অসম্ভব। দরিদ্রনারায়ণের সেবার এমন প্রকৃষ্ট সুযোগ 
আমি কোথায় পাইব ?”৪ সেবা সমিতির অন্যতম কর্মী শ্রীমান হরিচরণ 
বাগ্চীকে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, “রাজনীতির লোত ক্রমশঃ 
বেরূপ পঙ্কিল হইয়৷ আদিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, অন্ততঃ কিছু কালের 
জন্য রাজনীতির ভিতর দিয়া দেশের কোনও বিশেষ উপকার হইবে লা। 
সতাঃ ত্যাগ এই দুইটি আদর্শ রাঁজনীতিক্ষেত্রে যতই লোপ পায়, রাঁজ- 
নীতির কাধ্যকারিতাঁ ততই হাঁস পাইতে থাকে । রাজনৈতিক আন্দোলন 
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নদীর ক্োতেব মত কখনও ব্বচ্ছ কখনও পঞ্চিল» সবদেশেই এইরূপ ঘটিযা 
থাকে । রাজনীতির মবস্থা এখন বাঁউলাদেশে বাঙাতি তোক 
না রেনঃ তোমরা! সেদিকে জন্গেপ না করিষা সেবংর কাজ করিষা 
বাঁও 1” 
বৃঙলাঁদেশকে তিনি যে কত গভীরভাবে ভাশবাদিতিন মান্নালয় 
জেল হইতে লিখিত পত্র পড়িলেই তাহা সম্যক অনুভব করা যায় । বাড লার 
প্রতিটি ধুলি-কণাকে তিনি নিজের জীবনের চেবেও অপিঞ্ ভালবাসিতেন। 
কারবাসকালে বাঙলার নিকপম সোন্দর্যা তাচাব করি-চিত্তে অপূর্ব 
ম্নারম ভইয] ফুটিয! উঠিত। শ্রীঘুক্ত 'অনাথবন্ধু দত্তের 'এক পত্রের উত্তরে 
নি লিখিযাছিলেন, “আপনি লিখেছেনঃ “দেশ « কালের বাবধান 
মাঁপনাঁকে বাউলা দেশের নিকট আরও প্রি করিয! তুলিষাঁছে ।” কিন্তু 
দেশের ও কালের ব্যবধান মোনার বাঙলাকে আমাব কাছে কতস্থুন্দর, 
কত সত্য করে তুলেছে তা আমি পলতে পারি না। ৬দেশবন্ধু তার 
বাঙ লাঁর গীতিকবিতাঁয় বলেছেন, বাওপার জল, বাঙলার মাটির মধ্যে 
একট! চিরন্তন সত্য নিহিত আছে । এ উক্তির সত্যতা কি এমনভাবে 
বুঝতে পারতুষ, বর্দি এখানে এক বৎসর না থাকতৃম ? “বাঙলার টেউ- 
খেলানো শ্যামল শস্তক্ষেত্র মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্কানন, মন্দিরে 
মন্দিরে ধুপ-ধুনা-জালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মত কুটীর 
প্রাঙ্গন” এ সব দৃশ্য কল্পনার মধ্যদিতাও কত হ্বন্দর। প্রাতে অথব। 
ঈপরাহে খণ্ড থণ্ড শুভ্রমেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে বায, 
তখন ক্ষণেকেব জন্ত মনে হয মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফত 
অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই । অন্ততঃ 
বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়-_ 
“তোমারই লাগিয়া কলঞ্চের বোঝা 
বহিতে আমার স্থথ । 
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সন্ধ্যার নিঝিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ- 
প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হষ, অন্তগমনোম্মথ দিনমণির কিরণজালে 
বন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং পেঠ রক্তিম বাঁগে অনংখা মেব- 
এগ কপাস্তর লাভ ক'রে দিবালোক হঙ্টি করে-তখন মনে পড়ে মেই 
বাঙলার আকাশ? বাঙলার সুধ্যাস্থের দৃশ্ত । এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে 
ঘে এত সোন্দধ্য রয়েছে তা কে পূর্নে জানত! 

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিউ.মগুল আলোকিত ক'রে এসে 
নিদ্রালস নযনের পর্দা আখাত করে বলে, “অগ্ধ জাগো”তখনও মনে 
পড়ে আর একটা শ্ধ্যোদয়ের কথা? বে স্মধাদযের মধ্যে পাউলাঁব কবি, 
"ডিলার সাধক বঙ্গজননীর দর্শন পেয়েছিল ।” 

পরলোকগত পগ্ঠাসিক শরৎচন্দ্র চট্রেপোধাযের নিকট এক পঞ্রে 
তিনি লিখিয়াছেন, “এখানে না এলে বোপ ৬য় বুঝতুম না সোনার 
বাও,লাকে কত ভালখাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় বোঁপ ভয় 
নবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থী কল্পনা করেই লিখেছেন, 

“আমার পোনার বাঙলা! আমি তোংয় ভালবাসি, 
“চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস 
আমার প্রাণে বাজায় বাশী” 
খন ক্ষণেকের তরে বাঙলার বিচিত্ররূপ মানম চক্ষেব সম্ুথে ভেসে উঠে, 
তখন মনে হয় অন্তুতঃ এই অন্ভূতির জন্যও কষ্ট করে মান্দালয় আঁসা 
সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত “বাঙলার মাটি, বাঙলার জলঃ 
বাঙলার আকাশ, বাঙ.লীর বাতাস এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে 
রেখেছে ।৮ 
* সভাঁষচন্ত্র লাখয়াঁছিলেন “সাধারণতঃ একট! দার্শনিক ভাব বন্দীদশা 

মাষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে।» কারাবাসের দীর্ঘ দুই বতসরক1ল 
তিনি নিজকে ভবিস্তততের কঠিনতর সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, 
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আত্ম-শ্তির উদ্বোধন করিয়া তিনি অজেয় ভঈযা উঠিয়াছেন। ছুঃখের 
অন্তরে ঘে শক্তির উত্স সেই উত্স হইতেই তিনি শক্তি সংগ্রহ করিযাঁছেন। 
জেলের নির্জনতাঁর মধো তিনি এই শক্তির সাধনা করিযাছেন। শ্রীবুক্ত 
অনাথবন্ধ দত্বকে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে এক পত্রে তিনি লিখিযাছিলেন, 
““আ'মাঁর প্রার্থনা শুধু এই-'তোমাঁর পতাকা যারে দেও, তারে বভিবারে 
দাঁও শকতি |” রখনঠ5 জেল হইতে মুক্তির কল্পনা করি তথন আনন্দ যত 
হয় তাঁর চাঁচতে বেশী হয় ভয় । ভর হয় পাছে প্রস্তত হতে না হতে 
কর্তবোর আহবান এসে পৌছায় । তখন মনে ভয়, গ্রস্ত ন! 5ওয়া পর্য্যন্ত 
ঘেন কীঁবাণুক্তির কথা না উঠে । আজ আমি মন্তরে--বাহিরে প্রস্তত 
নত, তাই কন্তবোর অহ্বান এসে পৌছাস নাঈ। যেদিন প্রস্তুত হব 
সেদিন 'এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে কেশ আটকে রাখতে 
পারবে না 1? 

১৯২৭ সা/লের ৬5 এপ্রিল ইন্সিন্‌ জল হইতে “আতহ্াশক্কি” সম্পাদক 
শ্রাৃত্ত গোপাঁল লাশ সীঙ্গালকে লিখেন, "জীবন প্রভাতে এহ প্রার্থন! 
বুকে লহয়! কন্মন্ষেত্র অবতীণ ভহয়াঙণাম, “তোমার পতাকা বাবে দাও 
তারে বহ্পারে দীও শকতি |, ভবিষ্যাতির কথা মানি না, তবে এখন 
পর্যয ভগবান সে প্রীর্থনা সফল করিবা মাসিতেছেন ! তাই আমি বড় 
সী__সমযে সময়ে সনে ভয়, আমার মত স্রথী জগতে আর কমজন 
অ+চ্ছে ? এখন এই বুজীকার উনতত প্রাটীরেৰ বাহিরে যাইবার আশ! যে 
'পরিমাশ আদুরপরাহত হইতেছে, গেই পরিমাণে আমার চিত্ত শাজ্ক ও 
উদ্বেগশুন্ধ হইয়া আসিতেছে । অন্তরের মর্ষে বাস করা ও অন্তরের 
আঁত্মবিকাশের ওতে জীবনতরা আঁবাইয়া দেওয়ার মধো পরম শান্তি 
আছে এবং বেশী দিন কারারুদ্ধ অবস্তায় বাস করিতে হইলে অন্তুত্বের 
শান্তি একমাত্র সম্বল, তা সুদীর্ঘ কাঁবাধাসের সগ্তাবনাৰ আমি এক 
অপর্ব শান্তি পাইতেছি 11277707501 বলিষাঁছেন, “৯৮০ 107891 
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115০ ড7)০0115% 100) 101)17--একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং 
এই সত্যের উপর আমার বিশ্বাস দিন দিন দুঢ়তর হইতেছে 1৮ 
স্থভাষচন্দ্রের মান্দালয় বাঁসকাঁলে বাংলাদেশকে অন্ধকার করিয়! ১৯২৫ 
সালের ১৬ই জুন বাঁউলাঁর গৌরব-রবি দেশবন্ধু অন্তমিত হন। এই 
উপলন্মে সাঠ্ত্যাচার্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত স্থভাষচন্দ্রের যে পত্র 
বিনিময় হম, তাহা হইতে দেশবন্ধুর প্রতি স্থভাষচন্দ্রের একান্তিক শ্রদ্ধা 
5 ভক্তির পরিচষ পাই । *“দেশবন্ধু করিতেন দেশের কাজ, আমরা 
করিতাঁম দেশবন্ধুর কাজ। দ্বিধাবিহীন চিন্তে কায়মনোঁবাকো তাহার আদেশ 
পাঁলন করিয়া যাওয়াই ছিল আমাদের একমাজ কাজ ।” দেশবন্ধুর মুত্যুতে 
"তিতা ।চার্য্য শরতচন্ত্র মাসিক বস্ত্র মতীতে স্মৃতিকথা” লিখেন। শরতচন্দ্রের 
ম্মত্তি কথা পড়িয়। স্কভাষচন্দ্র তাহাকে লিখেন, “্ধাহারা তাঁর "অন্তরঙ্গ ছিল 
ভাদের ননের মধ্যে কতগুলি গোপন ব্যথা রয়ে গেল। আপনি সে 
গোপন ব্যথার কয়েকটির উল্লেখ করে শুধু যে সত্য প্রকাঁশ করবার 
দাতা করেছেন তা ন্র,*আপনি আমাদের মনের বোঝাট1ও হাঁলক! 
করেছেন। বাস্তবিক “পরাধীন দেশের সবচেয়ে কদর অভিশাপ এই যে 
এক্তি সংগ্রামে বিদেশীয়দের অপেক্ষা দেশের লোকদের সঙ্গেই মানুষকে 
নভাই করিতে হয় বেশী।” এই উক্তির নিষ্ঠুর সতাতা তার অন্গগামী 
কন্মীরা হাঁড়ে হাড়ে বুঝেছে এবং এথনও বুঝছে |” আপনি এক জায়গা 
লিখেছেন_- “লোঁক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি 
ছোট যাহার তাহারা ও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না। দেশবন্ধুর* 
সেকি অবস্থা! সেক্ষিনকার কথা এখনও আমার মনে স্পষ্ট অঞ্চিত 
শাছে। আঁমরা যখন গয়া কংগ্রেসের পর কলিকাতায় ফিরি তখন নানা- 
প্রন্কার অসত্যে এবং অর্ধসত্যে বাঙলার সংবাদপত্রগুলি ভরপুর ৷ আমাদের 
স্বপক্ষে ত কথা বলেই নাই, এমন কি আমাদের বক্তব্যও তাদের কাঁগজে 
স্বান দিতে চাঁয় নাই । তখন ম্বরাজ্য-ভাগ্ডার প্রায় নিঃশেষ । বখন 
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অর্থেব খুব প্রয়োজন তখন অর্থ পাওয়া যায় না। যে বাঁড়ীতে একসমষে 
লোক পনৰ্ত না, সেখানে কি বঞ্ধু কি শক্র কাহারও চরণধুলি আর 
পড়ে না । কাঁজেই আমরা কযেকটী প্রাণী মিলে আসর জমাতুম। পরে 
নখন সেই শাড়ীর পূর্গৌরব ফিরে এল, বাহিরের লোক এবং পদ্দপ্রীর্থীরা 
যখন এসে আবার সভীাস্কল দখল করল? তখন আমরা কাজের কথাও 
বলবাঁর লময় পাঁই মা । কত পরিশ্রমের ফলে” কি রকম ভাঁড়ভাঙ্গ' 
পরিশ্রম করে ভাগ্ডাবে অর্থ সঞ্চয় হল, নিজেদের ঘবেব কাগঞ্জ প্রকাশিত 
ভল এবং জনমত অন্ুকুলদিকে ফেরানো হল তা বাঠিরের লোক জানে না, 
বোধ তয় কোনদিন জীনবেও না। কিন্তু এই যজ্ঞের বিশি ছিলেন ভোঁতা, 
খাত্িক+ প্রধান পুরোহিত+ যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথাও 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন, বাঁভিরের কম্মভার এই ছুষের 
চাপ তার পাথিব দেহ আর সহা করতে পারল না” দেশবন্ধু জীবন- 
চরিত প্রণেতা শ্ীধুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দীসগুগ্তকে তিনি লিখেন, “মন্ত্র কা 
সাধয়েয়ম্‌ শরীরং বা পাতয়েয়ম্” এই বাণী দেশবন্ধুর হৃদয়ের মধ্যে গাথা 
ছিল। তিনি ছুর্বার বিএম বখন বে শেখে ৮লিতেন কে» তাহাকে রোধ 
করিতে পাঁরিত না । সমুদ্রের তরঙ্গীধিত জলরাঁশির স্যার সকল বাধা 
বিদ্ব অতিক্রম করিয়া! আপনার বেগে আপন আদশের পানে ছুটিতেন । 
প্রিয়জনের আত্বনীদ অথবা অনুচর্ধণের সাবধান বাণীও তাহাচক 
ফিবাইতে পাবিত না। এই দিব্যশক্তি দেশনন্ধু কোথা হইতে পাইলেন ? 
“সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য ? 

আমি পূর্বেই বলিম্নীছি যে, দেশবন্ধ শর্তির সাধক হইলেও তিনি 
তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই । তাঁহার প্রাণ ছিল বড়; আকাজ্জা 
ছিল বড়। “যো বৈ ভূম' তত্ম্থথং নান্ধে স্রথমন্তি” এই কথা যেন তাহধর 
অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাঁছিতেন সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া 
চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্ত একেবারে পাগল হইয়! যাইতেন। 
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পর্ধবত প্রমাণ অন্তরায় ও তীঁভকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না । 
নেপোলিয়ান পোনাঁপণর্ট যেদপ এক সময়ে তাহার সম্মুখে আলপস পৰত 
দেখিয়া বলিয়াছিলেন “202 0106 টে 810)9১াকমামাল সম্থাথে 
'আঁল্পস পর্বত দ্ীড়াইতে পারিবে নাগ দেশ্বন্ধুত সেইকগ সকল নাঁধা- 
বিদ্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন । কি সঙ্গল লইয়া তিনি “ফল দষা্? পাকা 
প্রকাশে ও কাউন্সিলজমেব চেষ্টাশ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিশি 
জানেন তিনিই 'এই উল্টি সমর্থন কবিবেন। আমরা কোন প্রকাব 
মন্থবিধা বাঁ বাপাব কগা ঠাপলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন-- তোমরা 
একেবাঁনে 1১49107৭ € নৈরাশ্টবাদী )1 শ্সামারও কাঁদ ছিল নেখানে 
কোন বিপদ বা অস্্রাবধাপ গাশঙ্গ! _সেত কথাটি তুলিয়া পরত কী তিনি 
প্রীয়ই বলিতেন১--১৭17 ড018100 770 700010৮-ওহে অকালরন্ধ সবকবুন্দ | 
ধাহারা মনে করেন বে, দেশনদ্ধু অন্তরে নরমপন্থী ছিলেন কেবল খুবকদের 
পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ডার পিকদ্ধে চরমপন্থীর চাষ কাজ করিতেন, 
ভাহারা তাহাঁব স্বভাব গু গ্রকীনিব সম্বন্ধে কিছুত জানেন না। পন্তঃ তিনি 
ছিলেন টিবতরুণ। তিনি হরুণদেব আশা-আন্াজ্ষা বুঝিতে পারিতেন, 
তাহাদের স্বখ-ছুঃণ অনুভব করতে পারিতেল । তিনি হরাণদের সঙ্গ 
ভালবাসিতেন, তাই তরুণবাও তীহার পাশ্স ছাডিতে ঢাঠিত না। 
এই সব কারণে আমি পুর্ব দেশবন্ধুকে “তরুদণর বাজা+? বলিঘাছি 1৮ 


এগান্ব 


হ্ভাবচন্দের মুক্তিতে সমগ্র দেশ আনন্দ-চঞ্চল হইয়! উঠে । মুঞ্লীভের 
পর রোগশ্যা! হইতে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীর নিকট বাণী প্রদান প্রপঙ্গে 
বলেন "এখন 'আমি প্রত্যাবর্তন করিয়াছি । বাঁঠাতে আমি শীঘ্র কাধ্য 
আরম্ভ করিতে পারি তজ্জন্ত এখন আমার প্রধান ও প্রথম কর্তব্য ভইবে 
পূর্বপ্ধীস্থা পাভের জন্ক সাধ্যমত চেষ্টা করা--* *. আমি আশ! করি, আমি 
দ্রুত নিরাঁমঘ হইয়া উঠি আমার দেশবাঁসী ইহাই কামন! করিবেন । কারণ 
তাহা ভইলে আমি সকল অভাষ্টকার্ধো পুনরাঁর মন-প্রাণ নিয়োগ করিতে 
পারিব |” তাহার মুক্তিতে ভাঁবতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বে সমস্ত 
অংনন্দ-সুচক প্র আসিতে থাকে ততুত্তরে সংবাদ পত্রের মারফৎ তিনি 
বলেনঃ *সন্মুথে কিছুকাল বিশ্রাম ও অবসরের ঘে সময রহিযাছে সে সময 
আমি অনিশি ভগবানের চরণে এই প্রার্থনাই করিব যে, দেশবাসী আমার 
প্রতি থে শ্রদ্ধা বিশ্বাম ও ভালবাসা আনগ করিযাছেন, আমি যেন 
কিয়দংশেও তাহার যোগ্য হহতে পাবি । এখন আমার প্রধান কাঁজ হইবে। 
আমাদের নন্্ছগে যে সমস্যা ঠিয়াছে, তাহার সমাধান কল্পে আমি বেন 
নিভৃতে প্রস্তও হইতে পারি 1১, 

**০তুন্দিকেই নব্জীগরণের চিহ দেখা যাইতেছে । পুজনীয় দেশবন্ধ 
চিন্তরঞ্তন দাস্েব আকন্মিক মহাপ্রবাণের পর যে ঘনান্ধকার আমা দগকে 
আবুত করিযাঞ্িলঃ তাহা ক্রমশঃ অপসারিত হ্খতেছে_বাহা এখনও 
আছে, তাহার মধ্যেও নবপ্রভাঁতের নবীন হ্ুর্যের তরুণ আভা দেখা 
যাইতেছে ।” 

“সময় নিকট হহুলেঃ কন্মের আহলান শাঁসিলে বেল আমরা সকলেই 
একা গ্রচিন্তে পুনরায় কাধ্য আর্ত করিতে পারি- আজ ইহাই আমান 
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একান্ত প্রার্থনা ।৮ কিন্ত বিশ্রাম গ্রহণ তাহার স্বাস্থ্যের দিক হইতে অবশ্য 
কর্তব্য হইলেও বিশ্রাম গ্রহণ আর হইয়া উঠিল না। অন্তরে বাচার 
কর্মোন্মাদনা, দেশের ডাঁক ধাহার কানে পৌছিয়াছে, সে কি ঘরে বসিযা 
বিশ্রাম করিতে পারে? পটিনায় এক বক্তৃতা গ্রনঙ্গে তিনি বলেন, 
“দেশের বন্তমান অবস্থায় আমাদের অন্ুস্থ থাকা সাজে না।” তিনি 
পুনরায় কম্মসাঁগরে ঝাপ দিলেন । 

দেশবন্ধুধ পরলোকগমনে বাঙলার রাজনীতির তরণী কণধারবিহীন 
হঈযা পড়ে! দেশবন্ধুর শুন্ত আসন পূর্ণ করিবার মত নেতা একমান 
শ্ভ[ষচন্রুই | হ্তবাং বাঙলাদেশ্বাসী তীঠাকেত প্রাদেশিক 
কংগ্রেসে নভাপতিপর্দে নরণ করিলেন । সেই হইতে স্থভাবচণনত্রর 
স্বতন্ব 'ও স্বাধীন রাঁজনৈতিক জীবন আরম্ত হয। মুক্তির ছয়মাসের 
মধ্যেই মাদ্রীজে ডাঃ আনসাখীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত জাতীয় 
কংগ্রসের অধিবেশন ভয় । সেখানে বাওলার প্রতিনিধি দল দেশবন্ধুর, 
ঘোগ্া উত্তব্রাধিকণরীর শেতৃত্বে উপস্থিত হন । মাদ্রাজ অধিবেশনে পঞ্ডিত 
জওঠরলালের সহিত স্কভাঁষচন্দ্র কংগ্রেসের জেনবেল সেক্রেটারা পদে 
নিবাচিত হন। 

১৯২৮ সাল কংগ্রেম আন্দোলনের হতিহাসে ম্মরনীয় হইয়। আছে। 
এই বসর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তরুণ ও প্রবীনদলের মধ্যে বিশেষ বিরোধ 
উপস্থিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া “নেহরু কমিটি” 
গঠিত হইল । এই কমিটি এক বৎসরের মধ্যে উপনিবেশিক স্বা়ত্ত 
শাসন দাবা করিলেন। তরুণ দল পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী । তীহার' 
“নেহরু কমিটির+ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না । পণ্ডিত জওহরলাল 
৭9 সুভাষচন্দ্র এই তরুণ দলের অবিসন্বাদী নেতা! । এই পর্য্যন্ত কংগ্রে,দর 
মধ্যে এই ছুইজন নেতা-_বিশেষ করিয়! স্থভাঁষচন্দ্রই-__অগ্রগাধী চিস্তা ও 
কম্নপন্থ! পবর্তনের এজন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। 


৬% বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এই বতপবই স্যার জন সাহমনের নেতৃতে বিলাতের “সাইমন কমিশন” 
ভারত পরিদর্শনে আসেন । 'এই “সাহমন কমিশন» বিলাঁতের কয়েকজন 
ইংরেজ সদস্য লইয়া গঠিত হয়। একজন ভারতীয়কেও এই কমিশনে 
গ্রহণ করা হয় নাই । ইহাতে ভারতের সর্বত্র তীব্র অসন্তোষের স্ষ্টি ভহল । 
১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসেই “সাইমন কমিশন" নিষোঁগে গভর্ণমেণ্টের 
বার্ষোর তার নিন্দা করিথা গৃগীত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা »শ--)৭ 
০71801095 950] 0 018৮ 6150 01715 9011-1091000011)0৮ 00117:59 107 
11012608000 15 6০ 095০66 6110 (90100199101) 2৮ 0৮০1১ 
১6৯০0 80 17) 0৮67 10178.” শুরা ফেব্রুযাঁরী “সাইমন কমিশন” বোঙ্বাদে 
প্দাপণ করেন । এ দিন সমগ্র ভারতে “সাইমন ফিরিয! 79” পলিয়া। 
ভীব বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় ও সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত তয় | মাড্রাজ, 
কলিকাতা, লাভোঁর, পক্ষী প্রভৃতি স্থাঁনে বিক্ষোভ কারীদের উপর লাঠি চাঞ্জ 
ও গুণীচালনা হব । অবশেষে ৩১শে মাচ্চ “সাইমন কমিশন” বোম্বাই 
পরিত্যাগ করেন । বাঙলাদেশে সুভাষচন্দ্রের প্নেতৃজ্ে বঘকট আন্দোশন 
একলোর সহিত পরিচালিত হয় । 

এই উপলক্ষে দেশের সর্ধত্র বিরাট উদ্দীপনা ও সংগ্রামের জন্ত প্রস্ততি 
পরিলক্ষিত হয । এই বৎসর মে মাসে পৃণাঁতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাস 
সম্মলনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়৷ স্থভাবচক্্র দেশের যুবসন্প্রদায়ের মপো। 
'অভূতপূর্বব উৎ্সাহঃ উদ্দীপনা ও কন্মচঞ্চল্য প্রত্যক্ষ করেন । এই 
সম্মেলনে তিনি বুবসন্প্রদায় ও কংগ্রেসকর্মীদিগকে কৃষক ও শ্রমিক 
সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ.করিবার নির্দেশ* দেন; ব্যাপক ছাঞ- 
আন্দোলনের জন্য তিনি ছাত্রসমীজকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিখার 
পরামর্শ দেন। কুষক-শ্রমিক-যুবক-তরুণ দলকে শিয়া ব্যাপক গণ£ 
আন্দোলনের এই নবতর কর্মপন্থা প্রচাবেই তিনি এই সময়ে বিশেষ ভাবে 
1নযুক্ত থাঁকেন। বিখ্যাত মাঞ্চিণ সংবাঁদিক ডরথি টমলন তাহার হিটলার 


বিপ্রবী ম্ুভাষ্চজ্দ্ ৬১ 


সন্বন্ধীয 'এক প্রবন্ধের একস্তানে লিখিষাঁছেন, “হিটলারকে কারাগারে বন্দী 
কবিষা রাখাই এক মারাত্মক ভূল হইয়াছে, কীবণ 'এই কারাগুভেই ভিনি 
জান্েনীব জন্বা লেবেনসবম (1[,019018218181))) বাঁ পর্মাপ্রবাঁপভূমি দাবা 
কব!ন বিষ চিন্তঃ করেন এবং উত্তরকালে জামানদের উপধুক্ত বাসপ্তাঃনর 


৮ 


ভার হিটুলাল সমগ্রধিশ্বকে জাঁমেনীর করতপসগত করিতে চাঁতিবাছিলেন 1, 


সি 


[ৎসানাঘক গ্টিলারের নিত শ্থভাবচন্দের তুলনা না কারযাঁও খল" ঢল 
যে গ্ুভাষচন্দ্রঞ্ষ মান্দলমে বন্দী করিয়া কতৃপক্ষ মহাহুল 
কাব্বাছিলেন |. কেননা এন মান্দালম কারাগুহে বসিযাই তিনি 
দোশর বুক" শ্রমিক ও ক্লুষক আন্দোলনের কথা ভাবিতে ারস্ত করেন 
এব এংগ্রেসের অভ্যন্তরে যুবক অুমিক ও কৃষকদের মংঘবদ্ধ কর্িয়। একটি 
সংগ্রামণীল *বামপক্ষ” গঠনের সঞ্চল করেন । মান্দালয জেলে উদ্ভাবিত 
গ্রহ কর্মপন্থাই তিনি মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক রাষ্টীগ সম্মেলনে দেশবানীর 
নিকট ঘোনণা করেন । 

এদিকে সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্বে বাঁর্দোলির কিষাণেরা খাজানা 
দিতে অস্বীকার করিষা এক আন্দোলন এক করে। স্থভাষচন্দরের 
ইচ্ছা ছিল এই স্থযোগে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের কৃষ্টি করা। 
কিন্তু কংগ্রেসের প্রবীন নেতারা তখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
পথে পা খাড়াইতে নারাজ । কলিকাতায় নিখিল ভারত যুব-নজ্ৰের 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম গান্ধী-নীতির 
সমালোচনা করেন ও দেশবাসীর নিকট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আদর্শ প্রচার 


করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন “গু1,9:0 15 87980100615 
180 0.01106 026 10 6179 0017727955 া 0010102 00070216699 1750 
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৩1 


৬২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এই সময়েই স্ুন্ভাঁষচন্দ্র বাঙলায় *ম্বেস্ছামেবক আন্দোলন” আরস্ু 
করেন । ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ভয। 
এই অধিবেশন উপল্ক্ষে সেচ্ছ-সেবক-বাছিনী গঠনে তিনি অনন্তসাধারণ 
কন্ম-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। ন্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনাবক 
রূপে তিনি সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে বিরাট মমারোতের নঠিত 
সম্বর্ধনা করেন। সভাপতির সন্বদ্ধনা কালে যে বিরাট শোঁভাঘাঁতরার 
আয়োজন হইয়াছিল ভারতের জাতীয় ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই । 
জাঁতীঘ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও মহাঁডম্ধরে নিম্পন্ন হয়। কলিকাতা 
কংগ্রেসে স্বভাষচন্দ্র “নেহরু কমিটি”র প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা 
করেন। তিনি বলেন, “এই প্রস্তাবের অর্থ এই যে, বুটিশ গভণমেণ্ট 
সর্দি নেহেরু কমিটি রচিত শাসনতন্ত্র ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
বা তৎপূর্বেব মানিয়া লয় তাহা হইলে কংগ্রেস উহা গ্রহণ কবিবে 
এবং তদ্থার। ওপনিবেশিক স্বাযত্ত শাসনই স্বীকার করিয়া লইতে । কিন্ত 

হর র্‌ 

আমরা কখনও সেহ অবস্তা মানিরা লইতে পারি না। “ন্বাপণীনতা, 
আমরা চাঁই--এই *"ম্বাধীনতা, আমাদের সুদূর ভবিষ্যতের 'আন্শ 
নহে-ন্বাধীন্তা বর্তমীনেই আমাদের দাঁবী।৮” পণ্ডিত মতিলালের 

» পৃভতাযচত্দরর ও পণ্ডিত জওহরলাল ৬ভয়েহ নেহক কমিটিতে ছিলেন_ এনন ছিঃ 
নেহরু রিপোটে তাহার পাঙ্মারও  কবিয়াছিলেন 1 পরে কাছেসের আবনেশলে 
ফুভামচগ্দকে নেহক ব্রিপোর্টেব বিবোধিতা করিয়। এক সংশোধন প্রজ্ঞাব দখাপন করিতে 
দেন্খয়া গুহার এইকপ খিনপুশ আচরণে অনেকই বিশ্মিত হউয়াভিলেন। সুভামচল! 
ইভা থে কৈরিয় দেন তাহা এই 871 825505৩2505 10% 205 076005 
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সমর্থকেরা! কিন্তু নেহেরু কমিটির সুপারিশ হইতে অধিকদূর অগ্রসর 
হইতে চাহিলেন না । অধিবেশন মণ্ডপে জওহরলালের সহিত মতিলালের 
বাগবিতগ্ডা হইয়া যাষ। শেষ পর্য্যন্ত গান্ধীজী উভয়দলকে সন্ত করিয়! 
এই মন্মে এক প্রস্তাব আঁনযন করেন যে, বুটিশ পার্লামেণ্ট যদি 
১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নেহের কমিটির স্থপারিশ ন৷ 
সানিয়া লয় তবে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ সংগ্রাম স্থরু করিবে । কিন্ত 
হভাষচন্দ্রের মতে 551010)9107%10501000 90200983101) 10101) 61)6% 
০৮110 10206 101) 31107 01 6110 17711)1)701110) 0017510 01 61)9 191 
"10078. সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব 
মানয়ন করেন। তাহার প্রস্তাবটি এই £--“কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে 
পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতীয় জনগণের আদশ বলিয়া সিন্ধান্ত করা হইয়াছে। 
কংগ্রেস সেহ পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকিয়া এই অভিমত গ্রকাঁশ করিতেছে 
বে» ব্রিটেনের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ না 5ওয! পর্যন্ত প্রক্রুত 
স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব 1 এই প্রন্তাব উত্থাপন করিযা তিনি বলেন, 
“হয়ত আপনারা বালিবেন থে স্বাধীনতার এহ প্রঞ্ধাব করিয়া আমাদের কি 
লাভ হইবে? ভার উত্তরে আমি বলিবঃ ইহা দ্বারা আমাদের এক নূতন 
মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবে । রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের অধঃপতনের মূল 
কারণ কি? আমাদের বর্তমান মনোবুত্তিহই উদ্ধার কাঁরণ। এই ভীন 
মনোবৃন্তির কোনরূপ পরিবর্তন যদি আপনাদের কাম্য হয়, তাহা! হইলে 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আদশ দেশবাসীর মনে সঞ্চার করিতে ইবে। 
বদি ইহাঁও ধরিয়া লওয়া চ়্ যেঃ আমরা কাধ্যতঃ পূর্ণ স্বাধীনতার আদশ 
অন্গনরণ করিব না সত্য, কিন্তু দেশবাসীর নিকট অকপট ভাবে এই আদর্শ 
প্রচার করিব তাহা হইলেও আমরা এক নূতন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত 
তরুণ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিব। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, 
আমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব লা। দেশের, তরুণেরা তাহাদের 
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দায়িত্ব বুঝিয়াছে, কাজের জন্যও প্রস্তত হইয়াছে । আমাদের কন্মপন্থা 
আমরা নিজেরা গতির করিব এবং বাচাতে আমাদের প্রস্তাব ডপেন্দীভরে 
আবজ্জনাপাত্রে নিক্ষিপ্ত না ভয, এগন্ত আমর! যথাশক্তি এ কন্মপন্থা 
অন্ূলরণ করিয়া কাজ বকারব। আপনারা হা নিশ্চন্নত জানেন যে 
বাঙলাদেনে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্থত্রপাত হইতেই মামর। স্বাধীনতা 
অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা! বুঝিযাঁছি। উহার অর্থ আমরা কখনও ওপনিবেশিক 
স্বায়ভ্ুশীদ্ন বুঝি নাই! আমাদের দেশের শত শত শহিদের আত্ম- 
বিসঙ্জনে, কবির বাণীতে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতারই ন্বপ্র দেখিয়াছি। 
উপনিবোশক স্বাবস্তশাসনের কথা আমাদের দেশবাসীর অন্তঃকরণে 
বিশেষ করিষা তরুণদের চিত্তে এতটুকুও উৎসাহের স্থষ্টি হইবে না। আজ 
তরুণদের কথাই বিশেষ করিয়া ভাধিতে হইবে_ইহারাই দেশের 
ভবিষ্যৎ 1৮৯ এই সংশোধন প্রস্তাবের সমর্থনে পণ্ডিত জওহরলাল 
এক ওজন্িনী বক্তৃতা করেন। কিন্তু শ্ষে পর্যন্ত সভাষচন্ত্রে 
সংশোধন প্রস্তাবটি ১৩৫০”৯৭৩ ভোটে অগ্রাহ্ৃ হইয়! যায়। জাতীয় 
মহাসভার 'অধিবেশন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতাঁষ “হিন্দস্থান 
সেবাদল” সম্মেলন হয় । এই সম্মেলনে স্থভাষচন্দ্র মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে 
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অপরিহাধ্য প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর 
দেন। তিনি বলেন, পাথবীর সবদেশের ইতিহ|সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 
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* প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র যে হৃদয়গ্রাহী 
বক্তৃতা করেন তাহার শ্রারস্তেই তিনি বলেন, **] ৪০] 90110 00৪6] 00955001756 
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০0727955 ( পরিশিষ্ট স্টব্য )। 
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জাতীয় সংগ্রামে মুক্তিফৌজের কাঁজ করে--ভারতবর্ষে তাহার 
ব্যতিক্রম হইতে পারে না। ইহার পরেই সুভাষচন্দ্র, জওহরলাল ও 
শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গীর প্রমুখ পূর্ণ-ম্বাধীনতাবাদী নেতৃবর্গ কংগ্রেসের 
অভ্যান্তরে পুর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারের জন্থ “স্বাধীনতা সঙ্ব” গঠন 
করেন। 

১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে বাঁউ লাঁর গভর্ণর হঠাঁৎ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সভ1 ভাঙ্গিয়া দ্রিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণের দ্বারা তিনি স্বরাঁজ্যদলকে 
শক্তি পরীক্ষাঁষ আহ্বান করিতেছেন বুঝা গেল । সুভাষচন্দ্রও অসীম 
সাদ ও এীকান্তিক দৃট়তাঁর সহিত এই আহ্বান গ্রহণ করিলেন। ১৯২৯ 
সালের জুনমাঁসে যে নির্বাচন হইল তাহাতে কংগ্রেম মনোনীত প্রার্থীরাই 
বিপুল ভোটাধিকো নির্বাচিত শ্রটলেন । এই বদর আগষ্ট মাসে “নিখিল 
ভারত লাঞ্ছিত রাজনৈতিক কর্মী দ্িবন” পালন উপলক্ষে দক্ষিণ কলিকাঁত'য় 
গরেক শোভাঘাত্রা পরিচখলন করিতে গিয়া স্থভাঁষচন্ত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে 
অভিযুক্ত হন। ঘখন গ্রেফতারী পরওয়ান] জারী হয় স্থভাষচন্্র তখন 
পাঞ্জাবে ছিলেন । পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি আলিপুরের 
ম্যাজিষ্রেটের এজলাসে উপস্থিত হইলেন। মামলার বিচারলাপেক্ষ 
তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন হইতে কংগ্রেসের লাহোর 
অধিবেশন পর্্যস্ত তিনি জামিনে মুক্ত ছিলেন। 

১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন দাস লাহোর 
সেট ল জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর প্রাণত্যাগ করেন। তাহার মৃতদেহ 
কলিকাতায় আনীত হইলে ্ুভাঁষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে শোভাষাত্রা বাহির 
হয়, দেশবন্ধুর শবযাত্র। ছাঁড়া৷ সেরূপ বিরাট শব শোভাযাত্রা! আর হয় নাই । 
২৯ সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র হাওড়া রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন। 
১৯শে অক্টোবর তিনি লাহোরৈ পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। 


তিনি অভিভাষণে বলেন, ““আজিকাঁর ছাত্র আন্দোলন দায়িত্বীন যুবক 
€ 
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যুবতীর একটা লক্ষাহ্থীন অভিযান নহে । দাঁযিত্বশীল কর্মক্ষম যে সকল 
যুবক-যুবতী চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া দেশের কাঁজ স্ুচারুরূপে 
সম্পন্ন করিতে চাঁন, ইহা তাহাদেরই অন্দোলন।৮ “ম্বাধীনতার কোনও 
সহজ নিরাপদ পথ নাই । স্বাধীনতার পথে যেমন আধাঁত-বিপদ আছে, 
তেমনি গৌরব ও অমরত্বও আছে। প্রাচীনের বাছা কিছু শৃঙ্খলের মত 
আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিযা আসিতেছে, আজ তাভাকে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিয়! তীর্থযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে যাত্রা 
করিতে হইবে । স্বাধীনতাই জীবন; স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে 
অবিনশ্বর গৌরব। আঁস্কন আজ আমরা সম্মিপিত হইয়া স্বাধীনতা লাভ 
করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করি-_সেই উদ্যমে জীবনপাঁত করিয়া আমর! 
মুত্যুঞ্জয়ী বতীন্দ্রনাঁথের স্বদেশবাসী হইবার যোগাতা লাভ করি 1৮ তিনি 
আরও বলেন, “জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য আছে। তাগ হইল সকল 
প্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। স্বাধীনতার জন্ক উদগ্র আকাজ্ষাই 
হইতেছে জীবনের মূল স্থর। মগ্যোঙজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দনধ্বনিই 
তো বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষশা | আপনাদের নিজেদের প্রাণের 
এবং দেশবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার এই তীত্র আকাজক্াটী জাগাইম। 
তুলুন। তাহা হইলে ভারতবর্ষ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভ 
করিবে ।» 

“ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই, তাভাতে কোনই সন্দেহ নাই । রাত্রির 
পর থেমন দিন আলিবেই তেমনি ইহ।ও আসিবে । ভারতবর্ষকে বীঁধিয়! 
রাখিতে পারে, এমন কোনও শক্তি এ পৃথিবীতে আজ নাই। কিন্তু 
আস্থন এমন মহীয়সী ভারতের ধ্যানচিত্র আজ আমরা গড়িয়। তুশি, বাহার 
জন্য জীবনসব্বস্থধন বলি দিয়া আমরা ধন্ত হইতে পারি ।৮ পন্বাধীন্তা 
বলিতে আমি বুঝি সমাজ ও ব্যক্তি, নর ও নাঁরী, ধনী ও দরিদ্র সকলের 
জন্ত স্বাধীনতা । শুধু ইহ! রাষ্ীয় বন্ধন মুক্তি নহে, , ইহাতে অর্থের পমান 
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বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিরাকরণ ও সাম্প্রনায়িক 
সংকীর্ণতা ও গোৌঁড়ামী বর্জনও বুঝায়” 

_ ১লা ডিসেম্বর অমরাবতীতে স্থভীষচন্দ্র মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ছাত্র- 
সন্মেলনে সভাপতিত্ব করেন । তিনি তাহার অভিভাষণে বলেন, “আমরা 
বে নৃতন সমাজ গড়িয়া! তুলিতে চাই সেই সমাজের গোড়ার কথা হইবে-_ 
সকলের জন্য সমান অধিকার, সমান স্ষোগ, রশ্বর্যের উপর সকলের 
সমান অধিকার, বৈষমামূলক সামাজিক বিধানের উচ্ছেদ, জাতিভেদ 
প্রথার বিলোপ এবং বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তি 1” 

“আমি যে স্বপ্ন ভালবাসি সে হইতেছে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন : আপনার 
প্রভায় গৌরবাশ্বিত সমুজ্জল ভারতের স্বপ্ন । আমি চাই-_এই ভারত 
ভাঙার নিজ সংসারের অধিষ্টাত্রী-দেবী হউক, তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রনের 
ভার তাহারই হস্তগত হউক । আমি চাই এদেশে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠিত হউক । তাহার সৈন্য, তাহার নৌবল, তাহার বিমান পোৌত, 
তাঁভার সমস্তই,স্বাধীন এবং শ্বতস্ত্র হউক । আমি চাই পৃথিবীর স্বাধীনদেশ 
সমূহে স্বাধীন ভারতের দূত প্রেরণ করা হউক । ভামি দেখিতে চাঁই-- 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা কিছু মহত্তর তাহারই গৌরবে গৌরবাদ্িত 
হইয়া! এই ভারত-মাতা, সমগ্র জগতের সমক্ষে ষড়েশ্বধ্যশালিনীরূপে 
নপ্তাযমান হউক । আমি চাই_-এই ভারত দেশে দেশে পরিপূর্ণ সত্যের 
বাণী, সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার বাণী প্রেরণ করুক |” 


মান 


স্থভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবন আলোচনা! করিলে বুঝিতে পারা ধায়, 
তিনি ঘযৌবন-শক্তির মূর্ত প্রতীক -_অজাঁনার সন্ধানে “জীবন-সৃত্যু 
পাঁয়ের ভৃত্য” করিয়া বাহির হইয়া পড়া, পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া 
নৃতনের প্রতিষ্ঠা করা ও উদ্দেশ্সিদ্ধির জন্ক সমস্ত বাধা-বিস্ব চুর্ণ করিবার 
দুর্জয় সংকল্প লইয়া! জীবনপথে অগ্রসর হওয়াঁ_ইহাঁই যদি যৌবনের 
ধর্ম হয়, তবে স্ুভাষচন্দ্রের জীবনে যৌবনের এই রূপ পূর্ণভাবে মূর্ত হইয়াছে 
নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হইবে । কর্মক্ষেত্রে ও দেখিতে পাই, তরুণ ও 
যুব সম্প্রদায়ের সহিত আজীবন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যুব সম্প্রদীবকে 
মহৎ আশা ও আকাজ্কায় তিনি যেভাবে উদ্বদ্ধ করিয়াছেন, সমসাময়িক 
অন্য কোন জননায়কের জীবনে সেইরূপ দুষ্ট হয় না । ভারতব্যাপা যুব- 
আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে বদি কাহারও লাম করিতে হয়, 
তবে স্থভাষচন্দ্রের নামহ সর্বাগ্রে মনে শড়ে। ' তরুণ সমাজের এই আদশ 
নেতা সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা ও পথনিদেশ ভারতের যুব আন্দোলনের 
প্রসার ও অগ্রগতির পথে বিশেষ সহায়ক হইবে ও প্রবর্তন যোগাইবে। 
তাই ছাত ও যুব আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বাণী, নির্দেশ ও মতামত 
আলোচনা করিষা তরুণের চলারপথ যথোপযুক্তভাবে নিদিষ্ট করা 
আজিকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন। 

১০২৯-৩* সালে স্থভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু ছাত্র ও যু 
সম্মেলনে সভাপতি হইয়া! ভাবতবর্ষের ছাত্র ও যুব আন্দোলনের সহিত 
ঘনিষ্টভাঁবে পরিচিত হন। সে সময় তিনি নিখিল ভারত জাতীয 
মহাঁসমিতির সাধারণ সম্পাদক ও নিখিল ভারত ট্রেড. ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
সভাপতি ছিলেন । দেশের যুব-শাক্ত জুভাষচন্্রের সঞ্জীবনী বাণীর দুর্বার 
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উদ্দীপনায় প্রাণ-চঞ্চ ল হইয়া উঠিল-_এই বিল্লবী নেতার চিন্তা ও কষে 
দেশের যুবক সম্প্রদায সত্যিকারের পথনির্দেশ পাইল । বুব-অন্দোলন 
কেবল স্বাধীনতা-সংগ্রামেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। রাস্্রীর অধিকার পাইলেই 
দুধ মান্দোলনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইবে না। যুব আন্দোলনের কাজ 
জাতি গঠনের কাজ__বৃহভ্তর সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে 
ব্ষ্টির জীবনকে আদর্শান্গ ও সমাজনিষ্ট করিয়া গঠন কবা-_কর্তব্যনিষ্ঠা, 
চরিব্রবস্তা ও আত্মত্যাগের মহণীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত সুস্থ ও বলিষ্ঠ সমাজ- 
জীবন গাঁড়য়া তোলা । যুব আন্দোলন কেবল রাস্ত্রীয় পরাধীনতার বন্ধন 
হইতেই মুক্তি দিবে ন৷ __বাক্তি ও সমাজকে সর্বপ্রকার বাধা-বন্ধন হইতে 
মুক্ত, করিয়া আত্মাবকাশ ও সার্থকতার পথে উত্তীর্ণ করিয়৷ দিবে। 
ছতীয় জীবনে যুব আন্দোলনের প্রয়োজন অপরিসীম । ইহা! তথাকথিত 
বাজনৈতিক আন্দোলন হইতে স্বতন্ত্র--ইহাঁর বিশেষ আদর্শ আছে, স্বতন্ত্র 
কমপ্রণালী আছে । ইহার সম গ্রতার মধ্যে জীবনের সকল ভিন্ন ভিন্ন দ্িক- 
_গুলিই রহিয়াছে । যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্প আমর! দেখি, সেখানে 
সকলেই মুক্ত-__ব্যক্তি মুক্ত, সমাজ মুক্ত, সেখানে মা্ষ রাষ্্রীয় বন্ধন হইতে 
যুক্ত, সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত, অর্থনৈতিক বন্ধন হইতে মুক্ত । কাব্য 
সাহিত্য, শিল্পকলা, দশন, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যায়াম-ক্রীড়া, সমাজ ও 
বাষ্ট--এই সবের মধ্যে দিয় জাতীয় জীবনের বিকাশ হইয়া থাকে । এই 
সব্রে ভিতর দিয়াই তরুণ-প্রাণের আত্ম-প্রকাশ ঘটে । প্রাণ যখন জাগে 
তন সহম্রধারায় নিজেকে প্রকাশ করে। শরীরে স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিলে 
প্রত্যেক অঙ্গে যেরূপ অপূর্বব্্রী ফুটিয়া ওঠে তেমনি মুক্তির আকাঙ্ষা যখন 
জাতির অন্তরে জাগিয়া উঠে তখন তাহা সব দ্দিক দিয়াই ফুটিয়া বাহির 
১য়। কংগ্রেস মূলতঃ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । ইহার উদ্দেশ্ট সংকীর্ণ না 
চহলেও সীমাবদ্ধ । তাহ যাহারা জীবনকে সমগ্রর্ূপে দেখিতে চায় তাহারা 
*ংগ্রেসের ঠায় শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান লইয়াই দস্তষ্ট থাকিতে 
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পর্রিবে না । যুব-আন্দোলন এই অভাব পূর্ণ করিবে । নানান 
বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য এখানেই । 

যুব-আন্দোলনের পরিধি জীবনের মতই ব্যাপক । শরীরকে সঞ্জীবিত 
করিতে হইলে আমাদিগকে ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম করিতে হইবে__ 
হৃদয়কে মুক্ত ও নবশিক্ষাদ্ধারা উদ্দদ্ধ করিতে হইলে নুতনতর সাহিত্য, 
উচ্চতর ও উৎকুষ্টাতর শিক্ষাপ্রণীলী ও সুদৃঢ় নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে--সমাজকে নবজীবন দ্রান করিতে হইলে চিরাচরিত আচার 
ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করিয়া নৃতন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও বলিষ্ ভাঁবধারার 
প্রবর্তন করিতে হইবে । যুগোচিত আদর্শের আলোকে বর্তমান সামাজিক 
ও নৈতিক ব্যবস্থা ও বিধানসমূহ যাচাই করিয়া লইতে হইবে_-এইবপ 
নৈতিক ও সামাজিক আদর্শের প্রবর্তন করিতে হইবে বাহা ভব্ষ্িতের 
পথকে স্থনিদ্দিষ্ট ও স্ুনিয়স্ত্রিত করিবে। 

যুব-অন্দোলন বর্তমানের প্রতি অসন্তোষের প্রতীক | যুগ-সঞ্চিত 
সংস্কারের মোহবন্ধনঃ পথনিরোঁধকারী আচাঁর ও বিধানের নাগপাশ, 
স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ইহ! একটি বিশিষ্টরূপ। 
সকল শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানবের অফুরন্ত স্জনীশক্তির স্বাভাবিক 
বিকাশ লাভের সহজ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয় মানব জাতির জন্য নৃতনতর 
জগতের প্র!তষ্ঠাই ইহার লক্ষ্য। অতীতের ও বভ্তমানের ছুর্লজ্ঘ্য বাঁধ 
অতিক্রদ করিয়া ভবিস্তের পানে, সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলা, স্থদূদ্ধের 
্বপ্রকে বাস্তবে পরিণত্ত করা--ইহাই যৌবন-ধর্স। যুব-আন্দৌলনে; 
প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্্যটি ন। থাকিলে কেবলমাত্র যুবক-যুবতীর সংঘ 
হইলেই কোন প্রতিষ্ঠান বূবক-সমিতি আখ্যা পাইতে পারে না। ,যুব 
সমিতিকে সেবা-সমিতির নশ্মান্বর বলিয়! মনে করিলেও ভুল হইবে__ 
কংগ্রেস কমিটির নাম ও 19196] পরিবর্তন করিয়! যুব-সমিতি গঠন করিতে 
চলিবে না.! থুব-ক্দান্দোলন দায়িত্জ্ঞানহীন যুবক-যুবতীর লক্ষ্যহী; 
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অভিযান নহে। দায়িত্বশীল কর্মক্ষম বে সকল তরুণ-তরুণী চরিত্র সুগঠিত 
করিয়া দেশের কাজে নিজেকে বিলাইয়া দিতে চাষ, ইহা তাহার্দেরই 
আন্দোলন। নূতন সমাজ, নৃতন বাষ্র, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, 
মান্তষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শনিষ্ জাগাইয়া তোল! যুব 
অন্দোলনের উদ্দেশ্ট। এই অশান্ত, অসন্তষ্ট, বিদ্রোহী মন যার আছে, যে 
ব্যক্তি বর্তমান ও বাস্তবের অবগ্ুঞ্ঠন সরাইয়! মহত্তর ও সমৃদ্ধতর জীবনের 
দৃষ্টি ও আম্বাদ পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই বুব-অন্দোলনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম 
করিযাঁছে এবং যুবক সমিতি গঠনের অধিকারী হইয়াছে । যে প্রতিষ্ঠান 
বা অন্দোলনের মুলে স্বাধীন চিন্তা বা নুতন প্রেরণ! নাই তাহা তরুণের 
প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন বলিয়। অভিহিত হইতে পারে ন! । 

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, শরীরগত ও শিক্ষাদীক্ষীগত-_- 
যুব-আন্দোলনের এই পীচটি দিক। এই আন্দোলনের লক্ষ্য দ্বিধা-বিভক্তু। 
একটি ধ্বংস ও বিদ্রোহের দ্িক__-অপরটি স্ষ্টি ও গঠনের দিক। 
চিন্তাজগতে একটা ভাব-বিপ্রব আনিতে হইবে । ভাল ও মন্দ সম্পর্কে 
আমাদের যে ধারণ! বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে। 
সকল মিথ্যা! মাঁপকাতি চূর্ণ বিধবস্ত করিয়া ফেলিয়া নৃতনভাবে জীবনের মূল্য 
নিরূপণ করিতে হইবে । এইভাবে ধ্বংস ও সৃষ্টির কাঁজ একসঙ্গে চলিবে। 
ধ্বংস ভাল নয়ঃ গঠনই ভাল এবং ধ্বংস না করিয়া গঠন করা সম্ভব একথা 
মনে করিলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। আবার ধ্বংসই ধ্বংসের লক্ষ্য 
একথা মনে করাও ভুল । জীবনের কোন একটি ক্ষেত্রে নব সৃষ্টির পত্তন 
করিতে গেলেই অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। অসত্য, কপটতা 
ও ভয়-বন্ধনকে কোনমতেই মানিয়! চলা যায় না । যখন আমাদের কর্তব্য 
শুধু সম্মুখে অগ্রসর হওয়া, তখন পশ্চাতের মুখ চাহিয়া পিছনে পড়িয়া 
থাকিলে চলিবে না। স্থষ্টির দেবতা ভাঙ্গনের মহারথে বিজয় কেতন 
উড়াইয়। প্রবল ঝঞ্চার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হয়। 
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(ক) বায়াম সমিতি, ব্যায়ামাগার, পাঠচক্রঃ। আলোচনা-বৈঠক, 
সাময়িকপত্র পরিচাঁলনাসংঘ, জাতীয় সংগীত সমাজ, সমাজকল্যান সংঘ, 
পল্লীমঙ্গল সমিতি ইত্যাদি স্থাপন করিতে হইবে । 

(খ) নব্যপ্রণালীতে ন্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে হইবে। 
স্ 910006567 02250128010) এর ফলে তরুণ সমাজ নির্ভীক ও শ্রমসহিষুঃ 
হইবে- শৃঙ্খলাও আজ্ঞানুবর্তিতা শিক্ষা করিবে, ছাত্র ও যুবক সমাজে 
প্রীতি ও সহযোগিতার মধ্য দিয়া সংহত শক্তির উদ্ভব হইবে এবং ০1885 
ঢ:,07706151) এর সৃষ্টি হইবে । 

(গ) যুব সংঘগুলি এক একটি করিয়া যৌথ স্বদেশী ভাগার খুলিবে। 
ইহাতে তাহারা অল্প-মুল্যে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতে পারিবে ও 
গৃহশিল্পের উন্নতি ও প্রসারে উৎসাহ বর্ধন করিবে। যৌথ কারবার 
চুলাইবার অভিজ্ঞতা হইতে সামাজিক বৃত্তি ও সঙ্ঘ-সংগঠন-প্রতিভার 
উন্মেষ হইবে । 

(ঘ) ভাবের দৈন্য ঘুচাহবার জন্ত নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিতে 
হইবে। যাহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টির কাধ্যে ব্যাপূত আছে তাহাদের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান যাহাতে হয় তাহার জন্য 1,০2,6003 €)1 0010 
[0061199608]5 গঠন করা আবশ্যক । সাহিত্যিক শিক্জা, বৈজ্ঞানিক- 
স্ষ্টিধমীসঝলেই এই লীগের সভ্য হইবে । সময়োপযোগী সংগীত রচনা, 
সাহিত্যরচনা, পতাকণক্ষ্টিঃ মুখপন্রপ রিচ?লনাঃ অভিনয় কলার অনুশীলন 
প্রড়তি এই লীগের কাধ্য তালিকার অন্তভূক্ত হইবে। 

($) দেশের মধ্যে ধতগুলি যুবকসমিতি ও ধুবকদের আন্দোলন আছে 
সে সকলের মধ্যে নিবিড় যোগস্ত্র স্থাপন করিতে হইবে । ভারতের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পথ্যস্ত যুবক ও তরুণদের প্রাণ এক স্থরে বাধিত 
হইবে। এই সংহত যুবশক্তির সম্মুখে কেশনও বাঁধা-বিস্ব দীড়াইতে পারিবে 
না! জাগ্রত যৌবনশক্তি সকল বন্ধন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতিকে মুক্ত 
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করিয়া স্বাধীন ভারত স্থষ্টি করিবে- বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীর গৌরবময় 
আসন প্রতিষ্ঠা করিবে । যুবকদের কর্ম-প্রচে্ট। যাহাতে ভিন্নমুখী ও 
পরস্পরবিরোধী না হয়, এবং যাহাতে সকল চেষ্টা সংযত ও কেন্দ্রীভূত 
হইয়! একই আদর্শের দিকে পরিচালিত ভয় তদুদ্দেশ্তে কেন্দ্রীয় সমিতি 
গঠন করা আবশ্বক। 

ছংখের বিষষ, আজিকাঁর ছাত্র ও যুব প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন সমুহ 
স্বদেশেব সম্পদশালী এ্তিহাকে, স্বকীয়তাকে, দেশের বিশেষ সমন ও 
এতিহাসিক প্রয়োৌজনকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে আমদানি- 
কর! মতবাদের উপর প্রতিষ্িত হইতে চলিয়াছে । ফলে, এই সকল 
আন্দোলনগুলি দেশ ও কালের উপযোগী কর্মপন্থা হাঁরাইয়াছে-_ 
বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতবাদের সংঘর্ষে এ্ক্য নষ্ট হওয়ায় যুব-অন্দোলনের 
মধ্যে দলাদলি প্রবেশ করিয়াছে । অন্ত দেশের আদর্শ অন্ধভাবে 
অনুকরণ করা আত্মপ্রবঞ্চনার সাঁমিল। প্রত্যেক দেশের জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি হয় 'সেই দেশের ইতিহাসের ধারা, ভাব, অ।দর্শ এবং 
নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন হইতে । কোন প্রতিষ্ঠান গড়িতে 
হইলে ইতিহাসের ধারা, পারিপাশ্বিক অবস্থা ও বর্তমানের সমস্যাকে অগ্রাহ্থ 
কর! চলে না। পরদেশের চিস্তা, ভাব, প্রতিষ্ঠান ব! আদর্শের হুবহু 
অনুসরণ বা অনুকরণ করার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র । পরাধীন দেশের যদি 
কোনও +1570১ কে সর্বাস্তঃকরণে গ্রহণ করিতে হয়ঃ তবে তাহ 
+4002801019153700+ , | 

নিজের দেশের ইতিহাসের ধার! ও বিশিষ্ট সমস্তাগুলিকে অস্বীকার 
করিলে চলিবে না-কিস্তু তাই বলিয়! যেন মনে করা না হয় যে ছাত্র ঝা 
খুবসমাজের ঘৃষ্টি কেবল নিজদেশেই সীমাবদ্ধ থাকিবে । দেশের যুব- 
আন্দোলনকে সে দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্ব যুব-আন্দোলনের 
সহিত মুক্ত হইতে, হুইবে। যুব-আন্দোলনেন্র ছুইটি দিক আছে আত্ত- 
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ভাঁতিকতার দিক ও জাতীয়তার দ্িক। আসন্তর্জীতিকতার দিক হইতে 
এই আন্দোলনের উদেশ্ঠ বিশ্বের যুব সমাজকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা । 
সকল দেশে সকল যুগে তরুণ ও যুবজনের আদর্শ, প্রেরণা, সাধনা ও 
অন্নভূতি মূলতঃ একই । বিশ্বের তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের মধো এই 
আত্মীয়তা ও 'অভেদাত্মকভাঁব প্রবলতর হঈলে মানবকল্যান ও মানবমুক্তির 
পথ প্রশস্ত হইবে । 

আজ আমরা যে শুধু পরাধীন তাহাই নয় _বিদেশী সভাতার কুহকাচ্ছন্ন 
হইযা আমরা আমাদের প্রাণধর্ম ভারাইয়াছি। আমাদের দেশ, ব্যক্তি ও 
জাতির জীবনে নৃতন কিছু করিবার উৎসাহ ও প্রেরণা (1016565 ) 
লোপ পাইযাঁছে। আমরা বাধ্য না হইলে বা কশাঘাত না খাইলে সহজে 
কিছুই করিতে চাহি না। বর্তমানকে উপেক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের পানে 
তাকাইযা যে অনেক সময় অনেক কাজ করা দরকার এবং বাস্তবের 
দৈন্ ও গ্লানি ভ্রক্ষেপ না করিধা আদর্শের প্রেরণায় জীবনটাকে অনেক 
সময় যে ভাসিতে হাসিতে বিলাইয়া দেওয়। গ্রয়োজন--একথা আমর] কাধ্যতঃ 
মানিযা চলি না! এইজন্য প্রেরণা বা 1010565০ এর অভাবে ব্যক্তি বা 
জাতির ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িযাছে। ব্যক্তির ও. 
জাতির জীবনে ইচ্ছাশক্তি পুনরায জাগাইতে নল! পারিলে মহৎ কিছু কর!. 
আমাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। শুধু আদর্শের প্রেরণায়ই ইচ্ছাশক্তি 
জাগরিত তয়। 'মামরা আদর্শ তুলিয়াছি বলিয়াই আমাদের ইচ্ছাশক্তি 
আজ এত ক্ষীণ। বর্তমানের ভাব-দৈন্য বিদুরিত,করিষা নিজ নিজ 
জীবনে আদর্শের প্রতিষ্ঠা না করিতে প+রিলে আমাদের প্রেরণা ও উদ্দীপনা- 
শক্তি জাগিবে না__এবং প্রেরণাশ।ক্ত না জাগিলে চিন্তাশক্তি ও কর্মপ্রচেষ্ঠ 
পুনরুজ্জীবিত হইবে না। তাই আদর্শবাদই যুব-আন্দোলনের প্রাণ। 
আদর্শের চরণে আত্মুসমর্পণ করিতে হইবে--প্র আদর্শের, অনুরণে নিজেকে 
নিংশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে । আদর্শের চরণে আত্মবলিদান করিতে 
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পারিলে মান্ষের চিন্তা, কথাও কাধ্য এক সুরে বাঁধ! হইবে--ভিতর বাহির 
এক হইয়া যাইবে । আদর্শের পশ্চাতে সারাটি জীবন অন্ুধাবনের ক্ষমতা, 
এই 697290165০0 [)911)099 আমাদের নাহ। আমরা অন্তরের সংগে 
দেশকে ভাশবাঁসি না। তাই 'আমরা করি গৃহবিবাদ--তাই আমাদের মধ্যে 
জন্মায় মিরজাফরঃ উমিটাদ । আমরা বদ্দি দেশকে একান্তরূপে ভালবাসিতে 
শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব» আমাদের চরিত্রে 
অবিরাম অশ্রাস্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা 66774036501 1)071১০১৫ ফিরিয়া 
আসবে । এই ছুটি বল 69720165 01 1)8:1১050 বা 0807] 8003110 
কোথায় পাইব ? পাই নিষ্কাম কমের মধ্যে জীবন ঢাশিযা দিলে--অবিরাম 
সংগ্রামে লিপ্ত হইলে । 
আমর! যদ্দি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থল হইতে দেশকে ভালবাসি, 
স্বাধীনতার আকাজ্ষা করিতে চাই-তাহা হইলে আমাদিগকে দাঁসঙ্জের 
বেদনা ও বন্ধনের ছুঃখটিকে মমে মর্মে অষ্ভব করিতে হইবে । এই 
অনুভূতি যখন তীত্র হইবে তথন আমরা একথা উপলব্ধি করিব বে 
স্বাধীনতাহীন হইয়৷ বাচিয়া থাকার কোন মুণ্য নাহ এবং এই অভিজ্ঞতা 
বাড়িয়া চলার সংগে সংগে এমন দিন আসিবে, যেদিন আমাদের সকল 
প্রাণ স্বাধীনতা-তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিবে। 
স্বাধীনতার কোনও সহজ নিবিদ্ব পথ নাহ । স্বাধীনতার পক্ষে বেমন 
আঘাত বিপর্দ আছেঃ তেমনি গৌরব ও অমরত্ব আছে । প্রাচীনের থাশা 
কিছু শৃঙ্ঘলের মত আমাদের চলাকে প্রতিপদে প্রতিহত করিতেছে আজ 
তাহাকে ভাঙ্গিয়! ফেলিয়! তীর্ঘযাত্রীর মত দলে দলে স্বাধীনতার লক্ষ্যপথে 
,বাত্রা করিতে হইবে। স্বাধীনতাই জীবন । স্বাধীনতার সন্ধানে জীবনদানে 
অবিনশ্বর গৌরব । 
দেশে দেশে যুগে যুগে নির্ভীক তরুণ ও বুবকদলই মুক্তির আলোক- 
বন্তিঝ1টিকে উচ্চ তুলিয়া ধরিয়াছে । আজ ভাক্গতবর্ষের ভাগ্য ভারতের 
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যৌবনের হস্তে স্যন্ত । আমরা পরাধীন হইয়। জন্মিয়াছি একথা সত্য কিন্তু 
স্বাধীন দেশে মরিব। দেশকে মুক্ত করিয়া মরিব-_-আস্মন আমরা এই 
প্রতিজ্ঞাকরি। আর যদ্দি বা জীবনে মুক্ত ভারতবষের রূপ দেখিতে নাও 
পারি তবে যেন ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসঙ্জন করিতে পারি। 
মানুষ 5ইয়! জন্বিয়াছি- মাসুষের মত বাচিতে চাই । পরাধীনতাই মন্তস্তত্ব 
বিকাশের প্রধান অজ্জরায়। মন্ুস্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় মতস্তত্‌ 
বিকাশের সকল অন্তরার চুর্ণ করা । যেখানে যখন অত্যাচার অবিচার ও 
অনাচার দেখিব সেইখানে নিরভীক হৃদয়ে শির উন্নত করিয়া প্রতিবাদ 
করিব এবং নিবারণের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিব। অত্যাচার দেখিয়া ও 
থে বাক্তি তাহ] নিবারণ করিবার চেষ্টা করে না সে নিজের মন্ুত্যত্বের 
অবমাননা করে । যে ব্যক্তি অনাচার নিবারণের প্রচেষ্টায় ক্ষতি গ্রস্ত ভয়, 
বিপন্ন হয়ঃ কারারুদ্ধ হয় 'অথবা লাঞ্চিত হয় সে সেই ত্যাগ ও লাঞ্চনার 
ভিতর দিয়াই মনুষ্যত্বের গোরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ভাবতের তরুণও যুবসমাজকে স্ভাষচন্দ্র যে ভাব ও চিন্তাঁধারাঁয়ঃ যে 
আদশে অন্গগ্রাণিত কাঁরতে চাহিয়াছেন, তরুণ সম্প্রদায়কে যে স্বপ্লের 
নেশায় ষাতাইযা তুলিতে চাহিয়াছেন, যে নৃতনের সন্ধানে যুবচিত্তুকে 
আহ্বান করিয়াছেন স্ুভাষচন্দ্রের নানা ভাষণ ও বাণী হইতে তাহার 
কিঞ্চিৎ মাসে উপরে দেওয়া হইল । 


০ত্র 
১৯২৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর লাহোরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার 
অধিবেশন হয়। সেবাঁবকার কংগ্রেসে বামপন্থীদের উদ্যোগ-আয়োঙ্জন 
দেখিয়! গান্ধীজিও দক্ষিণপন্থী নেতারা কংগ্রেসের সভাপতি মনোনয়নে 
এমন কূটনৈতিক চাল চালিলেন যে তাহার ফলে বামপন্থীদল ছূর্বল হইয়া 
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পড়ে। সভাপতি পদ্দের জন্য গান্ধীজির নাম প্রস্তাবিত হইয়ছিপ, কিন্তু 
তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাথ্যান করেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে 
সভাপতি মনেশনীত করেন । এইভাবে বামপন্থীদের অন্ঠতম শ্রেষ্ঠনেতাকে 
দক্ষিণপন্থীদল ম্বপক্ষে আনিতে সক্ষম হয়। এই সম্পরকে স্ভাষচন্দ্রের 
উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £-- 

“বাম পক্ষের বিরোধিতাকে পর্্যুদস্ত করিয়া কংগ্রেসে অপ্রতিহত 
প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে হাত 
করা মহা ত্মাজির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ...**.এই 
কাজে € সভাপতি মনোনয়নে ) মহাতআ্মাজি বিশেষ চাতুর্যের পরিচয় দেন। 
কিন্তু বাঁমপন্থীদলের পক্ষে এই নির্বাচন ছুর্ভাগ্যের সুচনা করে। কারণ 
এই ঘটনা হইতেই মহাত্মাজি ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধো অধিকতর 
মতসামঞ্জন্য ও ঘনিষ্ঠতা পরিলক্ষিত হয়; এবং কংগ্রেসে বামপক্ষ ও 
নেহরুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে ! কংগ্রেস-সভাপতি নিবাঁচিত হওয়ার পর 
হইতেই জনসেবার ক্ষেত্রেও পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জীবনে সম্পূর্ণ এক 
নৃতন অধ/1য় আরম্ভ হয়; তদবধি একান্ত নিষ্টার সহিত পণ্ডিত নেহরু 
মঙ্তাতআ্সাজিকে সমর্থন করিয়া আসিতেছেন ।” 

এদিকে কলিকাতা কংগ্রেসে যে চরমপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহার 
' মেয়াদ উত্তীর্ণপ্রায়। দেশবাদী পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে 
আগ্রহাম্থিত। অবশেষে ৩১শে অক্টোবর তদনীস্তন বড়লাট লর্ড আরউইন 
ঘোষণা করিলেন যে, ১৯১৭ সালের ঘোষণায় ভারতের “শাসন-তাস্ত্রিক 
প্রগতি” ওপনিবেশিক ব্লায়ত্বশাসন অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । বড়লাটের 
এই ঘোষণার পর গান্বীজী, মতিলাল+ মালবা, ডাঃ আনসারী, মুঞ্জে, 
প্যাটেল, শ্রীযুক্তা নাইডু এমন কি জওহরলালেরও স্থাক্ষরযুক্ত এক 
ঘোষণা প্রকাশিত হয়_তাহাতে সরকারের আস্তরিকতার প্রশংসা করা 
হয় এবং ভারতের জন্য ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তিতে এক শাসন- 
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বিধি প্রনয়ন করিতে সরকাঁবকে অন্গরোধ করা হয়। সুভাঁষচন্দ্র 'এই 
ঘোষণাপত্রে দ্বাক্ষর করিতে অন্বীকত হন এবং কংগ্রেসদলপতিদের 
ঘোষণার প্রতিবাদে একটি স্বতন্ত্র ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। অমুত- 
সরের ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্লু ও পাঁটনাঁর অধ্যাপক আবদুল বারি শেষোক্ভ 
ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সময় গান্ধীক্গী ও মতিলাল বড়লাটের 
সভিত পাক্ষাৎ করেন কিন্তু ছুর্তাগ্যের বিষয়, এই সাক্ষাৎকরের কোনই 
ফল হয় নাই। ফলে, লর্ড আরডইনের ঘোষণার ছুইমাস পরে ( ২৯শে 
ভিসেম্বব্র, ১৯২৯) লাহোর অধিবেশনের কালে দলপতিদের ক্ষীণ আশার 
শেষ রশ্মিটুকুও নিবিয় যায়_তীাহারা শৃম্ঠহত্তে অধিবেশনে যোগদান 
করিলেন। কংঠেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা গৃহীত হইল কিন্ত 
বোমার আক্রমন হইতে জীবন রক্ষা হওয়ায় বড়লাট বাহাঁছুরকে ষে 
অভিনন্দন জানান হইয়াছিল সেই অভিনন্দন প্রস্তাব বর্জন করার দাবী 
জানান সত্বেও সেই প্রস্তাব বর্জন করা হইল না। পূর্ণ স্বাধীনতা অজ্জনের 
জন্য কংচ্গ্রাসের কি কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত নিখিল ভারতীয় নেতারা 
মে বিষয কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আন্দোলনের পথ নিদ্দেশ 
ও আন্দোলন পরিচ!পনার ভার গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
রহিলেন। একমাত্র স্থভাষচন্দ্রই সেদিন কংগ্রেসের সম্মুখে একটি কমপন্থা 
উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক সংশোধন প্রস্তাব তুলিয়া! তিনি বলিলেন 
যে, দেশের প্রচলিত শাসনযন্ত্র বজ্জন কবিয়। আয়লগ্ডের সিন ফিনের আদর্শে 
একটি প্রতিদন্বী (1)%:%1)6 ) গভ্র্ণমে্ট স্থাপন কর! হউক এবং দ্েশ- 
বাস'কে সেই প্রতিদ্বন্বী গভর্ণমেণ্টের প্রতি অন্গত্য প্রকাশে আহ্বান 
করা হউক । উক্ত প্রস্তাবে তিনি দেশের শ্রমিক, কৃষক ও যুবসম্প্রদায়কে 
সংগঠিত করার দাঁবীও উপস্থিত করেন। কিন্তু নিখিল ভান্বতীয় নেতৃবৃন্দ 
কেহই সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করিলেন না। বাঙলার ডেলিগেটদের একটি 
প্রধান দল € দেশপ্রিয় সেনগুণ্ডের সমর্থকদল ) সুভাষচন্ত্রের প্রস্তাব সমর্থন 
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করিলেন না। মভাত্মাজীর সুপারিশক্রমে জওহরলাল সভাপতির আসনে 
সমাসীন-_ স্তরাং তিনিও স্থুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের বিরোধী । গান্ধীমগ্ডলের 
নেতারা তো গান্ধীজী ব্যতীত অন্তকাহারও প্রোগ্রাম গ্রহণ করিতেই পারেন 
না। সুভাষচন্ত্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্া হইল। সপ্তরথী বেষ্টিত হইয়া অভিমন্থ্যর 
মত বীর বিক্রমে একাকী সংগ্রাম করিয়া তিনি পরাজয় বরণ করিলেন। 
সেদিন লাছোর কংগ্রেসেই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেনঃ “আজ আমার 
প্রস্তাব অগ্রাহা হইল; কিন্তু, এমন দিন শীত্রহই আসিবে যেদিন আপনার! 
অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন” সেদিন সুভাষচন্দ্র ব্যাকুল 
কণ্ঠের করুণ আব্দেন শুনিয়া অনেকেই বক্রহাঁসি হাঁসিয়াছিলেন। আজ 
১৯৪২ সালে 'আগষ্ট আন্দোলনে ইতিহাসে যখন দেখি স্থভাঁষচন্দ্রের 
প্রন্তাবিত প্রতিদ্ন্দী গভণমেন্ট স্থাপনের পরিিকল্জনা তমলুক, কীখি, সাতার 
প্রভৃতি স্থানে কাধ্যকরী করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তখন স্রভাষচন্দ্রের 
কমপন্থায অভ্রাজ্ত দূর দৃষ্টির পরিচয়ই আমর! পাই । * 

১৯২৯ সালে সুভকষচন্দ্র নিখিল ভারত ট্রেভ ইউনিযন কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩১ সাল পথ্যস্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
কিন্তু ১৯২৭ সাল ভইতে তিনি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সদস্য ও 
জেনারেল সেক্রেটারী থাক সত্বেও লাহোর অধিবেশনে তাহাকে ওয়াকিং 
কমিটির সদ্ন্তপদ পরিত্যাগ করিতে হয় । এই বৎসর মাদ্রাজের জনপ্রিয় 
নেতা ও ভূতপূর্বব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিবাম আয়েঙ্গারকেও কমিটি 
হইতে বর্জন করা হয়। লাহোর অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র এই মমে আর 
একটি প্রস্তাব উত্থাপন “করেন যে, ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণ অতঃপর 
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নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন । কিন্ত 
গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত এই দাবাও অগাহ্ হয়। গণতাসম্্রক নীতির এই 
অবমাননায় সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বাঁমপন্থীদল সভাস্থল পরিত্যাগ করেন এবং 
গয়া কংগ্রেসের অনুরূপ লাহোর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি স্বতন্ত্র দল 
গঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য শন্বন্ধে বলা হইয়াছে, ৮1016 1) 
[0065 511] চ2117606 1010100076009 0106 1)5655 01010061৮9 
91 60779091616 11)001001)091700 10৮ 11)9195 9100025007 (0 61) 
10956 91165 21)11165 60 ০6-০1)0100 যন ভি 28 [008911012 101) 
(17০ ০6107 1)2106169 হা) 610 60171005110 911০1) 1)10012,10107995 
[)0110195 2100 2061৮16105 25 616 10765 0025 ৪,0০0) (ঢো? 6105 
10112190959 01 20081101106) 505 0190611৬0- 

১৯৩০ সালের ৪ঠ1 জানুয়ারী স্রভাষচন্দ্র ব্রাডূলে হলে লাহোরের 
নাগরিকদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। লাহোর হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরে ১৯৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত রাজটনতিক 
লাঞ্চিত কমী দিবসের শোভাধাত্রা ম্পর্কে রাজদ্রেহের অভিযোগে তিনি 
৯ মাস সম্রম কারাদণ্ডে দিত ৩শ। 

এই সময় গরান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ আইন অমান্ত অন্দোলন 
আরস্ত হয়। এই আন্দোলনেও অন্গান্ট বারের শ্ঠায় বাঙ্লার যুব- 
সম্প্রদায় বিপুল সংখায় দলে দলে আন্দোলনের পুরোভখগে আসিয়া 
দীড়ায় | সুভাষচন্দ্র তখন জেলে । কা!রারম্ধ অবস্থাতেই তিনি কলিকাতার 
নাগরিক জীবনের সর্বশ্রে্ঠ সম্মান কর্পোরেশনের মেয়রপদে 
অধিষ্টিত হন। ১৯৯৩০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মুক্তিলাভ করেন। 
মুক্তিলাভের পরেই তিনি নিখিল ভারত ট্রেউইউনিয়ন কংগ্রেসের 
কলিকাত, অধিবেশনে সভাপতিত্ব কঙেেন। ট্রেডইউন্িয়ন কংগ্রেসফে 
তিনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আঞ্ছগত্া রক্ষা বিয়া চলিবার উপদেশ 
দ্েন। সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, “জাতীয় স্বাধীনতা অজ্জনই 
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সর্বাগ্রে প্রয়োজন -_ন্বাধীনতালাভের পূর্বে শ্রমিকদের কোনরূপ শ্রেণী 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না। শ্রমিক অন্দোলন 
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ভানে পরিণত ভউক কিন্তু তাঁত! বেন জাতীয়তা বিরোধী 
( 21561-1720101751156 ) না হয়। 

১৯৩১ খুষ্টাব্দের জান্তয়ারী মাসে স্থুভাষচন্দ্র নদীয়া, মুখিদাবাদ ও উত্তর 
বঙ্গ পরিভ্রমণে বিগত হন । মালদহ জেলার সীমাজে ট্রেনের কামরা 
ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা অন্সারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাভার উপর 
এক আদেশ জারী করেন। এ আদেশ দ্বারা তাহাকে মালদহ জেলার 
প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হয়। সুভাষচন্দ্র এহ আদেশ মানিতে অস্বীকার 
করেন । ফলে ছ্রেশনে প্রথম শ্রেণীর আরোগাদের বিআরামাগরেই তাহার 
বিচার ভব । 'এই বিচার সম্পর্কে তাহার বক্তবা জানিতে চাভিলে তিনি 
বলেন, “এই আদেশে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ ধাবার সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ 
হইয়াছে । আত্মমধ্যাদীসম্পন্ন ভারুতবাসী ঠিসাবে আমি হঠা মানিতে 
পারি না । আমি যদি এই আদেশ মানিয়া লই তাহা ভইলে নাগরিক 
হিসাবে আমি কর্তব্য্যুত ভব |” বিচারে তাভার স্টপর ৭ দ্দিন বিনাশ্রম 
কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সুভাষচন্দ্র রাজসাহা সেপ্টণল জেলে প্রেবিত 
হন। শোভাষাতাদি যাহাতে না হইতে পারে তজ্জঙ্গ রাজনাহীন জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট ১৮ই জাম্গয়ারী স্বযং গভীর রাত্রিতে তাহাকে রাজসাহী হইতে 
ত্রিশমাইল দৃরবন্তী নাটোর রেলওবে ষ্টেশনে আনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া 
দেন। এই ভাবে তাহাকে আলিপুর সেন্টশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। 

লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হওয়ার পর হইতে 
প্রতিবৎসর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত হহ্যা আসিতেছে । 
১৯৩১ সালের স্বাধীনতা দিবসের সভা ও শোভাবাত্র৷ সরকার বে-আহ্নী 
ঘোষণা করেন । কিন্ত কর্পোরেশনের মেয়র সুভাষচন্দ্র সরকারের এই 


অন্যায় আদেশ অগ্রাহা করিয়া স্বয়ং মন্ুমেণ্টের অভিমুখে শোভাঘাত্রা 
তু 
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পরিচালনা করিযা লইয়া যাঁন। শোভাযাত্রা ময়দানের সমীপবর্থী হইলে 
পুলিশ বেপরোয়! লাঠি চাঁলনা কবে! উহার ফলে সুভাষচন্দ্র আহত হন । 
আইন ভাঙ্গর অপবাধে তিনি ছযমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 

কিন্ত দণ্ডকাণ। শেষ ততবার পূর্বেই তিনি মুক্তি লাভ করেন ; কেননা, 
সেই সময গান্ধীজী "আইন অমীতি আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং 
গান্ধী-আরউইন চক্তি আ্বাক্ষরিত ভইযাছে। এই চুক্তিতে দরুণ অসস্তষ্ 
হইলেও স্বভাষচন্দ্র তখনকার পবিস্থিতি বিবেচনাষ কংগ্রেসের মধো প্রীক্য 
বজায রাখিবার আবেদন জানাইষা 'এক বিবৃতি প্রচার করেন। ইতিপৃব্ৰে 
প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান না করায় বৈঠক চরম 
ব্যর্থতা পর্যাবসিত হয । গান্ধী-আবন্টইন চুক্তির পর কংগ্রেস দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্ভীবে হ্বীরূত হয় । কিন্তু দেশের যুব- 
শক্তি এই চক্তি ও আপোষ মানিযা লয নাই । সেই সময়ে ভগৎ্ সিং, 
রাজগুরু ও শুকদেও ব্যবস্কাপরিষদে বোমানিক্ষেপের অপরাধে মৃত্যদণ্ডে 
দণ্ডিত তহয়ীছিলেন । এন বীর যূবকও সব সুত্তার্দগ্তাজ্ঞারদকল্লে দেশব্যাপী 
তমূল মান্দোলনের স্থাষ্ট হয ॥ বশষ কাঁরিষ। বুধম্প্রদায এই দাবী উত্থাপন 
করে বে. এই বীরত্রষের মুভাদণ্ড প্রত্যাহার না হইলে গভর্ণমেন্টের সহিত 
কোন প্রকার চুক্তি হইতে পাঁরে না। জনমতের চাপে গান্ধীজী 
বড়লাটকে বলিষাও এ ন্ষিষে কিছুষ্ট করিতে পারিলেন না । 'অথচ, এই 
যুবকদের ফাঁসিরদ ন: করাতে তিনি আপোষ-আলোচন। ভাঙ্গিয়াও দিলেন 
না। ২৩শে মাঙ্চ যে সমষে কংগ্রেসর অধিবেশন আবম্ত হয় ঠিক সেই সময়ে 
ভারতের নবগা এত যুবশান্ত ও দেশাজ্দবোধের মুক্ত প্রতীক, আত্মত্যাগের 
জল্ত দৃষ্টান্ত ভারতমাতার এই বীর সন্জানত্রয় সাম্রাজ্যবাদের যুপকাণ্ঠে 
আত্মাহুতি দিলেন। একট থটপায় দেশের যুবসম্প্রদায় ক্ষপ্ত হইয়া উঠে 
এবং সর্বত্র রুষ্ণপতাকাধাদী ছাত্র শোভা বাপ্রিদল কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রাতি 
অনাস্থা জ্ঞাপন করে। এহ মন্বান্দ ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া জওহরলাল 
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বলেন, গান্ধী-আরউইন আপোষ-নিম্পত্তির পথের মাঝখানে ঝুলিয়া আছে 
গত সিংহের মৃতদেহ । সাহসিকতা ও তেজন্থিতার মৃপ্ত বিগ্রহ, আত্মত্যাগ 
ও কষ্টসহিষ্ুণতার মহুনীয় আদশ এই তিন বীর শহিদের প্রাণহরণে 
অত্যাচারী গরভর্ণমেন্টের সহিত আপোষের প্রস্তাব দেশবাসী কিছুতেই 
মানতে পারে নাহ। বিক্ষু্ধ জনচিত্ত সেদিন জাতীয় নেতৃবুন্দের মধ্যে 
একমাত্র স্থভাবচন্দ্রকেহ তাহাদের অন্তরেত্র কথা বলিতে শুনিয়াছিল। 
হভাবচন্ত্র করাচীতে “হিন্দস্থান নওজোরান স্জ্বের”” সভাপতি রূপে দেশ- 
বাসীব অন্তরের এহ তীব্র বিক্ষোভকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন! স্থভাষচন্দ্ 
গ।ন্ধা-আরইউন চুক্তির স্কাব্র প্রতিবাদ কবেন। করাচী কংগ্রেসে সভাপতি 
পর্দে সদার প্যাটেলের নির্বাচনেরও তিনি প্রতিবাদ করেন। সদার 
প্যাটেল প্রতিনিধি মণ্ডলী কতৃক নিব্বাচত না হইয়া সরাসরি ওয়াকিং 
কাঁমটি কতৃক মনোনাত হহয়াছিলেন। সভাপতি নিব্বাচনের এহ প্রথা 
কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র বিরোধা হইলেও গান্ধী-আরহউন চুক্তি পাকাপাকি 
ভাবে সিদ্ধ করাহ্‌য়া লইবার জন্তহ সদার প্যাটেলকে নভাপতিপদ্দে বরণ 
করা হইয়াছিল । 

এহ সময়ে বাও.লাদেশে সন্ত্রাসবাদের বুগ চলিতেছে । চট্টগ্রামের 
গায়েন্দা কন্মচারী মাশানুল্ল। এই সময় সন্ত্রীনবাদীদের হাতে নিহত হন। 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি এই সম্পর্কে বাঙলাদেশের উল্লেখ করিয়া যে 
বাত দেন তাহা মোটেই শোভন হয় নাই। ম্ুুভাষচন্ত্র এ বিবৃতির 
প্রতিবাদে এক বিবৃতি দেন। ইতিমধ্যে হিজলী বন্দীনিবাসে রক্ষীদলের 
বেপরোয়া গুলীচালনার ফলে কয়েকজন রাজবন্দী আহত ও নিহত হন। 
এহ মন্মীস্তিক ঘটনা সকলকেই বিচলিত করিয়া তোলে ; এমন কি, কবিগুরু 
রখান্দ্রনাথ নিজেই উহার প্রতিবাঁদকল্পে আহৃত এক জনসভায় সভাপতিত্্‌ 
করিতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসেন এবং অগ্রিববী ভাষায় এই ববরোচিত 
বীভতনতার তীব্র নিন্দা করেন। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
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রাষ্ট্রীয় এমিতির সভাপতি পর্দে ও কলিকাতা কর্পোরেশনের ল্ডারম্যান 
পদে উত্তফা! দেন । বিলাতের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কোনই ফল 
হইল না-কেবল দেশকে এক অগ্রয়োজনীয় পকাজষ ও অমর্্যাদাকর 
আপোষের গ্লানি বন করিতে হইল । গান্ধীজী রিক্ততন্তে দেশে ফিবিযা 
আসিলেন॥ কর্মীপন্থা নিদ্ধীরণের জন্ক বোম্বাইয়ে ওয়াকিং কমিটির 
অধিবেশন আহুত হইল । পূর্বেই বলিয়াছি, স্থভাষচন্দ্র লাঙোর কংগ্রেসে 
ওয়াকিং কমিটির স্ভাপদ্দ তাগ করেন । এবারকাঁর বৈঠকে বিশেষ নিমন্ত্রণ- 
দ্বারা স্থভাষচন্দ্রকে আলোচনায ধোগদান করিতে অন্রোধ করা হয়। 
সেখানে পুনরায় 'আহইন অমান্ত আন্দোলন সুরু কবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
কিন্ধ এট আন্দোলনে যোগ দিবাব পূর্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পথে 
১৯৩২ সালের ২রা জান্য়ারী বোম্বাই হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্তী “কল্যাণ”, 
ষ্টেশনে ১৮১৮ সালের তিন আইনে শ্ভাষচন্ত্র গ্রেফ তাব হন। তীহাকে 
মধ্য প্রদেশের অন্তত সিউনি জেলে ল্য়া যাওয়া হঈল | এইবারও জেলে 
তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল । সিউনি জেল হইতে জব্বলপুর সেন্ট ল 
জেলে, সেখান হইতে ভাওয়ালা শ্বান্থা-নিবাসে এবং সেখান হইত 
চিকিতৎসকগণ কর্তৃক পরীক্ষার জন্ত বলরামপুর হাসপাতালে স্ভাষচন্দ্রকে 
ক্রমাষে স্থানান্তরিত করা হয। কিন্ধ এই ভাবে বিভিন্ন হাসপাতালে 
ও স্বাস্থা!বাসে ঘুরিয়া ফিরিয়াও ঘখন তঠীব স্বান্তোর কোন উন্নতি হইল 
ন! তখন সরকাব তাভাকে চিকিৎসার জন্ক ইউরোপে গমন করিতে 
সম্মতি দান করেন। 

১৯৩৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি ইউরোপ অভিমুখে হাত্রা 
করেন । যাজার প্রাকৃকালে জাহাজ হইতে বাংলার উদ্দেশ্যে এক মন্দুষ্প্শী 
বাণী প্রেরণ করেন_-“বাডলা মরিলে কে বাচিয়া থাকিবে? বার্ডল' 
বাঁচিলে কে মারিবে ?” | 


€চাচ্ 
স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকল্পে ইউরোপে যাইবার জন্য স্ুভাষচন্দ্রকে মুক্তি 
দেওয়া হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে তাহাকে চলাফেরার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
দেওয়া হয নাই । বিলাতের কমন্স সভায় এক প্রশ্রের উত্তরে স্যার 
স্যামুয়েল হোর জবাব দেন বে, স্থভাষচন্দ্রকে অবাধ ন্দাধীনতা দেওয়া হইবে 
না তাহাকে জান্মানী পরিদশনে অন্মতি দেওয়া ভহবে না। 


১৯৩৩ খুষ্টান্দে ৮হ মাচ্চ স্ভাষচন্্র ভিয়েনা পৌছিয়। স্থাস্থ্যনিবাসে 
অবস্থান করেন । দেহ সমর অস্্রিয়। নামেমাত্র সাধারণতন্ত্র ছিল । কাঁধ্যতঃ 
অগ্রিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে ফ্যাপিইউদেরচ প্রাধান্ত ছিল । ভিষেনা 
নগরী কিন্তু সোল্যাল ডেমোক্রাটবের দ্বারা শাসিত হইত । তাহাদের 
স্রশাসনে একবতসরের মধ্যেই ভিয়েন! পৃথিবীর অগ্ঠতম সমুদ্ধিশালিনী ও 
নব্বাঁপেক্ষা রমনীয়া দগরাতে পরিণত হইল । সেখানকার পৌরশাসনের 
সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা স্থভাষচন্দ্রকে আং করিল । সুভাঁষচন্ত্র 
সেখানকার মেয়ের কাল সিটজ (1020 ৩962) এর সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং কলিকাত' ও ভিয়েনার শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক অলোচনা করেন । 
(ভয়েনার পৌরশাসনে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা স্থভাষচন্দ্রের অন্তরে এইব্প 
গভীর রেখাপাত করিল ষে তিনি উহ! কলিকাতার শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্তন 
কারবেন সঙ্কল করিলেন । শ্রবাসে থাকিয়াও ভারতবর্ষের উন্নৃতিই 
ভাঁার প্রধান চিন্তা ছিল। 

ভিয়েনাতে প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ পরলোকগত মিঃ বিটলভাই প্যাটেলের 
সাঁইত তাহার সাক্ষাৎ হয়। মিঃ প্যাটেলও চিকিৎসার জন্য দেখানে 
অবস্থান করিতেছিলেন। সুভাষচন্দ্র ভগ্রন্বাস্থ্য লইয়াও মিঃ প্যাটেলের 
শুশ্রষাস্ আত্মনিয়োগ করেন এবং মৃত্যু প্যস্ত তাহার শ্য্যাপার্থখে ছিলেন। 


৮৬ বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র 


মি: বিটলভাঁই প্যাটেলের মুত্যু হইলে স্থভাষচন্দ্র তাহার শব ভারতে 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিযাঁছিলেন এনং শবাধারের সভিত তিনি মার্পসাই বন্দর 
পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। 

এই সময়ে গান্ধীজী তাহার দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার 
করেন। এই 'আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার উপলন্ষে ১৯৩৩ সনের মে 
মাসে স্ভামচন্দ্র ও বিটলভাই ভিযেন! হইতে 'এক ঘৃক্ত বিবৃতি দান করেন। 
তাহাতে তাঁহারা ঘোষণা করেন যে. গান্ধীজী কর্তৃক আন্দৌলন প্রতাহার 
পরাজয স্বীকার করা ভিন্্ মন্য কিছুই নয । “আমাদের স্পষ্ট অভিমত 
এই যে গান্দীজী বাঁজনৈতিক নেতা ভিলীবে বার্থ হইযাছেন। অতএব 
এখন নূতন উপায়ে ও নৃতন মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের আমুল সংস্কার 
সাধন করিবার সময উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার জন্ক একজন নৃতন 
নেতারও অতাজ্স প্রয়োজন । কেনন! গান্ধীজী তাহার সমস্ত জীবনের 
বিশ্বাস, আদর ও কর্ম্মপন্থার বিরুদ্ধে বাউবেন ভীাভার নিকট ইহা আশা 
করা অন্তচিত | *% *% * ঘদি সমগ্র কংগ্রেসকে এই ভাবে পুনর্গঠিত করা বাষ 
তবেই সবৌভ্ম হইবে । নতুবা কংখ্রেমের অভাত্তরেহ সমস্ত 'আমল- 
পরিবর্তনপন্থী (75018) ) উপাদানের সম্মেলনে এক নৃতন দল গঠন 
হইবে 1৮ পরে যখন তাকে লগুন প্রবাসী ভারতীয়দের এক সর্ববদলীষ 
সন্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রণ কর! হয তখন তিনি এক লিখিত 
বাণী প্রেরণ করিষ! বলেন, “১৯৩১ সালের দিল্লী চুক্তি যদি ত্রাস্ 
হইয়া থাকে তবে ১৯৩৩ সালের আম্মশমপণ এক বিবাট জাতীয় তুর্গতি। 
এই সম্কটময় মুহূর্তে আইন আমাঙ্া আন্দোৌলম বন্ধ কবিয়া দেওয়া গত 
১৩ বৎসরের জাতিব সমস্ত ভ্যাগন্থীকার ও দুঃখবরণ কার্যাত: নিক্ষল 
হইল 1৮, ব্লা বাছলা, উক্ত সন্মেলনে যোগদানের জন্ক স্থৃভীঁষচন্্রকে 
ইংলগ্ডে যাইবার অন্থমতি দেওয়া হয় নাউ! সমুদ্র শু আইন অনুসারে 
এঁ অভিভাষণ ভারতে প্রেরণ নিষিদ্ধ হয়। এই সন্মেলনেই সুভাষচন্দ্র 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ৮৭ 


সর্বপ্রথম “সাম্যবাদ সক্য* স্থাপনের প্রস্তাব করেন । এই সংঘের আদশ ও 
উদ্দেশ্থা প্রচারের জন্য ২২ জন সদস্য লইয। একটি কমিটি গঠিত 
হয়। 

স্থভাঁষচন্দ্রের বৈদেশিক প্রচারকার্যের ঢুঈটি লক্ষ্য ছিল । এক, 
ইউরোপবাসীপ্দিগকে ভারতবর্ষের প্ররূত অবস্থার সহিত পরিচিত করা ও 
বুটিশগতর্ণমেণ্ট ও বুটিশের প্রলাদপুষ্ট দললগুলির ভারতবিপাধী প্রচার- 
কাধ্যের বিরোধিতা করা । ছুই, ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের রাষ্নৈতিক 
মাশা-আশক্ার প্রতি উৎসাহশীল ও শ্রদ্ধাবান দশ 'ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা । স্তৃভাষচন্দ্র একাপ্িকবার বোষণা কেন, 
ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি কোন বৈদোশক শক্তির পররাজ্যনীতির সহিত 
সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবে না। ভারতবর্ষ পরম গুদাধা ও সহিষ্ণতার সহিত 
ও সম্পূর্ণ নিলিগ্তভাবে বিভিন্নদেশের রাষ্ট্িক মতবাদ ও চিন্তাধারার সহিত 
পরিচিত হহয়া বিভিন্ন মতবাদের মধো সমঘ্বঘ সাধনের দ্বার এক উদার 
ও সর্বজনগ্রাহা নীতিন অন্ুলরণ করিবে । এহ সময়ে ইউরোপে ছুইটি 
মতবাদ বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করে । একপ্িিকে নব্য হটালাপ ফাাসিবাদ-_ 
মুসোলিনী পৃথিবীব্যাপী এক বিশাল রোমক সাআ্রাজা স্তাপনের স্বপ্সে 
বিভোর ; অপবদিকে নবীন রাশিয়ার কম্যুনিজম ধা সাম্যবাদ। সকলের 
দৃষ্টিই এই ছুই দেশের উপর নিবদ্ধ। ফ্যাসিবাদী ইটালীর সমুদ্ধি ও 
জয়যাত্রা জুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করিলেও তিনি যেমন ফ্যাসীতন্ত্রকে সর্বান্তঃ- 
করণে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তেনি কম্যুনিজমকেও তিনি নিবিচাঞ্ে 
গ্রহণ করার ঘোরতর *বিরোধী ছিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন, 
০6))8 1865 01589 170 0210. 17190025 আহ]] [0:00006 2, 8৮176179918 
76%7690. (00101)017381) 200. 09503972+-ভারতবর্ষে যে শীতি 
অনুস্ত হইবে তাহা হইবে ফ্যাসিজম্‌ ও কম্যুনিজম এর সংশ্েষণ। এই ছুই 
মতবাদর মধ্যে ধ্ষ যে বিষয়ে মিল আছে তাহার উপর ভিডি করিয়াই 


৮৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এই সমগ্বধ প্রক্রিয়া চলিতে থাঁফিবে। এই প্রক্রিয়াকেই ভিনি “«সাম্য+ 
আখ্য! দিয়াছেন । এবং এই উদ্দেশ্রেই তিনি “সাম্যবাদ সংঘ” প্রতিষ্ঠার 
সঙ্কল্প করেন। তিনি “সাম্যবাদ সংঘের” নিম়লিখিত দশবিধ কর্নপন্থার 
নিদেশ দেন। 
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বিলাতের বক্ষণশীল দলের নেতৃবর্গ ও তাহাদের সংবাদপত্রগুলি এই 
সাম্যবাদ সংঘের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকাধ্য চালান ও নানারূপ বিরুদ্ধ 
সমালোচনা কৰিতে খাকেন। প্রতিপক্ষীয়্ণব সমালোচনার উত্তরে 
সুভাষচন্দ্র জেনেতা হইতে নিক্রোক্ত শ্বিতি প্রচার করেন। এই বিবৃতির 
দ্বারা সুভাষচন্দ্র মনোভাবের উদাধ্য ও দৃষ্টির ব্যাপকতাই প্রমাণিত হয়। 
“ইয়োরোপে আসিয়া অবধি আমি এই মত আরও দৃঢ়তার সহিত পোষণ 
করিতেছি ধে, আমাদিগের পক্ষে যেমন দেশবিদেশের নানা আধুনিক 
আন্দৌোলনেব সহিত পরিচিত থাকা আবশ্যক, আবার আমাদের অতীত 
ঈতিভাস তথা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অনুযায়ী ভারতবাঁসীর ভবিস্তৎ 
উন্নতি-পথ নির্ণয় করাও তেমনি আমাদের পক্ষে সমান ভাবেই প্রয়োজন । 
শতশত বদর ধরিয়া বহির্জগৎ্ হইতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন 'ও চিন্তা- 
রাজ্যেও স্বতন্ত্র হইয়া থাকার ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে সহাম্গভূতিপূর্ণ 
সমালাচনার দৃষ্টিতে অন্ঠান্ত জাতি ও দেশকে বিচার কুরা! সহজ সাধ্য । 


৯০৩ বিপ্লবী স্ুভাবচন্দ্র 


আমাদের সরান ও পররাষ্ট নাতির পার্থক্য শ্ুম্পষ্টভাঁবে বৃঝিযা রাখা 
বিশেষ দরকার! "আমাদের আভাভরীন নাতি নির্ণঘ কালে একথা বলা 
মারাত্মক ভ্রম হইবে বে, ভারতবাসীকে কম্যুঃনজম ও কাঁসিজ মের মধ্যে 
যেকোন একটা বাছিয। লই/ত হইবে । মানবের জ্ঞানবাঁদ্ে সামাজিক 
ও পাঁজনৈতিক বাপারে কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি না মতবাদহ একেবারে 
চুড়ান্ত বা শেষ কথা বলিয়া গ্রভণ করা বায় না! 
আধুনিক জাতিমমুতের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ ও 
প্রতিষ্ঠানসমূ* তাহাদেব বিশেষ বিশেষ এইতিভামিক ধার পরিবেশ ও 
প্রয়োজনের ফলমাএ | মানব জীবনের মত ইশারা পরিবন্ধন বা বিকাশের 
অধীন । 'অধিকন্ ইভাঁও স্মবণ বাখিতে ভইবে যে, পন্রমীন সমযেব কোন 
কোন অতিশয় চিত্তাকষক প্রতিষ্ঠানগুলির এপনও পরাক্ষাকাল উত্তীর্ণ ভয় 
নাই । এই সব প্রতিষ্ঠানকে সফল ও নাথক বলবার পুরে আরও 
কিছুকাল অপেশ্স করিতে হইবে | ইত্যবসরে আমাদিণক স্বাধীনভাবে 
বুদ্ধিবুর্তির চাঁলনাদ্বাপ্না সব কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ভঈবে। আগার 
ব্যক্তিগত অভিমত এই বে, বর্তমানকালের বিভিন্ন 'আন্দেলনগুলির মধ 
বা বাহ উপাদেষ ৪ ভিভকর তাহাদেব সমন্বম্ সাদন করাহ ভারতের 
কর্তব্য । তা, ইয়োরোপ ও আমেরিকা বে সব আন্দোলন ও পরীক্ষা 
চালতেছে সনান্ভূতির সঠিত তাহাদের পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা 
আমাদের উচিত । কোন প্রকাব পুব সংস্কার বা পক্ষণাতের বশে কোন 
আন্দোলন ধা পরীক্ষাকে অবতেলার ঘাটি তে দেখা মামাদেব নিধুদ্ধিতার 
পাঁরচাঘক হইবে 1৮ 
স্থভাষচন্দ্রের পক্ষে হংলগু, জাম্মানী ও রাশিযা যাওয়া 1নষিদ্ধ 
হওয়া তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন। 
১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে তাঁন চেকোগ্রোভেকিয়ার রাজধানী প্রাগ 
পরিদশনে আসিয়া সেখানে দশদিন "অবস্থান করেম। প্রাণে তাহার 
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রাজকীয় অভার্থনার ব্যবস্থা হয়--সেখানকার লর্ড মেয়র স্বয়ং তাহাকে 
সন্বর্ধন! জ্ঞাপন করেন। পববাষ্সচিব ডাঃ বেনেসের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। প্রাগ বিশ্ববিগ্ঠালয়ও তিনি পরিদর্শন করেন। সেখান 
হইতে ফিরিয়া তিনি জেনেভাতে 'অবস্তান করেন এবং ততৎপরে কিছু 
সময়ের জন্য ফান্স পরিভ্রমণে নান।  ইটালীতে তিনি এশিযাবাসী 
ছাত্রদের এক সন্মেলনে ঘোগদান করেন । লিনর মসোলিনী এ সম্মেলনের 
উদ্বোধন করেন । এই সময়েই তিনি কয়েকদিন রোমে থাকিয়া সেখান- 
কার ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠন পর্যবেক্ষণ কবেন। 

১৯৩৪ সালের এপ্রল মাসে তিনি বস্কান দেশগুলি পরিভ্রমণ করেন । 
বৃদাপেষ্টঃ বুখারেষ্ট সোফিয়া, বেলা গ্রড প্রস্ততি রাজধানীগুলিতে তিনি বন্তুতা 
প্রদান করেন এবং ভীরতবাপীব আশা-আকাঙ্ষা, সংগ্রাম ও ভারতে 
সাম্রীজ্যবাদী নিপীড়নের কথা ইউরোপেব জনগণেব নিকট প্রগার করেন। 
ইউরোপে প্রবাসজীবন বাপন কালে তিনি “ভারতীয় সংগ্রাম ১৯২০-৩৪৮ 
( [7)018)) 3৮100]১-1920-1934 ) নীমে একখান উতক্ষষ্ট গ্রন্থ রচনা 
করেন। এই গ্রন্থে তিনি বামপন্থীর দ্ষ্টি £হইযা ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিাদ লিপিবন্ধ করেন এবং বুটিশ স্থেচ্ষাতন্্ কি জঘন্তা ষড়যন্তু 
ও নিম নিধ্যাতনের বাং! এই আন্দোলন ও গণজাগরণ দলন ও দমন 
করিতেছে, তাহার মর্মম্পশী বর্ণনা প্রদান করেন। এন গ্রন্থে তাহার ইউরোপ 
পর্যটনের অভিজ্ঞতাও বর্ণিত হইয়াছে । এই পুস্তকথানি ইংলগ্ডে প্রকাশিত 
হয ও বহু মণীষী ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন । স্তার স্তাসুয়েল চোর এই 
গ্রন্থের ভারত-প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কারণ তীভার মতে এই 
পুস্তক সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় দেব। সম্প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাঙ্ত 
হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । , 

এদিকে ১৯৩৪ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্থুভীষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ 
অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাহার অবস্থা ক্রমশঃই বিশেষ আশঙ্কাজনক হইয়া 
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ধাড়ায়। পিতদেবেকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য স্থভাষচন্্র ভারতে 
আসবার অন্মতি প্রার্থনা করেন । অবশেষে ভারত সরকার তাহার 
প্রার্থনা মগ্তুব করেন । ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি তাহার প্তাকে দেখিবার জন্য 
ভারতে আগমন করেন । কিন্তু ২রা ডিসেম্বরেই তাহার পিতৃবিয়োগ ঘটে । 
৩বা ডিসেম্গর স্রভাষচন্ত্র বিমনবোগে করাচী পৌছিলে শ্রীযুক্ত জামসেদ 
মেটার নিকট তাহার 'পতার মুত্যু সংবাদ শোনেন। 

বিমান হইতে করাচী অবতরণ করিবামাত্র গুন্ক বিভাগের জনৈক 
কন্মচাবী ও একজন গোষেন্দা তীহার মালপত্র থানাতল্লাশ করিয়া 
“তগ্ডিযান স্রাগল”” এব একথানি টাইপ-করা কপি হস্তগত কবেন। 
সেখান হহতে সুভাষচন্দ্র বিমান ধোগেই কলিকাতা আসেন। দমদম 
বিমানধাটিতে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাহার উপর এক 
'আদেশ জারী করা হয়। এত আদেশ অনুসারে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
সবানরি ৩৮1২নং এলগিন রেখডের বাড়ীতে যাইতে এবং পুনরাঁদেশ পধ্যস্ত 
সৈস্কানেই অবস্থান করিতে বল" ভয়। উক্ত আদেশ অন্ুযারী তিনি এ বাড়ীর 
বাহিরে ঘাহতে বা কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন না। 
হাহাব পরিবাবশ্গ লোক বাহার শ্রী গুভে অবস্থান করিতেছে তাহারা 
ভ্ৰাঁডা কাহাবও সহিত পত্রব্যবহার, আলাপ-আলোচনা ও সংবাদ আদান- 
প্রদান করিতে পারিবেন না। তাহার নামের চিঠি-পত্র+ টেলিগ্রাম 
প্রভৃতি সমস্তই না খুলিযা! পুলিশের তম্তে সমর্পণ করিতে হইবে । অর্থাৎ 
নিজের বাঁড়ীতেই তাহাকে বন্দী করিধা রাখা হয়। সাতদিনের মধ্যে 
দেশত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়া তাহার উপর'আর একটি আদেশ জারী 
করা হয়। তাহাকে যেন একমাস থাকিতে দেওয়া হয় এহ অঙ্গপোধ 
জানাইয়া তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট একখানি পত্র পিখেন। শর পত্র 
তিনি লিপেন যে বিদেশে মুক্ত অবস্থায় থাকার চেয়ে ন্বদেশে বন্দী অবস্থাই 
তীর নিকট অধিকতর কাম্য । অবশ্ষে পিতা? শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্য্যত্ত 
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তাহাকে ভারতে থাকিবার অগ্চমতি দেওয়া হয়। ১৯৩৫ সালের জান্ষারী 
মাসে স্থভাষচন্ত্র পুনরায় ইউরোপ যাত্রা করেন । 

বলিতে গেলে ১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ভ্ুভাষচন্দর একা দিক্রমে 
ইউরোপে প্রবাস বাপন করেন ' 'এই সময় তিনি কেবলমাত্র নিজের 
স্বাস্ট্যোদ্ধারেই ব্যস্ত ছিলেন না। প্রবাসে তিনি কংগ্রেসের দূত হিসাবে 
বভির্জগতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর পক্ষ ভইয়া প্রচাব্কাধা চালান। 
স্থভাঁষচন্দ্রের পূর্বেবে কেহ বাঁজনীতিক্ষেত্ে বহিজাগতিক প্রচারের উপর 
তেমন গুরুত্ব দেন নাই অথচ ইনার প্রযোজনীয়ত। ষে কতখানি তা যতই 
দিন যাইতেছে ততই আমরা বেণা করিনা উপলব্ধি করিতেছি 1 ব্রিটাশ 
সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকে একদিকে নাঙ্গ করিষা ও 
অপরদিকে বুটিশ শাসনাধীনে বিটিশ-শাপিত ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতিধ 
জয়ডঙ্গ! বাজাহয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিদেশার চোখে হেয 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে । প্রবাস জীবনে ভুভাষচন্ সববপ্রথম 
সাআজ্যবাদের এক কুৎসা প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেন। 
এই কার্যে স্টাগার প্রধান স্হাঁষ ছিলেন প্রল্ীণ দেশকন্মী বিটলভাই 
পাটেল। মৃত্যুকালে বিটলভাঁহ বৈদেশিক প্রচারকাধ্য চালানবার জন্গ 
স্ুভাষচন্দ্রের নামে ১লক্ষ টাক। লিখিয়! দেন, পরে অবশ্য আইনগত 
ক্রটির স্থত্র ধরিযা তাহাকে প্র অর্থ ঠইতে বঞ্চিত করা ভয। বিদেশে 
সাআাজাবাদী অপপ্রচার, কুখ্সামুলক ছবি ও ছায়াচিত্রের সাহীবো ইহাই 
প্রচার করা! হয যে, ভার্তীয়গণ অতিশয় অসভ্য ও বর্বর | 'এই অপসভা' 
ভারতীয়গণের উন্নতির "জন্য শ্বেতাঙ্গগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । 
ভারতবর্ষকে সত্য করিবার মহান কর্ভব্যবোধে ঈশ্বরপ্রেরিত এই 
স্বেতাঙ্গগণ নিংশ্বার্থভাবে ভারতশাসনের দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে 
লইয়াছে। : সুভাষচন্দ্র এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতে 
আরম্ভ করেন। *সুভাষচন্ত্র একটি প্রবন্ধে ইউরোপে সাআাজ্যবাদী 
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স্থভাঁষচন্তর যখন ইউরোপ পরিভ্রমণে আসেন সেই সময £ইগ্ডিয়া 
স্পীকস্”, €বেঙ্গলী' প্রভৃতি ছ্বাযাচিত্রের ভিতর দিয়! সাআআাজ্যবাদী প্রচার 
পূ্ণোগ্যমে চলিতেছিল । “বেঙ্গলী? ছবিতে ভারতে বুটিশ শাসনের অপার 
মঠিমা কীতিত ভষ। এত্ুছ্চিম্থ “দকলেন সঙ্গাত ভালবাসে” নামে আর 
একখানি ছবিতে দেখান হঘ ভারতের গণ-নাঁয়ক গান্ধীজী কৌপিন পরিয়া 
এক ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সহিত নৃত্য করিতেছেন । ভারতবর্ষ এবং তাহার 
আদ্ধেষ নেতবর্শীকে মসাচ্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্া-কল্পিত কুৎসিত চিত্রের 
প্রচারের বিরুদ্ধে স্থভীবচন্দ্র ভিযেনা হইতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। 
ফালি, তিশেনাঁয “বেছ্গলা? গ্রভতি ছবির প্রচার বন্ধ ভইয়া বায়। সুভাবচন্দ্রের 
৪ন্উরোপে থাঞ্াকানে নাতৎসাপতি ছিটলার এক বক্তৃতায় পদস্তে ঘোষণা 
করেন বে, ““রুষ্কাষদের শাপন করা শ্বেতকাঁ, জাতিসমূহের কর্তব্য ৷” 
পবাঁধীন ভারতবধের পঙ্গ »ইতে সুভাষচন্র এত ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করেন। শাঁহসীকা উক্ত বিবুতিটি ধামাচাপা দিবার জন বলে যে, 
উঠ1 ভারতবষ বা জাপানের পক্ষে প্রযোজ্য নষ। 

পিতৃশ্রাদ্ধের পরে ইউরোপে ফিরিয়া গিয়া তিনি প্রথমে নেপল্সে 
পদার্পণ করেল । দেখান ভঈতে রোমে ধান এবং প্রায় একসপ্তা কাল 
রোমে কাটাইয়া ভিয়েনাধ আসেন । রোমে অবস্থানকালে আফগানিস্থানের 
ভূতপূর্ব আমীর আমানুল্লার সহিত তীহার সাক্ষাৎ হয়। তৎপর তিনি 
জনেভায় গিয়া স্বর্গগত প্যাটেলের মন্ত্র মুত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। 
পরে জেনেভা হইতে প্যারিসে যান। ১৯৩৬ খুষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে 
ডাবলিনে পৌছেন এবং আইরিশ জননেতা ডি, ভ্যালেরার সহিত সাক্ষাৎ 
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করেন । সুভাষচন্দ্র ডিঃ ভ্যালেরার সহিত আয়ার্ল্যাণ্ড ও ভারতের অবস্থা 
সম্পর্কে বিস্তৃত 'মআলোচনা করেন,_-এই সময়ে উভষের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত 
স্থাপিত হয়। এই ছুই নিধ্যাতিত দেশের মধ্যে গভীর যোগনুত্র স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে স্বুভাষচন্্র প্রস্তাব করেন, বে কতিপয় ভারতীয় অধ্যাপককে 
'আয়ার্ল্যাগড পরিদর্শনের স্থযোগ ও ভারতীর ছাত্রদিগকে আযার্ল্যাণ্ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যযন করিবার স্থযোগ-সুবিধা দেওয়া ভউক । ডি, ভালেরা 
এই প্রস্তাবে আগ্রহের সহিত সন্মতি দান করেন। 


পত্নন্র 


১৯৩৬ সালে লক্ষৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন ভইবার কথা । 'এহ 
অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয : কেননা? 'এই অধিবেশনে 
১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে মত গ্রশ্ণ করার কথা ছিল। 
তদ্ুপাঁর এই অধিবেশনে বামপন্থীদলের (বিশেষ কারয়া সমাজতন্থা 
সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের সক্রিব অংশ গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা । বামপন্থা- 
দের নেতা হিসাবে ভওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি 'নব্বাঁচিত ভন ! 
স্থভাঁষচন্দ্রকে এই সম্মেণশনে দেখিবার জন্য ওশবাসী অত্যন্ত উদগ্রীব হইব! 
উঠে । দেশবাসীর পন্মম হইতে জওতরলাল দেশবাসীর এই বাঁসন 
স্ুভাষচন্দ্রকে জ্ঞাপন করেন । সুভাষচন্দ্র দেশে ফিব্রিধার সিদ্ধান্ত করেন । 
কিন্ত সরকার পক্ষ হইতে এক আদেশ জারী করিয়া তাহাকে জানানে। 
হয় যে, দেশে তিনি মুক্ত অবস্থায় থাকিতে পারিবেন না । সুভাষচন্দ্র এহ 
অন্তায় আদেশ অগ্রাহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রী করেন। যাত্রার 
প্রাক্কালে তিনি বিলাতের সংবাদ পাত্রে এই অদ্ভুত আদেশের প্রতিবাদে 
এক বিবৃতি প্রচার করেন। ১৯৩৬ সালের ১১ই এপ্রিন কন্টিভার্ড জাহাজ 
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বোগ্বাইয়ের জাহাঁজ ঘাটে আসিয়া লাগে । বন্দরে লক্ষ লক্ষ নরনারী এই 
দেশপ্রেমিক বীরের অভ্যর্থনায় দাঁড়াইযাছিপ। কিন্তু, ভারত-ভূমিতে পদাপন 
করিপামাত্রই ১৮১৮ সালের তিন 'আইনে তিনি বন্দী ভইলেন এবং 
যাববেদা জেলে প্রেরিত তষলেন | গ্রেফতারের সময় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে 
তিনি এগ আবেগময়ী বাণী দধা যান--শ্বাধীনতার পতাকা উড্ডান 
বাখুন।৮_স্ভীবচন্ছের গ্রেফ ভাবের প্রাতিবাদে ভারতব্যণাপী দারুণ 
অসন্পোধের কষ্গি হব । ১০ই মে তাহার গ্রেফতারের প্রতিবাদে “নিখিল 
ভাব* সুভাষ দিবস” প্রতিপলিত হব । 

শানঘ্রঠ ভাবতণ্য ও হংলণ্ডে এমন কুমুল আন্দোলনের কষ্টি ইয় থে 
গভর্ণমেপ্ট তাহাকে বেনীদিদ আটক রাখিতে গারিলেন না। ইতিমতধা 
২৬শে মে তাহাকে যারবেদা জেল শু5তে স্থানান্তরিত করিয়া কাশষাং 
এর গির্দ! পাহাড়ে শরৎচন্দ্র বস্থুর বাড়াতে অন্তরাণ বাথ ভয-_ সেখান 
হহতে চিকিৎসার জগ্গ ১লীহ ডিশেম্বর কশিকাীতঙ| মেডিক্যাল কলেজ 
চনপাতালে স্তানাজ্বিত করা হয । অবশেষে ভদার্থ পাচ বং্সরকাল 
বন্দাজীবনেব পর ১৯৩৭ থষ্টার্দের ১৭হ মাচ্চ স্থভাষ5ত্তর পিনামন্তে মুক্তি 
পাঁভ করেন । তখনও তাহার শরার সুস্থ হয় নাহ । প্রা ১মাস কাল 
তমি কলিকাতাঁষ ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসাঁধীনে থাকিয়া 
পাহু পরিবর্তনের জন) পাঞ্জাবের ডালহৌসী পাহাড়ে যান এবং সেখানে 
ডাঃ ধর্মবীরের গুহে পাঁত মাস কাল কাটাহ্য। কলিকাতার আসেন । এই 
মধ কলিকাতা কংগ্রেম ওক্জীকিং কমিটির বৈঠক হইতেছিল । ওয়াকিং 
কমিটির বৈঠকের পর তিনি চতুর্থবাঁর ইউরোপ যাত্রা করেন। ছাত্রজীবনের 
পর ইচ্ভাই তাহার প্রথম স্বাধীনভাবে ইবোরোপ ভ্রমণ । ১৯৩৮ সালের 
১০ই জানুয়ারী তিনি ইংলগ্ড পৌছেন। লগুনে তীহাকে রাজোচিত 
সঙ্বদ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে পালণমেণ্টের বন্ধ বিশিষ্ট সদস্যের 
সহিত তিনি ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। 
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সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস সরকাঁর-কল্পিত যুক্তবাষ্ট্রের 
বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চাঁলাউবে। লগুনে আয়াষল্যযাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ডি, 
ভ্যালেরাঁর সহিত তীনার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। 

১৯৩৮ খুষ্টাব্দের ১৮৯ জানুয়ারী কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী 
আচাধ্য রুপালনী ঘোষণা করেন ধে, সুভাষচন্দ্র হরিপুরায় নিখিল ভাবত 
জাতীয় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । 
সেই বৎসর সভাপতি পদের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বনু, মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও খান আবছুল গফুর খান-_-এই 
চারিজনের নাম প্রস্তাব করা হয় । কিন্তু অন্তান্ত সকলেই স্থভাবচন্দ্রেব পক্ষে 
তাহাদের নাম প্রত্যাহার করেন ও গভাষচন্ত্র বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় সভাপতি 
নির্বাচিত হন। ২৪শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র লগ্ডন হইতে কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতবধষের স্বাধীনতা সমরে আপোবহীন সংগ্রামের 
শ্রেষ্ঠ সৈনিক অক্লান্তকন্মী এই বিপ্রবী তরুণকে 'রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করিযা 
দেশবাসী স্বাধীন্তা যুদ্ধেব লক্ষ লক্ষ শঠিদকে সম্মানিত করেন ও কংগ্রেদেব 
গৌরবোজ্জল ইতিহাসকে 'মারও মহিমামণ্তিত করিয়া তোলেন । ছুঃখ- 
নিধ্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করিয়া যে শক্তিধর পুরুষ কঠোর অ'গ্র- 
পরীক্ষায় সমৃত্তীর্ণ হইবাছেন আজ দেশবাসী তাহার গৌরবোন্নত শিরে 
বিজয় মুকুট পরাইয়া দিল। ভাঁরতবাসীর আশা-আকাজ্ষ! ও জাতীয় 
ভীব্নস্পন্দনের মহাকেন্্র নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার সভাপতি 
পদ পরাধীন ভারত সন্তানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সন্মান্ত-__সৃভাষচন্দ্র এই সম্মানের- 
অধিকণরী হয়া বাঙাণীর মুখোজ্জল করিলেন। 

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে ছুইটি স্রোত বৃহিয়া চলিয়াছে। 
একটি স্রোতের অগ্রভাঁগে রহিয় ছে পু জিপতি, জমিদার ও মিলমালিকগণ। 
বৃটিশ ব্যবসায়ীদের সমান সুযোগ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে বুটিশ 
সাশ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইহাদের আক্রোশ । এদেশে কলকারখানা হ্থাপন 
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ও ব্যবসা-বাণিজ্যের তুল্য অধিকার যাহাতে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জন্ত 
বুটিশরাঁজসরকারের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করিবার জন্কই ইহার 
সরকার বিরোধী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করে । অন্তদিকে 
জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় রহিয়াছে দেশের অগণিত কৃষক, 
মজুর, দরিদ্রঃ মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়__যাহাদের নিকট স্বাধীনতার 
অর্থ কেবল বুটিশশাসন হইতে মুক্ত হওয়াই নহেঃ বিদেশী শোষক শ্রেণীর 
স্থলে স্বদেশী শোষক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা নহে। তাহাদের নিকট স্বাধীনতার অর্থ 
দেশে শোবনহীন শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন । এই দলের মধ্যেই 
সর্বপ্রথম বৈল্লবিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং ইহারাই বৈল্লবিক কম্মপন্থ 
অনুসরণ করিয়! আপোষহীন সংগ্রাম চালাইতে থাকে । সুভাষচন্দ্র ইহাদের 
পুরোভাগে থাকিয়া এই বৃহৎ শক্তিকে একটি স্নি্দিষ্ট কর্মমধারায় পরিচালিত 
করেন। তিনি দেশের সম্মুখে আজীবন পুর্ণ স্বাধীনতার আদশ তুলিয়। 
ধরিয়াছেন ও আপোষহীন রণনীতি অকুগ্ঠভাষাষ প্রচার করিয়াছেন। পিল্পবী 
গণশক্তি তাভাকে সেনাপতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । তাই তীঙ্াকে 
রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করায় বে কেবল একজন ব্ঃনিধ্যাতিত অক্ষান্ত কন্ী 
সর্ধবত্যাগী মুক্তি সাধককে গৌরবাদ্বিত কর] হইল তাহাই নহে, সুভাঁষচন্তর 
যে বামপন্থী কম্ম-পন্থায় বিশ্বানী সেই নীতিও জয়যুক্ত হইল । হয়ত 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ভাবিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিপদে অভিষিক্ত 
করিলে স্ুভাষচন্দ্রও জওহরলালের ন্যায় আজন্াজ্জিত বিশ্বাস ও 'আদশ 
জলাঞ্জলি দিয়া কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্বের একান্ত “বাধ্য ভক্ত” হইয়া' 
পড়িবেন__কিন্তু ত্তাহাদের 'সে আশা পূর্ণ হয় নাই। স্থভাষচক্দ্রের বজাদপি 
কঠোর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কাহারও নিকট কোন কারণেই আত্মবিক্রয় 
কঙ্টিতে জানে না। 


তোল 

১৯৩৮ সালের ১৯শে ফেব্রুঘারী জাতীম মহাঁসভার ৫১তম অপিবশন 
অনুষ্ঠিত হয । তান্তী নদীর তীবে হরিপুরা গ্রামে এই বিরাট অধিনেশনেব 
আষে।জন হয়। ২৪শে জাকন্ষযাবী স্থভাঁষচন্ত্র ধিমাঁনযোগে ইউরোপ হতে 
ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিলে করাচী বিমান খীটিতে দেশবাদী এই নব- 
নির্বাচিত সভাপতিকে বিপুল সন্বর্দনা জ্ঞাপন করেন । ১৪ই ফেব্রুমারী 
ওযাঁকিং কমিটির বৈঠক হবার কথা । ১১ই ফেব্রুয়াধী জাতীঘ অধিবেশনে 
পৌরোচ্িতা করিবার নিমিত্ত স্থভাষচন্ত্র কলিকাতা হইতে বোন্বাই দেল- 
যোগে ভরিপুরা যাত্রা করেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী বানোলী ষ্টেশনে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি দরবার গোপাল দাস দেশাই ও সর্দার প্যাটেল 
তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান । অতঃপর তাহাকে মোটব ধোগে 
হরিপুব! গ্রামে স্বগত কালু৬15 প্যাটেলেব গৃহে লতয়া বাওয়া হয় । সেখানে 
পাসন্তা রঙের সাডি পরিহিতা একশত খেস্থাসে যি! ও এমাগত স্বেচ্ছা 
সেবকরবুন্দ নবীন বাষ্্রপতিকে সম্বদ্ধনা করেন। একদল বাণিকা তাহার 
কপালে কুমকুম পরাইয়া আরতি সভধোগে তাঠাঁকে বন্দনা করে। তপু 
সঁভাধচন্ত্র ও দরবার গোপালদাম একান্টি বলিবদ্দ বাভিত একখান 
স্থদজ্জিত নানালক্কারপরিশোভিত বথে 'অরোহন করিযা অধিবেশন 
মগ্ডপের দিকে অগ্রসর হন। দেই রথেব পশ্চাতে ছযখানি শকটে সর্দার 
প্যাটেল ও অভ্যর্থনা সামতির অন্কান্থ কর্মকর্তারা অনুগমন করেন । চার 
মাইল দীর্ঘ এই শোভাখাত্রার প্রতি পংক্তিতে দশজন কবিয়া লোক ছিল। 
পথের উভয় পাশে পল্লীবামী আ।খাপ-বুদ্ধ-বনিত। বিপু হর্যধ্বশি সকার 
শোভাধাত্রীদের অভিনন্দিত করিন্েছিল। শোভাযাত্রা! দভামগুপে 
পৌছিতে দুইঘণ্টা লাগে । শোভাযাত্রা সম্পর্কে স্থভাষচন্ত্র বলেন, “বিরাট 
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জনতা আমাকে বে অভ্যৰনা জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা আমাকে অভিভূত 
করিযাঁছে। এই শোভাবাত্রাব বর্ণনা প্রদান করা আমার পক্ষে সম্ভব 
নে ।” স্বর্গত বিটলভাই প্যাটেলের স্বতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের 
নিমিভ অধিবেশন মণ্ডপের নাম রাখা হয় “বিটল নগর”। কংগ্রেসের 
৫১তম অধিবেশনকে স্মরণীয় করিবার জন্য মগ্ডপের ৫১টি তোড়নে ৫৯১টি, 
জাতীয় পতাক! উড়িতে থাকে, ৫১টি জাতীয় সঙ্গীত গীত হয়, এবং ৫১টি 
বলিবদ্ধ কক সভাপতির রথ বাহিত হয় । 

১৯শে ফেব্রুয়ারী মপরাহ্রে বিচিত্র সমারোঠে ও মনোহর দৃশ্তরাজির 
মধ্যে বিটলনগরে* ভারভীষ জাতীয় মহাসভাব «£১তম অধিবেশন আবস্ত 
হয । স্থভাষচন্ত্র এই জাতীথ বজ্জেব খত্বিক। ভারতের বিভিন্ন স্থান 
ইতে আগত ছুই লক্ষাধিক নর-নারীর সমাবেশে *বিটলনগর” জনসনুদ্জে 
পরিণত হইয়াছে । বাঙলার একদল গায়িকা কর্তৃক স্লগিত কণ্ে বন্দে- 
মাতরম্‌ সঙ্গীত গাত হওয়ার পর অভ্যথনা সমিতির সভাপতি গোপালদাস 
দমাঁগত প্রতিনিধি ও দশক বৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জানখইয়! তাহার 
সংক্ষিপ্ত অথচ চিত্তাকর্ষক অভিভাষণ পাঠ করেন; অতঃপর বিপুল জয়- 
'বনির মধ্যে মালাখিভূবিত ব্রাপ্পতি বক্তৃতাঁমঞ্চে আরোহণ করেন। 
আোতবুন্দ মন্তরমুদ্ধের স্তাঁয় তাহার জ্ঞানগর্ভ আভভাবণ শ্রবণ করে। 

১রিপুরা কংগ্রেসে রাষ্ত্রপতি স্ুভাষচন্দ্রের অভিভাবণের সারমম 'নিস্ধে 
শ্রদত্ত হইল £-- 

সাজাজ্যের পরিণভি-_গ্রেট-ত্রিটেনের প্রতি সভর্কবাণী_- 
নানব-ইতিহাসে সাস্্রাজযসমৃহ্থের উত্থান-পতনই সর্বপ্রথম আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাচ্যের মত প্রতীচ্যের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যসমুহ 
একসময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণাযু 
হইতে হইতে আবার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে । প্রাচীন যুগের রোমক 
সাম্রাজ্য এবং বর্তমানযুগের তুর্কী ও অষ্ট্রো-হালেরীয় নাত্রাজ্যসমূহ এই 


চল 
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বিশ্ব-নীতির জলন্ত দৃষ্টান্ত । ভারতের মৌধ্য, গুপ্ত ও মুঘল সামাজ্যের 
ক্ষেত্রেও এই নীতির ব্যতিক্রম হয নাই । বিশ্বের ইতিহাসের এই সমস্ত 
ষ্টাত্তের পরেও ব্রিটীশ সামাজ্যের ভিন্নরূপ পরিণতি হইবে, ইহা বলিতে 
কেহ সাহসী হইবেন কি? ইতিহাসের চৌমুহনী রাঁজপথে আজ ব্রিটীশ 
সাশ্রাজ্য দণ্ডায়মান, ইহাকে অন্যান্থ সাম্রাজ্যসমূহের পন্থাচুসরণ করিতে 
হইবে, অথবা স্বাধীন জাতিসমুভের স্ষেচ্ছাগঠিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত 
হইতে হইবে । এই ছুইটির থে কোন পন্থাই ইহার জন্য উন্ুক্ত রহিযাছে। 
১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে এবং সেই ধ্বংসম্ত,পের 
ভন্মরাশি হইতেই পুনরার সোভিয়েট রাশিয়া গড়িয়া! উঠিয়াছে। গ্রেট 
বুটেনেব পক্ষে রাঁশিষাঁর ইতিহাঁস হইতে শিক্ষালাভের এখনও অবকাশ 
রহিয়াছে । বুটেন ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিবে কি? ব্রিটাশ সাআাজা 
আজ নানাবিধ প্রভাবে প্রগীডিত। বর্তমানে বুটেন “সমুদ্রের বাণী” 
বলিয়া গর্ব করিতে পারে না। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নৌ-শক্তির 
বলে বুটেনের অভ্যুত্থান হইয়াছিল । বিমান-শক্তির অভাঁবেই বিংশ, 
শতার্ধাতে বুটেনেব প্রাধান্য বিনষ্ট হহয়াছে এবং বিশ্বরাজনীতি-ক্ষেএ্রে 
ক্ষমতার পামঞ্জস্ত রক্ষার নীতি শুরুতররূপে পবু'দত্ত হইয়াছে! বিরাট 
ব্রিটাশ সাম্সাজ্যের ভিত্তিমূল আজ যেরূপ শিথিল হইয়াছে পূর্যেব কখনও 
এইরূপ হয় নাই। 

ভারতবর্ষের স্থযোগ- বিশ্বশক্তিসমুহের বর্তমান ঘাত-্রতি- 
ঘাভ-বিশ্ব-পরিস্থিতির এই সঙ্কট মূহুর্তে ভারতবর্ষ আজ নবতর শক্তি 
সঞ্চয় করিয়াছে । বিরাট মহাদেশ-সদৃশ আমাদের জন্ভূমিতে পয়ত্রিশ 
কোটি লোকের বাস। দেশের এই বিপুল লোৌকসংখ্যা ও বিরাট পরিধি 
এতাঁবৎকাঁল আমা'দর ছুব্বলতাঁর কারণ ছিল। আজ যদি সম্মিলিত 
হইয়া আমর! শাসকসম্প্রদায়ের সন্ভুখীন ৬ইতে পারি, তবে উহা আমাদের 
বন্ধিত শক্তিরই প্রমাণ দিবে । ভারতের এই উকোত্ব বিষয় উল্লেখের সময় 
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আমাদিগকে সর্ধাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রিটীশভারতের সহিত 
দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের বিভেদের সীমারেখা কৃত্রিম । ভারতবর্ষ 
অথণ্ড এবং ব্রিটাশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আশা” 
আকাক্ষাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা লাভই 
আমাদের সকলের আদশ। যে গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিতে পারে, আমার 
মতে, তাহার মধ্য দিয়াই এই স্বাধীনতা লাভ করা যাইবে । গণতান্ত্রিক 
শাসন প্রবর্তনের জন্য দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ ঘে আন্দোলন করিতেছেন 
কংগ্রেন উহা সমর্থন করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্তমানে 
হ্ঠার অতিরিক্ত কোন সাহাধ্য প্রদানে কংগ্রেস মক্ষম না হইলেও, কংগ্রেস- 
কর্ম্মাদের পক্ষে দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করিবার 
কান বিধিনিষেধ নাহ । দেশীয় রাঁজ্যের সহকম্মীবা আমাদের সহানুভূতি 
ও সাহ্াব্যলীভের আশায় রহিয়াছেন, ইহা যেন আমরা বিশ্বৃত ন! হই । 
সংখ্যালঘুসন্প্রদায়ের জমত্যা-ভারতের এঁক্যের বিষয়ের 
মালোচনা প্রসঙ্গে সংখ্যালখিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্তাব উল্লেখ করিতে 
»য। কংগ্রেসেব এতৎসম্পকিত নীতি খহুবার ঘোষিত হইয়াছে। 
১৯৩৭ খুষ্টান্বের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস 
'কমিটি বে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহাতে ভ্রান্তধারণার স্ষ্টি ও কংগ্রেস- 
নাতি খিকৃত হওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মৌলিক 
অধিকার সম্পকিত প্রস্তাবে তাহাদের নীতি পুনরায় ঘোষণা করেন,। 
মৌলিক অধিকারঘটিত 'প্লন্তাবে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, লোকের ধন্মব, 
বিবেক ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না এবং 
ঠংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের ব্যক্তিগত নিয়মকানুন অক্ষুপ্ণ রাখিতে 
পারিবেন। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ভারতের প্রক্যের পরিপন্থী ও 
জাতীযতার বিরোধী বলিয়৷ ঘোষণা করা সত্বেও কংগ্রেস বলিয়াছেন বে, 
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সংশ্রিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত অন্সারেই ইনার পরিবন্তন করা হইবে। 
পারম্পরিক আপোব-মীমাংসার দ্বাবা সাম্্রৰাখিক নাটোয়ারার পরিবর্তন 
সাধনের সুযোগ গ্রহণ করিতে কংগ্রেপ সব্বদা উৎসুক । 
সৎ্খ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নৃতন উদ্যমে আত্বু- 
নিযোগ করিবার সময় বর্তমানে সমুপস্থিত। ধন্মবিষষে “নিজেরা বাচিয়া 
থাক এনং অপরকে বাঁচিতে দাও”__এই নীতি গ্রহণ এবং রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক বিয়ে একটি আপোষ-মীমাংসা করা খুবই সঙ্গত হইবে। 
সংগ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যার কথা চিন্তা করিঠে মুসলমানদের কথা বড 
তইয়া দেখা দিলেও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রাযের বিষযেও বথাযোগা 
মনোযোগ প্রদান করিতে কংগ্রেস ব্যগ্র। অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্বশ্রেণীর 
জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবী লইযাই 
আজ কংগ্রেস সংগ্রামরত। কংগ্রেসের 'ভীষ্টলাঁভ হইলে ভারতের অন্যন্য 
সম্প্রদায়ের মত সংখ্যালঘিষ্ সম্প্রদায়সমূ5ও উপকৃত হইবে। ভাবতের 
্বাধীনতালাভে মুসলমানদের শাঙ্কত হইবার কোন কারণ শীহ-লাভবাশ 
তইবারই বরং সুবিধা রিযাছে । বিগত সতের বসব ধরিয়া কংগ্রেম 
তথাকথিত অন্তন্নত জম্প্রদাষেব সামাজিক ও ধম্মবিষয়ক অসুবিধা 
দূরীকরণের নাপারূপ চেষ্টা করিতেছে । অদূর ভবিস্তাতি সে সকল 
অসুবিধা দৃবীভূত হবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি । 
ভবিষ্যুৎ কর্ম্মপন্ছা_-এথন আমি কংগ্রেসের ভবিষৎ নীতি ও কম্মপন্থা 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। জাতীষ সংগ্রামে অভিংস-অসহযোগ অথবা সত্য গ্র5 
কংংগ্রসের কন্মপন্থা হইবে? ইহা আমি দৃঢ়তার সঠঠত বলিতে পারি। এই 
অঠিংস-অসহযোগ কথাঁটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহার 
মধ আইন-অমান্ক আন্দোলনও নিহিত থাকিবে । ইহাকে কেবলমাত্র 
নিক্ষিয় প্রতিবৌধ বলা সঙ্গত হইবে না; কারণ, সত্যাগ্রহ বলিতে আমি 
নিক্ষিয় ও সক্রিয় উত্তয় প্রকার প্রতিরোধই বুঝিয় থাকি । তবে এই সক্রিয় 
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প্রতিরোধ সম্পূর্ণ অহিংস পরণের হইবে । আমাদের সম্মুখে বর্তমানে ছুইটি 
পন্থা রভিয়াছে । পূর্ণ স্বাধীনতা অজ্ঞন না করা পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালন। 
এবং সংগ্রামের পথে যেসকন ক্ষমতা আঙাদের হস্তে আসিবে তাহ। 
গ্রচণে অস্বীকার করা 'অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকালে আমাদের 
অবস্থিতিকে স্দুঢ় করা --এইঈ হুই পন্থান একটি পন্থা আমাদিগকে বাছিয়! 
লইতে হইবে । নীতির দিক দিধা উভয় পন্থাই গ্রহণযোগ্য ! তবে আমরা 
যে পন্থাই গ্রহণ করি না পেন, জিটাশ সম্পর্কচ্ছেদের শ্রতি আমাদের চরম 
লক্ষ্য গাকিবে। নখন প্র সম্পক নিচ্ছিন্ন ঠইবে এবং আমাদের ভারতবষে 
ব্রিটাশ গ্রভূত্ব নিশ্চিহ্ন ভইবে, তণনষ্ ভভাঁদেব সহিত মৈত্রীস্চক চুক্তিতে 
"্সাবদ্ধ হইবার মত আমাদেব অবস্তা চহবে।  আযার্ল্যাঙডের রাষ্পতির 
হাফ আমিও বলিতে টাই বে, ব্রিীশ জনসাধারণের প্রতি আমরা বিন্দুমান্ 
বৈরীভাব পোষণ করি না। £্রেট বুটেনের সহিত আমাদের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্ক নির্ণয় করিবার অধিকার 'অক্জনের নিমিত্ত আমরা সংগ্রাম 
করিতেছি । আমাদের ক্লজ্ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ব্রিটাশ জনগণের সভিত 
সপ্যস্থত্রে আবদ্ধ না চহবার কোন কারণই নাই । 

স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের কর্তব্য- জাতায সংগ্রামের 
ইতিহাসে কংগ্রসের  অবস্থিতি কোঁথায়-_-অনেক ক'গ্রেসকন্ীর 
মনেই এই সম্পর্কে সুষ্প্ট ধারণা নাই । আমি জানি, আমাদের বন 
বন্ধুর মনে এইবপ্‌ ধারণা আছে বে, ভারতের স্বাধীনত। লাভের পর 
কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে এবং উহার আর কোন 
অস্তিত্ব থাকিবে না। এামি বলিতে চাই বে, স্বাধীনতা লাভের পরও 
কংগ্রেসের অস্তিত্ব মুছিধা যাইবে না-বরং তখনই কংগ্রেসকে শক্তি, 
দুয়িত্ব ও শাঁসনভান্ত্রিক ব্যবস্থার গুরুভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
পুনর্গঠনমূলক কর্শস্থচীকে কাধ্যকরী করিতে হইবে। জোর করিয়া 
কংগ্রেসের মূলে কুঠারাঘাত করিলে দেশব্যাপী অনর্থের স্থষ্টি হইবে! 
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মহাযুদ্ধের পরবত্তী ইউরোপের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, 
যেসকল দেশে শক্তিশালী দল পুনর্গঠনকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, 
সেই সকল দেশে জাতীয় অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে । 

কংগ্রেস ও সমাজিক পুনর্গ ঠন--ভবিগ্যৎ সমাজ-গঠন 
ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান বর্তমানে সম্ভব না হইলেও, আমার 
বিশ্বস এই যে, কেবলমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারাই দাঁরিজ্র্য- 
মোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উৎপাদন ও সরববাভের ব্যবস্থা সম্পকিত আমাদের প্রধান জাতীয় 
সমন্তাসমুহের সমাধান হইতে পারে । এই পুনর্গঠন কাধ্যে আমাদের 
ভবিষ্যৎ জাতীয সরকারকে সর্বাগ্রে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে 
হহবে। এই কমিশন জাতিগঠনের ব্যাপক কর্মপন্থা! নিদ্ধীরণ করিবেন। 
কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কম্মপহ্থার ছুইটি অংশ থাকিবে। প্রথম 
অংশে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী একটি কর্মপন্থা! 
এবং দ্বিতীয় অংশে, কিছুকাল যাবৎ অন্ুদরূণের যোগ্য 'অপর একটি 
কন্মুপন্থা থাকিবে! "পথম অংশ রকনাব গময নিয়োক্ত তিনটি বিষয়ের 
প্রতি লঙ্ষা রাখিতে হইবে £-- 

(১) আত্মত্যাগের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা, 

(২) দেশকে এ্ক্যবদ্ধ করা? 

(৩) বাক্তিগত ও সংস্কৃতিগত শ্বাধীনতা । 
« যে বৈদেশিক শাসনের ফলে আমরা আজ পরম্পর বিচ্ছিন্ন ও 
হেয় অবস্থায় পতিত, আমাদের স্বন্ধ হইতে সই গুরুভার অপসারণের 
পর সমগ্র জাতিকে এ্রক্যবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত বিশেষ সচেষ্ট হইতে হইবে। 
জাতীয় এক্যবৃদ্ধির নিমিত্ত একটি সাধারণ বর্ণমালা ও রাস্ত্ীয় ভাঙার 
প্রবর্তন প্রয়োজন । অতঃপর বিমানঃ টেলিফোন, বেতার, চলচ্চিত্রঃ 
টেলিভিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির পাহায্যে ভারতের বিচ্ছিন্ন 
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অংশকে একব্রিত করিয়া একটি সাধারণ শিক্ষানীতির ছারা জনসাধারণের 
মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রবর্তন করিতে হইবে । সাধারণ বণমালা গ্রবন্তনের 
বিষষ আমি পুনরায় বলিতেছি । যাহাতে পৃথিবীর অন্তান্ত জাতির 
নিকটবন্তী হইতে পারি আমাদিগকে এইরূপ একটি বর্ণমালা গ্রহণ 
করিতে ভইবে। রোমান বর্ণমাল! প্রবর্তনের কথা বলিলে অনেকেই হযত 
আতঙ্কিত হইবেন ; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও এঁতিহাঁসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আমি 
তাভাদিগকে এই সমস্যাটি বিবেচনা! করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ 
জানাইতেছি। দেশের শতকরা নব্বইজন লোক অশিক্ষিত এবং তাহারা 
কাঁন বর্ণমলির সঠ্িত পরিচিত নঠে। এইরূপ ক্ষেত্রে যে বর্ণমালাই 
প্রবর্তন করি না কেন, তাহাতে তাহাদের কোঁন ক্ষতি হইবে না। রোমান 
বর্ণমালা গ্রহণেব ফলে তাহারা অনায়াসে আঁর একটি ইউরে।পীব ভাষা 
শিক্ষা করিতে পাঁরিবে- এই বিষষে চিন্তা করিরার জন্ত আমি 
দেশবাসীকে অনুরোধ করিতেছি । রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে আমার অভিমত 
এই যে, হিন্দী ও উর্দর মধ্যে পার্থকা কৃত্রিম_ম্থতরাং, এতছুভষের 
সংমিশ্রণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার সৃষ্টি ভওযা উচিত । 

দারিদ্র্য দূরীকরণই পুনর্গঠনকার্যে আমাদের প্রধান ও প্রাথমিক 
কর্তব্য ভইবে। এতছুদেস্টে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও জমিদারী 
প্রথার উচ্ছেদে প্রযোজন। কৃষি-ণ মকুব করিতে হইবে এবং 
পল্লীবাসীদের জন্ত অল্পঙ্গদে অর্থসাহাধ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
উৎপাদক ও গ্রাহক উভষের সুবিধার নিমিত্ত মমবাঘ আন্দোলনের 
প্রপারের চেষ্টা কাঁরিতে হইবে । অধিকতর ফসল উৎপাদনের ভন্ত 
বৈজ্ঞানিক প্রায় কৃষিকাধ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

একমাত্র কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা জাতির অর্থনৈতিক সমস্যার 
সমাধান হইবে না; রাষ্ট্রীয় অধিকারে ও রাস্ীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে 
শিল্পবাণিজ্যের গ্রসারও প্রয়োজন। ভারতের অভ্যন্তরে বৈদেশিক শাসন 
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বিদ্যমান থাঁকিবার এবং বাহিরে শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ভইবাঁর ফলেই এই 
দেশের পুরাতন শিল্পবাণিজ্য-পদ্ধতি বার্থ হইয়া গিয়াছে | উনার স্থলে নূতন 
পদ্ধতি গ্রহণ প্রয়োজন আধুনিক ফ্যক্টিরীসমূ্তের প্রতিযোগিতা বিরাজমান 
থাকা সত্বেও কোন্‌ কোন্‌ কুটীর-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা হইবে এবং 
ব্যাপকভাবে উত্পাদনের নিমিত্ত কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে উত্সাহ প্রদান 
করা হইবে, পুনর্গঠন কমিশন তাহা নির্ধারণ করিবেন । এই কমিশনের 
স্রপারিশক্রমে রাষ্্রকে আমাদের কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে উৎপাদন ও 
বাবরের উভযক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্িক নীতি অস্গুযাঁয়ী পুনর্গঠিত করিতে 
তইটল | যেই প্রকারে হউক, অর্থ সংগ্রহ করিযা এই কার্যে অতিরিক্ত 
মলধন নিয়োজিত করিতে হইবে । 
কংগ্রেস মগ্ত্রিমগুলী-_ ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাত 

প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ভার গ্রহণ করিয়ছেন । অতএব নৃতন শাসল- 
তন্ের প্রাদেশিক অংশে বিবোধিতার সম্ভাবনা নাই । উহার ফলে 
কংগ্রেসকে কেবলমাত্র সজ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী "করা বাইতে পারে। 
কংগ্রেসী মন্ত্িমগুলের আমলে ফিরূসে কংগ্রেমকে শক্তিশালী করা 
দম্ভব? সব্বপ্রথম আমলাতান্ত্রিক শাসন-বাবস্থার আমুল পরিবন্তন 
সাধন কবিতে হইবে; ইহা অসম্ভব হইলে কংগ্রেসের পক্ষে হুঃখের কারণ 
ইতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ শিক্ষা স্বাস্থ্য, মাঁদঝ- 
দ্রব্য বজ্জন, কারা-্সংক্কারঃ মেচ-শিল্পবাঁণিজ্য-ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার, শ্রমিক 
ও“ক্কষিমঙ্গল প্রভৃতি বয়ে জাতিগঠনমূলক পন্থা অবলম্থন করিবেন। এই 
সমস্ত বিষয়ে ভারতেৰ সর্ববত্ জন্রূপ্‌ ব্যবস্থা প্রবর্তন্সঙ্গত। ছুইটি উপায়ে 
এই একা-বাবস্থা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে । প্রথমতঃ, বািভিম অদরেশের 
কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ সম্মিলিত ভইমা একটি সমভাবাপন্ধ কন্দগন্থা শিদ্ধারণ 
করিতে পারেন ; দ্বিতীরতঃ) বিশেষজ্ঞগণের পরামশাঙসারে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটি বিভিন্ন সরকণরের বিভিন্ন বিভাগকে, সাহায্য করিতে 


ধ্‌ 
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পারেন । ইঠা বিশেষভাবে উল্লেখবোগা থে বিদ্রিম্ন সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগকে সহাধতা করিবার সময কগ্রেল ওয়াকিং কমিটির সদম্তগণকে 
উক্ত 'প্রদেশসমূহ্ের বিভিন্ন সমস্যার সঠিত পরিচিত থাকিতে ভইবে। এই 
প্রনঙ্গে কিছু বলিতে চাই £ এই কমিটি কেবলমাত্র ভীরতের মুক্কি- 
সংগ্রমের টৈন্যদল নিষন্ত্রণ-সজ্ঘ নঠেঃ ইভা স্বাধীন ভারতের মন্ত্রিলভ । 
সেইজন্ধ ওয়াকিংকমিটিকে স্বাধীন ভাবতের প্রাকৃ-মন্ত্রিপভার ভ্যান কাধ্য 
করিতে হইবে । বাষ্পতি ডি, ভ্যাপেবার প্রজাতন্ত্র বখন ব্রিটাশ সরকারের 
সহিত সংগামলিঞ্ট ছিল, তথন তীাহারাও এইরূপ পঞ্থা 'অবশশ্ধন কবিষা- 
ছিলেন । শাসনাধিকার লাঁভেব প্রক্কা মিশরের ওয়াকদদশও এইজপ 
নীতি গ্রণ কাঁরযাছিল | 

ওয়ার্ধ প্রস্তাব--প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরোধিতা 
প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিমগুলের কার্যাপবিচালনা অপেক্ষা নৃহন 
শাসনভন্ত্রেণ বৃক্তরাষ্ট্রী পরিকল্পনাঁকে কিভাবে বাধা দান করিতে ভবে, 
তাহা বিবেচনার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িযাঁছে । ওয়াক” কমিটি? 
বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারার ওয়ীদ্ধা আঁধবেশনে প্ুগাত প্রস্তাবে সুক্ষরা 
পরিকল্পনা সম্পকিত কংগ্রেমের মনোভাব স্থৃষ্পই বাণ হঠযাছছে । বিন 
নির্বাচনী সমিতি কন্তক বিবেচিত হইবার পর এই শ্রস্থাবটি বর্তমান 
অধিবেশনে আলোচিত হহবে। 

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণের কারণ সম্পাক 
আম দুই একটি কথা বলিতেছি। নুতন শাগনতস্ব্ের বাণিজ্য ও অথ- 
বিষষক রক্ষাকবচগুলিই এই পরিকল্পনার প্রতি আমাদের বিরুদ্ধ 
পোষণেব অন্ততম কারণ । কেবলমাত্র দেশরক্ষ! বিভাগ ও টী 
নীতিতে জনসাধারণের অধিকার থাঁকিবে না এমন নহে, ইহাতে সরকারের 
ব্যয়ের অধিকাংশ অংশের উপর জনগণের প্রতিনিধিবগের বিন্দুমাত্র কর্তীত 
থাকিবে না । কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৩৭-৩৮ খুষ্টাব্ষের বাজেট প্রস্তাৎ 
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অন্রসারে সরকারের মোট ব্যযের শতকর! সাতান্ন ভাগই সেনাঁদলের জন্ত 
নির্ধারিত ভইযাছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে সংরক্ষিত অংশ বড়লাট কর্তৃক 
নিয়স্ত্রিত 5ইবে তাহা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যযের শতকরা আশী ভাগ । ইহা ব্যতীত 
রিজাভ ব্যাঙ্কঃ ঘুক্তয়াস্্রীয় রেল বিভাগ প্রভৃতি ব্যবস্থাতিন্ত্র ইতিমধ্যেই গঠিত 
ভঠয়াছে ; উহ যুক্তরাষ্ট্রের নামমাত্র অধীনে পরিচালিত হইবে। রেল 
বিভাঁগেব নীতি সম্পর্কে আইনসভাঁর কোন কৃত থাকিবে না 7 মুদ্রা" 
নীতি ও বাটার হাব নির্ধারণের ব্যাপারটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির 
মূলকথা হইলেও তাহার উপর এই আইনসভার কোন কর্তৃত্বই থাকিবে না। 
পররাস্ট্রবিষ্নয়ক ব্যাপারগুলি প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে সংরক্ষিত বিষয় বলিষ' 
বিবেচিত হইবে | ইহাতে অন্তান্ঠি রাষ্্রেব সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করিবার 
সাধারণ স্বাধীনতাটি পধ্যন্ত ভারতী আইননভাঁকে প্রদান করা ভয নাই । 
এতদ্বারা আথিক স্বাধীনতা গুরুতররূপে ক্ষুণ্ন হইয়াছে । ভারত শাসন 
আইনে যে সকল বাণিজ্যসংক্রান্ত অসম-সংরক্ষণ ব্যবস্থার নির্দেশ আছে, 
তাভাতে ভারতের জাতীয় শিল্প-বাঁণিজ্যও খন ব্রিটাশ স্বার্থের প্রতিকূল 
তইবে (উচা সর্বদাই হইতে বাধ্য )১ তখন কোনরূপ ব্যবস্থার ছারা 
এগুলিকে বক্ষা কর। বা উহার প্রসারে সহায়তা করা সম্ভব হইবে না। 
এই ভারত শাসন আইনে যে সকল অসমঞ্জস বাণিজ্যিক নীতি আছে, 
তাহা বখঘথ প্রতিপালিত হইতেছে কিন! তাহ! দেখিবার জন্ত বড়লাটের 
বিশেষ ক্ষমতা রহিরাছে । ইহা ছাড় বদি কখন কোন ব্রিটীশ-পণ্যের 
উপর অতিরিক্ত আমদানী-শুক্ক ধার্ধ্যকরণ বা অন্ত কোন প্রকারে উহার 
আমদানী সম্পকে কড়াকড়ি ব্যবস্থ। করিবার প্রস্তাব হয়, তবে বড়লাট উচা 
অগ্রান্থ করিয়৷ দিতে পারেন। এই অমস্ত ব্যবস্থ। হইতে প্রতীযমান হয় বে' 
বডলাটের বিশেষ ক্ষমতাবলে ধাতিলের বহিভূত ব্রিটাশ স্বার্থবিরোধী কোন 
প্রস্তাব আইন-পরিষদে বা শাননতন্ত্রের অন্ত খে কোন ক্ষেত্রে হইতে 
পারিবে না। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষাঁকল্পে জাতীয় প্রচেষ্টার মধ্যে 
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প্রয়োজনমত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অধিকার আমরা কোনক্রমেই 
ত্যাগ করিতে পারি না । 

বৈদেশিক বাণিজ্যনীতি--আথিক স্বাধীনতা ও বাণিজ্যবিষয়ক 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্থয কীয় 
একটি কার্যকরী বৈদেশিক বাঁণিজ্যনীতির কথা বলিব। ভারতের 
রগ্তানী-বাণিজ্য ও ইহার বৈদেশিক বাধ্যবাধকতাঁর প্রতি লক্ষা 
রাখিয়া ব্যাপকভাবে ত্ররূপ নীতির বিবেচনা করিতে হইবে। অন্তান্ঠি 
বাষ্্রের সহিত ভারতের বাণিজ্য-চুক্তি সাধন দুর্ঘট হয় অথবা 
সম্তোজ্যেব বাহিরের বে সমস্ত দেশ ভাঁরতীয পণোর ক্রেতা তাহাদের 
সহিত ব্যবসাক্ষুপ্রকর কোনপ্রকার চুক্তি ইংলগ্ডের সহিত করা সঙ্গত 
হইবে না। ভারতের বহিবাণিজ্যের পক্ষে হহা একাস্ত আবশ্তক। 
ছুঃখের বিষয়, এখনও ইঙ্গভারতীয় বাণিজ্য-আলোচনা চলিতেছে; 
পক্ষান্তরে অটোয়া চুক্তির নোটিশের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং 
ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক নাকচের সিদ্ধান্তসত্েও উহাকে এখনও বাল 
রাখা হইয়াছে । বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার ইংলগু ও ভারতের মধো 
বাণিজ্য-চুক্তি হইলে, ইংলগ্ডের অনুকূলে তুলাদণ্ড ঝুঁকিয়া পড়িবেই। 
রাণিজ্য-চুক্তির আশ্রয়ে এই দেশে অ-ভারতীয় কায়েমী-স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত 
*ইতে দিবার পূর্বে উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও আধিক ফলাফল 
সম্বন্বেও আমাদিগকে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতে হইবে। আমি 
আশাকরি, বর্তমানে বে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তির আলোচনা 
চলিতেছে, তাহাতে অন্ান্ত রাঁষ্রের সহিত সরাসরি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদনে 
বাধা উপস্থিত হইবে ন! এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 
না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট ন্নপ কোন চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না। 

প্রার্দেশিক মন্ত্রিমগুল ও প্রস্তাবিত যুক্তবাস্্ীয় মন্ত্রিমগুলের ক্ষমতার 
তুলনা করা যায় না। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্্ীয় পরিষদের গঠন অত্যন্ত 
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প্রগতিবিরোধী । দেশীষ রাঁজাসমৃভের লোকসংখ্যা সমগ্র ভারতের 
লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় চব্রিশজন মাত্র । তাহা সত্বেও দেশীয রীজা- 
সমুহের নৃপতিগণকে ( তাহাদের প্রজাবৃন্দকে নহে ) যুক্তরাষ্্ীয় আইননভার 
নিম্নতর পরিষদে শতকরা তেন্িশটি 'ও উচ্চতর পরিষদে শতকর1 চল্লিশ 
আসন দেওযা চইমাঁছে । এরূপ ক্ষেত্রে আমি মনে করি বে, ঘুক্তরাষ্ 
পরিকল্পনার গত কংগ্রেসের মনোভাব কখনও পরিবন্তিত হইবার সম্ভাবনা 
নাই । স্রকান যে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা এ দেশের স্কন্ধে চাপাইতে চাহিতেছেন, 
তাহাতে বাধা প্রদান করিবার সাফালার উপরই আমাদের রাজনৈতিক 
ভবিষ্যৎ নিভব করিতেছে । সনব্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপাষে 
আমাদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে__সব্বশেষে মামা 
দগকে হয়ত বাপক আইন-অমান্ত আন্দোলনের আশ্রয় লইতে হইবে। 
ভবিষ্যতে ঘদি এইদপ ব্যাপক আন্দোলনে ্ষ্টি হয়, তবে তাহা কেবল 
ব্রিটীশ ভারতেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দেশীষ রাঁজ্যের প্রজাদের 
মধ্যেও উহ! বিস্তৃতি শাভ কারবে। | 
স্বেচ্ছাসেবকবান্িনী_-অদূর ভবিষ্যতে কোন সংগ্রামে অবতীর্ণ 5ঈঙে 
হইলে আমাদিগকে বথাবথভাবে অজ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে । গত কয়েক বত্সরের 
মধো জনজাগ্ব” এরূপ ব্যাপক আকার ধারশ করিয়াছে যে আমাদের 
দল পরিচালনা সম্পকে খন নৃতন মমগ্ডার উদ্ছব হইখাছে। বর্তমানে যে কোন 
সভা-সমিতিতে পঞ্চাশ হাজার নরনাকার পমমাবেশ হহরা থাকে । অনেক 
সময় দেখা গিযাছে যে এইরূপ সভা ও শোভাধাত্রা নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নাই । ইঠা ছাঁড়া এই বিধান জন-জাগরণকে কেন্দ্রীভূত করিয়া 
স্থণিদিষ্ট পথে চালিত করিখার বুহল্তর সমস্যাও বিদ্যমান । এই জন্ 
আমাদের স্থসংবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকবাভিনী আছে কি? ভখিস্যৎ্ নেতৃবৃন্দ ও 
তরুণ কনম্মীদের জন্ত আমরা ফোনপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি কি? 
আধুনিক রাজনৈতিক 'দলের এই সকল প্রয়োজন মিটইবার এখন সমর. 
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আসিয়াছে । সুশিক্ষিত অধিনাযর়কবুন্দ পরিচালিত একটি স্বেচ্ছাসেব « 
বাহিনী আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন । রাজকনতিক কন্মীদের জন্ট। 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে ভবিস্যতি আমরা যোগ্য বাঁজনৈতিক নেতা 
লাঁভ করিতে পারিব | বিলাতে নিদাঘ-বিগ্যালঘ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে 
এইরূপ শিক্ষা ন্যবস্থা আছে-ইকূপ শিক্ষাদান একনায়কত্বাধান 
রাষ্ট্রসমূভের একটি প্রধান বৈশিষ্টা | ইউরোপের কোন কোন দেশ কি- 
ভাবে এহ সপন্যার সমাধান করিতেছেন, তাল অবশ্টাই পক্ষা কারয! 
থাকিবেন। "আমাদের মাদশ ৪ শিক্ষার প্রণাল শ্টাহাদের সহিত 
[ামপ্ীন্তাঠীন ভইলেও* ইহা বর্বজনস্বাকত বে আমাদের কর্মীদের জন্ত 
বৈজ্ঞানিক ধারাধ সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের সাবন্তা প্রয়োজন । নাত্সীদের 
শ্রমিক .সবাবাভিনীর (140১0170 70510, 0০018) স্াষ প্রতিষ্ঠান বিশেষ 
বিবেচনাযোগ্য এবং উপযুক্তভাবে সংশোধন কবিরা প্রপত্তদ করিলে উচা 
ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হহতে পারে। 

কিবাণ সন্ভাসমূহ-_ সঙ্বান্তবন্তিতার আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি 
সমস্তা। সম্পর্কেও আমাদিগকে বিবেচনা করিত হইবে । ভারতী জাতীয় 
মভাসভার সহিত ট্রেড গউনিন্বন কংগ্রেস ও কিষাণ সভাসমনের সম্পর্কের 
কথাই আমি বলিতোঁছ 3 উহা আমাদের উদ্বেগের কীরণ ভহয়াছে । কেহ 
কেহ কংগ্রেমের বহিভূতি বে-কোন প্রতিষ্ঠানের নিন্দা করেন এবং কেহ 
কেহ উনাদের আবশ্যকতা স্বীকার করেন । আমার মতে, উহাদের অন্তিত্ 
'আঁমরা পছন্দ করি বানা করি, উহ্ভাদের সহিত আমাদিগকে সামঞ্রস্ত্য 
রক্ষা করিষা চলিতে হইবে । প্রশ্ন হইতেছে, উচ্ভাদের প্রতি কংগ্রেসের 
কিরূপ ব্যবস্থা 'অবলম্বন করা উচিত। বাজনৈতিক সধিকার লাভের 
সংগ্রামে কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি । কংগ্রেসের বিরোধীদলদ্পে 
এই সকল প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব স্বাকার করা যাইতে পারে না। স্থতরাং, 


এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের আদর্শে ও কাধ্যপন্থায় উদ্বন্ধ হইয়া 
৮ 
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গ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ যোঁগাঁষোগ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে । এইজস্ক 
ট্রেড ইউনিয়ন 'ও কিষাণ সভাসমূহ্তে কংগ্রেস কর্মীবৃন্দের দলে দলে 
যোগদান কর্তব্য । শ্রমিক ও কৃষকদের আথিক ছুরবস্থার প্রতি অধিক 
অবহিত হইযা ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভাসমূহ বদি কংগ্রেসকে দেশের 
মুক্তিসাধনার সার্বজনীন প্রতিগ্রানরূপে গণ্য করেন, তবে কংগ্রেস ও উক্ত 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা সহজসাধা হইতে পারে । সমষ্টিগত সমর্থন 
বা সংযোগসাধনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কংগ্রেসের সহিত সমস্ত 
সাম্রাজাবাদবিরোধী প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা বাঞ্ছনীয় । 
কংগ্রেসের অভান্তরে কংগ্রেস সমাজতম্ত্রীদল গঠনে বনু বিতর্কের সৃষ্টি 
ভইয়াছে। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে আমি ওকাঁলতি করিতেছি ন'! 
ঘেবং আমি উহার সদশ্ত নতি । তাহা সত্বেও আমি বলিব যে ইহার সাধারণ 
নীতিব সহিত আমি প্রথম ভইতেই একমত । প্রথমতঃ, বামপন্থীদের 
একটি দলে স্থসংহত ভওয! বাঞ্চনীয় । দ্বিতীয়তঃ বামপন্থীদলের প্ররুতি 
যদি সমাকতন্ত্রমূলক ভয়, তা! হইলে একটি বামগন্থী “লক ( বিরোধীদল ) 
থাকার সঙ্গত কারণ থাকতে পাছে! এইনপ ব্রিকগকে দল বলা হইলে 
অনেকে আপত্তি করেন । আমার মতে, এইরূপ পার্থক্য স্থষ্টির কোন 
অথ হয ন!। ভারতীয় জাতীয় মহাঁসভাঁর নিয়মতন্ত্র অনুসারে শ্ররূপ 
চরমপন্থী বিরোধীদল গঠন করা কিছুই 'অগ্াঁয় নতে--উহাকে দল বা লীগ 
বাব্রক যে কোন নামই দেওয়া ঘাইতে পারে । কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল 
' বা অন্তরূপ দলকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থী বা চরমপন্থীদল স্বরূপ 
কার্য করিতে হইবে। সমাজতত্ত্রবা্দ আম্খদের আশ্ত সমাধানযোগ্য 
সমস্যা নহে; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতাপাভের পর সাহৃতন্ত্রবাদ 
গ্রহণের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্বা সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্ষ্যের 
প্রয়োজন রহিয়াছে । স্বতরাং সমাজতন্তবাদে আস্থাবান কংগ্রেস সমাঁজ- 
তন্ত্রীদলের দ্ব'রা সেই প্রচার-কার্ধ্য চলিতে পারে। 
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পররাষ্ট্রনীতি ও বিদেশে প্রচার কাধ্য--গত কয়েক বংসর 
ধাবৎ একটি সমস্য। সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাঁবে বিশেষ আগ্রহাদ্থিত | 
ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের বিষয় উপস্থিত 
করাই আমার উদ্দেশ্য । আমার মনে হয় ষেআগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এরূপ পরিবর্তন ঘটিৰে ঘে তাহ ভাবরুতের 
মুক্তিসংগ্রামের অষ্টকূল বলিয়া বিবেচিত হইবে । সেই জগ্ঠ বিশ্বপরিস্থিতির 
প্রতোকটি পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে এবং কিরূপে তাহার 
স্থযোগ গ্রহণ কর! যায় তাহ! বিবেচনা করিতে হইবে । আমাদের সম্মুথে 
মিশরের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । কোনপ্রকার হিৎসাত্মক নীতি গ্রহণ না 
করিয়া মিশর কিরূপে স্বাধীনতার সন্ধি-চুক্তি আদায় করিতে সমর্থ 
হইযাছিল? তাহার! ভূমধ্যসাগরে ইঙ্গ-ইতালায় বিরোধের স্থধোগ গ্রহণ 
করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়! তাহা সম্ভব হইয়াছিল । 

আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে কোন 
দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা উহার রার্বীয় গঠন আমাদিগকে ঘেন 
প্রন্তাবান্বিত ন। করে। প্রত্যেক দেশেই ভারতের মুক্তি-আন্দৌলনের 
প্রতি সহান্ুৃভৃতিনম্পন্ন নরনারী থাকিবেহ। প্রত্যেক দেশেহ ভারতের 
প্রতি সহান্থভ'তিসম্পন্ন নরনারীর দল গঠন করিতে হইবে। বিদেশে যে 
সকল ভারতীয় ছাত্র আছে, তাহারাও আমাদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা 
করিতে পারে। ভারতীয় ছাত্রদের অভাব-অভিযোগের প্রতি আমরা 
দৃষ্টি রাখিতে পাঁরিণে? তাহারাও এই বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। 
1বদেশের ভারতায় ছাত্রগণের সহিত ভারতের জাতীয় মহাসভার ঘনিষ্ট 
যোগহ্ত্র রাখিতে হইবে । আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পকিত ছায়াচিত্র 
বাদ আমর! বিদেশে পাঠাইতে পারি, তবে পৃথিবীর অন্ান্ত দেশের জন- 
সাধারণ আমাদের বিষয় অবগত হুইবে এবং আমর। তাহাদের সহানুভূতি 
লাভ করিতে সমর্থ হহ্ব। আমার্দের এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিতে 
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হইলে ইউরোপ, 'এশিযা, আফ্রিকা ও মামেরিকাঁষ ভাঁতীয মহাঁসভা 
বিশ্বস্ত প্রতিনিধি নিধোগ করিতে হঈবে। এতদ্বাতীত আন্তর্জাতিক 
সভা বা সম্মেলনে ভারতবর্ষকে যোগদান করিতে হইবে । এইব্প 
সভীসম্মেলেনে যোগদানের ধলল ভারতের প্রাযোজনীযষ গ্রচারকাধ্যের 
উদ্দেশ্া সিদ্ধ হইবে 'এবং বিশ্বজনমতের নিকট ভাঁরতেক দাবী স্বীকৃত 
তবে । 
এশিষা ও আফিক1র বিভিন্ন অঞ্চলে-বিশেষতঃ জাঞ্জিবার, কেনিষা, 
দক্ষিণ আফিকা+ মালয ও সি+ভলের প্রবাসী ভ্রাতবুন্দের অভাব-অভিযোগ 
ও সমস্যার বিষষ আঁমবা যেন বিশ্বৃত না ভঈ | তাহাদের সম্পর্কে কণগ্রেস 
সর্বদা গভীর মানাষোগ প্রদান করিধাঁছেন এবং ভবিষ্বৃতিও করিবেন । 
আমরা এখনও দাঁঘ-জীবণন বাপন করিছেছি বলিষ! তীভাদদের শল্য 
গ্রযোজনান্ুরূপ কিছু করা হঘত আমাদের পক্ষে সম্ভ৭ হয় নাই । স্বাধীন 
ভারত নিশ্বের রাজ্জনীতিক্ষেত্রে বিবাট শক্তিদ্নুপ আত্মগ্রকাশ করিবে : 
তথন প্রবাঁসী ভাবতীবন্দর স্বার্থসংরক্ষণে কোন বাপার শষ্টি হাব না। 
এই প্রমঙ্ে পবিস, আফগানিস্তানঃ নেপাল? চীন ব্রহ্ধ, শ্যাম মালব, 
পূর্ব ভাঁরতীয দ্বীপপুঞ্জ ও সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্্রনমের সহি 
সংস্কৃতিগঙ ঘনিষ্টতা স্তাপনেব আবশ্তাকতার উল্লেখ করিতে চাই । এই 
সমন্ত রাষ্ট্রের সরিত পারম্পরিক পরিঢয ও সহযোগিতা থাকিলে উভয় 
“পক্ষেরই কলাণ হইবে! ব্রন্দ ও সিংভলের সচিত আমাদের সংযোগ বন্ধ 
যু'গর বালয়া এহ ছুটি রে টি ঘনিষ্ঠতম$দংস্কৃতিগত সম্পর্ক রাখিতে 
হইবে। 
আটক ও রাজনৈতিক বন্দী-_ এক্ষণে আ'ম আটক এবং 
রাঁজনৈতিক বন্দীদের সমস্যার গ্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি । 
উহ্নাই বর্তমানে আমাদের প্রধান সমস্তা । বন্দিগণের অনশনের ফলে 
এই অমন্যাটি জনসাধারণের নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১১৭ 


তাগাদের আস্ত মুূক্তর জন্য ঘথাসাধা চেষ্টা করা কর্তব্য । আমার 
বিশ্বাস আমার এই মন্তব্যে কংগ্রেদের মনোভাব বাক্ত হইবে । 

ঘে সকল আটক ও রাজনৈতিক বন্দী কারাগারের ভিতরে ও বাহিরে 
আবকন্ধ আহেন, তাহারাই কেবল দুঃখভোগ করিতেছেন না + ধাহারা আজ 
কত পাইষাছেন, তাহাদের অবস্থাও অধিকাংশক্ষেত্রে শোচনীর | যঙ্মার 
মত নানারাদ মারাজ্মক রে|গে আক্রান্ত ভহয়। ভগ্রস্থাস্থ্য লহয়া তাহারা গৃহে 
ফিরিয়াহেন। অনাভারে ভবাবগ নম্তাবন। ভাহাদের পন্গুথে । আত্মীয় 
পাধজনধগের গাপিমুধের অভাথনার পবিবন্তেঃ অশ্রজশের করুণ আভিন্নান 
তাহারা লাভ করেন । মতৃভামর সেবার জীবনের শ্রে সম্পদ ভতসগ 
করিষা ধাহার। বিনিময়ে ছুঃখ ও প্ারদ্রা লা করিয়াছেন? তাহাদের 
প্রাত কি আমাদের কে।ন কভব। নাহ? অতএব বাহারা দেশপ্রীতির 
সারাঁধে ন্ধাতন ভোগ কারবাহেন, তাহাদের সকলকে বেন আমরা 
আমাদের আন্তরিক সহান্গভূতি প্রেরণ কার এবং তাহাদের দুঃখলাধবের 
লাধ্যাচুবায়ী চেষ্ট! কারি। 

বর্তমান সংকট ও এঁক্যের আহবান-_পদ্ধুগশ ! আর একটি 
খিষয়ের মবতারণা করিঘা আমি আমার বত্তৎ শেষ করিব। 
কংগ্রসের অভান্তররে দক্ষিণপন্থা ও বামপস্থান্দের মধ্যে যে পার্থক্য 
বিরাজমান, তাহাকে ভপেক্ষা করার চেষ্টা অর্থহীন । বাহিরে ব্রিটীশ 
নাআ্রাজ্যবাদের প্রাতদ্বন্দিতার 'আহ্বান। আমাদিগকে এহ আহ্বানের 
প্রত্যুর্তর দিতে হতবে। এই সঞ্কটকালে আমাদের কর্তব্য কি? 
বাত্রাপথের ঝড়ঝঞ্চার ব্কিদ্ধে দুটুভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাদিগকে 
শাসকশ্রেণীর ছলকৌশল বিস্তারের প্রতিরৌধ করিতে হইবে। কংগ্রেসই 
বস্তমানে গণ-সংগ্রামের সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান । ইহার মধ্যে দক্ষিণপদ্থী ও 
বামপন্থীদল থাকিতে পারে-_কিন্তুৎ ইহা ভারতের মুক্তিকামী সমস্ত 
সাত্রাজ্যবাদবিরোধা, প্রতিষ্ঠানের মিলনক্ষেত্র । অতএব, আন্ন, ভারতীয় 


১১৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


জাতীয় মহাঁসভার পতাঁকাঁতলে সমগ্র জাতিকে সমবেত করুন। 
ংগ্রেসকে শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ করুন-__বামপন্থীদ্ের প্রতি ইহাই 
আমার আবেদন । ব্রিটাশ সামাবাদীদলের নেতৃবুন্দের মনৌভাবে বিশেষ” 
ভাবে উৎসাহিত হইয়া আমি £ই আবেদন করিলাম । ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
রিটাশ সামাবাদীদলের সাধারণনী!ত কংগ্রেমের নীতির প্রায় অনুরূপ | 
উপসংহারে আপনাদের মনোভাবের প্রত্যভিব্ক্তিত্বরূপ আমি 
বাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছি বে জাতির মুক্তির জন্য মহাত্মাজী আরও 
দীঘঘকাল জীবিত থাকুন । এই ষুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ তাঁভকে কিছুতেই 
হারাইতে পারে না। দেশবাসীকে এ্রকাবদ্ধ বাখিবার জন্ক তাহাকে 
প্রয়োজন, আমাদের সংগ্রামকে হিংসা-দ্েষ মুক্ত রাখিতে তাহাকে 
প্রয়োজন । ভারতের স্বাধীনতা ও সর্ববমানবের কল্যাণের জন্গ গান্ধীজীর 
সাহচর্ধা প্রয়োজন । কেবলমাত্র ব্রিটাশ সাআ্াজাবাদেব বিরুদ্ধে আমাদের 
সংগ্রাম নভে-বিশ্ব-সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগম । কেবল- 
মাত্র ভারতের স্বাধধীনতাধ জন্গ আমব' দংগ্রাম করিতেছি না 
সর্বমানবের মুক্তিব জন আমরা সংশ্রাম করিভেন্ছই 1 ভাব্তের 


স্বাদীনতাব সহিত বিশ্বমানবের মুক্তিসমস্থ্যা বিজডিত 1” 


সততন্ব 

". তভাষচন্দের “সামাবাদ সংঘ" ইরিনা ও ইটাঁলী পরিভ্রমণের 
পময রোমে তীঙ্থার অভ্যর্থনার সমারোহ দেখিয়া ও তাহার মুখে ইটালীর 
পুনরতুযু্খান ও সেখানকার যুবশক্তির অজন্ঞ প্রশংসাবাদ শানয়া যাহার! 
স্থভাষচন্দ্রের চিজ্তাঁধার! শু কাধ্যক্রমের মধ্যে 'ক্য।সিবাদ” আবিষ্ধাব 
করিয়া শঙ্কিত তইখাছিলেন হরিপুর! কংগ্রেসে ব্লাষ্্রপতির অভিভাষণ 
পড়িয়া তাহাদের সে আশঙ্কা দূরীভূত হইবে। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১১৯ 


অভিভাষণের প্রথমেই তিনি ঘোষণা করেন, পত্রিটীশ সাআজ্যকে হয 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে অথবা স্বাধীন জাতিসমূহের শ্বেচ্ছাগঠিত যুক্তরাষ্ট্রে 
পরিণত হইতে হইবে । ১৯১৭ সালে জারের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল 
এবং সেই ধ্বংসম্ভপের ভম্মর/শি হইতেই সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্ভব 
ভইয়াছে। ব্রিটিশের পক্ষে রাশিয়ার ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভেব এখনও 
অবকাশ রহিয়াছে । ব্রিটেন ইহার স্মযোগ গ্রহণ করিবে কী?” তিনি 
আরও ঘোষণা করেন বে, ব্রিটাশ জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা হইতে 
পারে যদি ব্রিটেন একটি সোশ্ালিষ্ট রাষ্টে পরিণত হয 7; এবং পোশ্যা লিষ্ট 
রাগ গঠন করিতে হইলে ব্রিটাশ সাআাজ্যের বন্ধন শিথিল করিতে ভইবে ও 
উুপনিবেশিক অধিকার হস্তচ্যুত করিতে হইবে। যেহেতু” পত্রিটেনের 
পুঁজিবাদী শাসকশ্রেণী ও উপনিবেশ সমূচ্তেব মধো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক 
বিদ্যমান। বহুদ্দিন পৃবে লেনিন বলিয়াছিলেন কতকগুলি জাতিব দাঁসত্ 
গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিক্রিযাশীল শক্তিকে অধিকতর শক্তিশালা ও পুষ্ট 
করিতেছে ।, ইংলগ্ডের বাহিরে বিভিন্ন উপনিবেশ ও অধীন দেশ সমূহ 
শৌধষণক্ষেত্রূপে রহিয়াছে, মুখাতঃ এই কারণেই "ব্রিটিশ অভিজাতিতন্ত্র ও 
বুজে য়া শ্রেণীর অস্তিত্ব এখনও বজায় মাছে 1 তিনি আরও বলেন_ 

“এই সব উপনিবেশ ও অধীনদেশ সমূহ স্বাধীনতা লাভ করিলে 
নিঃসন্দেহে গ্রেট ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক শাসকশ্রেণীর বিলোপ ঘটিবে; এবং 
সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হইবে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে 
বুঝিতে হইবে যে, উপনিবেশতস্ত্ের উচ্ছেদ ব্যতীত ইংলগ্ডে সমাজ- 
তান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আমাদের মধ্যে যাহারা ভারতের 
স্বাধীনতার জন্ত ও ব্রিটিশ সাআাজ্যের অন্তর্গত অন্তান্ত অধীন দেশের 
মুক্তির জন্ত সংগ্রাম করিতেছেন, তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির 
অর্থনৈতিক মুক্তিসাধনের জন্যও সংগ্রাম করিতেছেন সন্দেহ নাই।” 
যতদ্দিন ব্রিটেন ওপনিবেশিক অধিকার কায়েম রাখিবে ,ততদ্দিন ব্রিটেনের 


১২০ বিপ্লবী স্বভাষচন্্র 


আপামর জনসাধারণের সতিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইতে পাৰ্িবে 
না ওকপল উপনিবেশসমুকে পর্ণ স্বাদীনতা প্রদানের দ্বারাই ব্রিটেনে 
সমাজতান্ক লাঞ্টের পন্তন হইতে পারে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের দ্বাৰা! প্বাক্ষভাবে ব্রিটাশ জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
মুন্তিলাভে সহাযতা করিতেছি - সাগ্রপতি এই ঘোবণার দ্বার পথিবীর 
সমণ্ত পরাবীনদদেশসমণ্র এব" সমাজসচেতন ও গণতান্ত্রিক মানোভাবস্ম্পন্ন 
জনগণেব প্রাণের আকুতিচক ভাষা দিমাছেন | 

“নামাবাদ সংঘে” আ্ুভাবচন্ত্র 0)1)০-18৮৮ 3196 গঠনের পক্ষে মত 
গ্রচার করেন কিন্তু হরিগুদা কংগ্রেসে ভাঙার সে মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয । 
জ্বাবীন ভারতে কণগ্রেমের স্তান ও কার্ধাকি হঠবে সে সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ 
--“আমার সন্দেত ভয, 'আমাদের জাতী সংগ্রামের ইতিহাসে কংগ্রেসের 
থাবথ কর্তা ও অংশ পশ্বন্ক আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের অনেকেরই 
কোন ম্পষ্ট ধাবণা ও স্বলিদ্দিষ্ট চিন্তা নাই । আমাদের কোন কোন বন্ধু 
মনে কবেন কংগ্রেসের স্বাধানতাগাভ-রূপ অভীষ্ট 1সদ্ধ হইলেই কংগ্রেলী 
দলের বিলোপ পাঞ্গন করা ভষ্কবে | এইনপ চিন্তা সর্ববধ ভ্রম প্রস্থত | 
স্বানীনতালাভেব পরে কংুগ্রসী দল ভাঙ্গিযা দিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে 
পাবে না। প্রকৃত পক্ষে, কগ্রসকে ক্ষমতা অধিকার করিয়া শাসন 
কায্যের দামিত্ব গ্রহদ করিতে তবে ও জাতীয় পুনগঠনের কর্মগন্থা 
কাধাকরী করিতে হইবে) কেবল তখনই কংগ্রেসেব কর্তবা পূর্নরূপে 
সম্পন্ন ভইবে। বলপূৰবক কংগ্রেসের বিলোপ সাধনের ফলে দারুণ 
বিশৃঙ্খলা ঘটিবে | বুদ্ধোত্তর ই'দারোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা 
ধেখিতে পাশ যেঃ যে দশে ক্গমতা অধিকার করিধষা বিজয়ীদল পুনগঠনের 
দায়িত্ব ও কর্মপন্থা গ্রহণ করিযাছে, কেবল সেই সেই দেশগুলিতেই 
সুশৃঙ্খল ও অব্যাহত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । এইকজসপ তর্ক উঠিতে পারে 
যে, ক্ষমত্। লাভের পর বিজবী দল রাষ্ট্রের কর্ণধার হইলে, পর রাষ্ট্র একটি 
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একদলীন কতুতশালী সব্গ্রীসী রাষ্টে পরিণত হইবে ; কিন্তু এই অভিযোগ 
আমি ম্বীকাব করিতে পারি না।  বাঁশিমা, জার্নানি ও ইটালীর মত 
বন্দি রাষ্ট্রে মাএ একটি দলেব5 কতৃত্ব প্রতিছিত ভব তবে সেই রাষ্ট একটি 
নবগ্রাপী ও একদলীপ প্রভ়জাধীন বাষ্্র হাতে পারে সন্দেহ মাছি । কিন্তু 
আমাদের দেশ অঙ্গাহ দলশশি-ক নিন ও ক্ষমতাচ্যত করার কোন 
যুক্তি নাই । আমাদের কংগ্রেস “নাতপা দনের” মত “এক্নার়ক-নীতি'র 
উপর প্রতিঠিত স্ঠবে লা কংগ্রমব ভিত্তি হবে সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক । 
»*গ্রাদে একাদিক দল ও গণভান্তিক শদ্ভি থকাৰ ফলে ভবিশ্ৎ ভারতায় 
বারী একটি বনগ্রামা বানু পরিণত হইতে পাবিবে না। মধিকন্ধ 


গণঠাস্থিক ভিন্দির উপর কংুগ্রম মংগঠন  প্রতিষ্িত থাকায় একই 


্. 


খিসনে নিশ্চিত ভওষা বাবে বে, উপর তহতে চার জনগণের 
পর চাপাঈধা দেওবা বাঁইবে না, জননেতাঁরা নিউ হইতেই নিশীচ্তি 
চভপেন |” 
কংচগ্রনকে একটি সম্পু গণত্ান্িক প্রতিষ্ঠানে গরিণত করাহ 
্চাধ্চন্্ে লক্ষ্য ভিন: এহান্ছা গীষ্কার সাদি ভাম নেতত্বেহ কংগ্রেসের 
2 


ধণযাক্রম নিমগ্রিত ল ৬তযা আদিতছে । গুভাবচগ্্ এই 


৬, 
টনি 
ছি 
চর 
উপ 
জে 


একনাযকত্তে, ধোর বিরোধী ছিলেন । জাতীম আন্দোলনে যেমন কংগ্রেস 
পানীনতাকানী বিভিন্ন সংগ্রামশীল দল বা প্রতিষ্ঠানের মিলন-ক্ষেত্র স্বাধীন- 
ভাবতেও ক-গ্রেস জাতীয় পুনগঠনকাঝো প্রগান্তপন্থী সকল দলের মিলন- 
ক্ষেত্র ভইবে স্বভাব চন্দ ইঠাঁইঈ হিল অন্ভিমত। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্ীদলেব উপব গান্ধীবাদীদের তেমন স্নেহদৃষ্টি ছিল না? 

কিন্তু, সুুভাবচন্ত্র সমাজতন্ত্রীদলের প্রযোৌজনও স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার 
কঁরিযা জাতীয় সংগ্রামে এহ দলের সহযোগিতা ও সগায়তা কামন' করেন। 
কংগ্রেসের বাঁতিরেও ঘে সব সামাজ্যবাদবিরোধী দল বা! প্রতিষ্ঠান আছে, 
দলগত বিভেদ ভুলিয়া, মত ও পথের চুলচেরা বিচারে কালক্ষেপ না 


১২২ বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র 


করিয়া সাআাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেস উী সকল দল বা 
প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা কর্বিবে ইনাই স্থভাবন্দের ইচ্ছা ছিল | 
কংগ্রেম সমাজতন্ত্রীদপ সম্বন্ধে তিনি বলেন £ “সম্প্রতি কংগ্রাদেব অভ্যন্তরে 
“কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল?” গঠন সম্পর্কে বনু বিতর্ক হইয়াছে । আমি 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের পক্ষে ওকালাতি করিতেছি না-আমি এই দলের 
সভ্য নই। তথাপি আমি বালব যে* এই দলের সুচনা ভইতেহ এঠ 
দলের সাধারণ আদশ ও কমনীতিতে আমার সম্মতি আছে । প্রথমতঃ, 
বামপন্থী কর্মী ও সংগঠন সমুঙেব একটি দলে সুসংহত হওয়া বাঞ্ছনীয়; 
দ্বিতীয়তঃ, বামপন্থী দল কষ্টির সুনঙ্গত কারণ তখনহ থাকিতে পারে, 
যখন এ দল সমাজতান্ত্রিক নীতি গ্রহণ করে । কিন্ “কংুগ্রস সমাজতন্ত্র 
দল” অথবা অন্তর্ূপ কোন দশের কংগ্রেসের “বামপক্ষ* ভিসাঁবে কাধ 
করা উচিত | বদিও সমাজতম্্র আমাদের বর্তমানে গ্রতাক্ষ সমক্ডা 
নহেঃ তথাপি* স্বাধীনতালাভের পরে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠ করিতে 
হইলে, দেশকে প্রস্তত করিবার জন্ত সমাজতান্ত্রিক প্রচার কাধ্য গ্রযোজন । 
সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সমাজতন্ত্রপ্রাতষ্ঠটাকামী “কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী” দলেব 
মত এইরূপ একটি দলই শুধু এইরূপ প্রচার কার্ধা চালাইতে পাবে !” 
এখানে সুস্পষ্টভাবে এই মতই ব্যক্ত হহ্য়াছে বে, স্বাধীনভারতের 
সমাজ ও বাষ্টব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক নীতিহ অনুগত হইবে! সংগ্রামাত্ম ক 
কম্পন্থায় আস্তাশীল ও সমাজতন্ত্প্রতিষ্ঠকমী কংগ্রেস সমাজততশ্রীদলকে 
তিনি অভিনন্দিত করেন-__ এই দল গণ-বিপ্রব ও সংগ্রামশীল মনোভাবের 
প্রতীক হইবে । সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ * ও রাষ্ট্রের পুনগঠনকল্ে 
গ্রচারকাধ্য চালাইবার অন্ত সমীজতন্ত্রবাদে বিশ্বাপী এইরূপ একটি 
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । সুতরাং এহ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার 
করিয়া না লইলে কংগ্রেস গণতন্ত্রের শ্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী 
হইবে। গণতন্ত্রের মূলনীতি রক্ষার প্রচেষ্টায়ই স্থভাষচন্ররের সহিত কংগ্রেস 
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সেভ সব বাদ্্রীন শাসন গাছ্বিক মতবাদ যাহার হউক না কেন ভারতবধ 
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. স্ুভাষচন্দ্রকে যাহারা ফ্যাপিষ্ট আখাম আদ্লাতি কিগা আগ প্রসাদ 
লাঁন্দ করেন তাহাঁদেব ভ'ভাবচন্দ্রের বিভিন্ন সমঘের উল্লিখিত উক্তিসমূত বিশেষ 
করিয়া গ্রণিধান করা উচিত ! স্থতাষচন্দের বজনৈতিক দু বদুষ্টি, চি 
শক্তি ও প্রমতসঠিষ্ণুভা দলনিবিশেষে সকল দেশকমীরই মন্ঠিকরণাযণ। 
বিদেশের কোন এঞ্এককেই তিনি বেমন নির্ধিচারে চালাইতে চাঙজেন নাই, 
তেমনি কোন %৪0:,কেই তিনি কটাক্ষ করিতেন না: %801900-কে 
অস্বীকার করিয়াও স্বভাবচ্স [:৭০187)-এর উজ্জ্বল ও শ্রেষঃ অংশ গ্রহণ 
করিয়াই «সখম্যবাদ সংঘের পরিকল্পনায় তিনি [4,5019]0 ও 0011001- 
17197-এর সমগ্ঘয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন । স্থভাষচন্জ্র 001001188101500 
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এর অর্থ নৈতিক বাবস্থা গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। স্থৃভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রিক 
দর্শন ও মতবাদ মূলত: সমাজতান্ত্রিক টিস্তা ও কর্মপন্থা দ্বারাই গঠিত-_ 
এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেতের অবকাশ নাই । 


আভীাতক। 


স্থভাষচন্দ্রের প্রথম রাষ্টপতিত্বের কাল প্রবল কর্মচাঞ্চলোযের ভিতর 
দিয়া কাটিয়া যাষ। ভগ্রস্ান্থা লইষা তিনি কংগ্রেসের মত বিবাট 
প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব করেন। সেই সমযেই দেশীয রাজ্যসমূহে গণবিক্ষোভ 
দেখা দেষ__নিপীডিত প্রঙ্গাগণ চেতনা সাভ করিধা দলে দলে কংগ্রেসের 
পতাকাতলে সমবেত হইতে থাকে ও বৃটিশ অন্তু গ্রতপুষ্ট অত্যাচারী স্বেচ্ছা 
তন্ত্রের বিকদ্ধে তুমুল সংগ্রাম সরু করে । তালচর, ধেনকাঁলল, মহীশুর 
ভিন্দোল+ জযপুর, রণপুর, বাজকোট প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে 
গণজাগরণের প্রাবনাবপুল আকাব বারণ করে এবং বুটিশ শাসন ও 
কাজননগর যুক্ত দলন নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় জণগণের এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
করে। সেই সমষে কশগ্রস প্রেসিডেন্ট মুসলমান সম্প্রদাযকেও অধিকতর 
সংখাষ কপ্গ্রদেক পতাকাতলে আনিবাব চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতি 
[হসাবে স্রভাষচন্দ্র মুসলীম লাগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয! ক্রাতীায পুক্তি আন্দোলনে মুসলমান জনগণের সহায়তালাভের 
জন্ত কং,গ্রস ও লীগের মধ্যে এরকাসংস্থাপনের উদ্দেশ আলাপ-আলোচনা 
করেন। তাহার এগ্গ চেষ্টা ফলবতী না হইলেও এই প্রচেষ্টার দ্বারাই 
তিনি মুসলমান জনগণের খদয় আঁধকার করিতে সমর্থ হন। সেই 
সময়েহ মহাচীনের মুক্তি সংগ্রামে সহানুভূতি প্রদশনের জন্ত কংগ্রেসের 
পক্ষ স্বইতে চীনে কংগ্রেস মেডিক্যাল মিশন প্রেরিত হয়। চারিজন 
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বিশিষ্ট ভারতীয় চিকিৎসক চীনের বিখ্যাত অষ্টম রুটু বাহিনীর সহিত 
থাকিয়! চীন! জনগণের স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিষ অংশ গ্রহণ করেন । 
চরিপুরা অভিভাষণে তিনি ভর্বস্যৎ ভারচের রাষ্ট ও সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
ঘোষণা! করেন, “কেবলমাত্র সোশ্তালিষ্ট পদ্ধতির দ্বারাই দারিদ্র্য 
মোচন, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূরীকরণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা সম্পকিত আমাদের প্রধান প্রধান জাতীয় 
সমন্তাগুলির সমাধান হইতে পারে 1” ভারতবর্ষে এরূপ রাষ্ট্র ও সমাজ 
গঠনের জন্য ভরিপুরা কংগ্রেসেই তিনি এক কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব 
করেন? এই কমিশন ভারতবমের কুষি ও শিল্প ব্যবস্থাকে উৎপাদন ও 
খাবশাবের উভয়ক্ষেত্রেই সমাজতাস্িক নীতি অন্যায়ী পুনর্গঠিত করিতে 
ভবিষ্যৎ জাঁতীম় সরকারকে শ্পারিশ করিবে ; কারণ১--৭ ৫01000916- 
161)৭5156 501)01720 01 11700360121 00৮016)10170616 111101" 9260- 
0যা0751)1]) 710 ৯6০০-০01)60] আঅঃ]] 100 100191)91532019.+ 
পবে তারই নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হইয়া পনশনাল প্রানিং 
কমিটি” নামে পরিচিত হয় । এই “জাতীয় পরিকল্পন! কমিটি” গঠনে 
স্কভাষচন্দ্র বে দূরদ্শিতার পরিচষ দিযাছেন তাহার তলনা কংগ্রেসের 
ইতিভাসে বিবল । এতগছিন্নঃ তীঙারই চেষ্টাব বহুদিনের বাঙালী-বিভারী 
সমস্তারও সংস্জীষজনক সমাধান হয । রাঈপতি সুভাষচন্রের লভাঁপতিত্তে 
ওঘার্কিং কমিটির বাদী অধিবেশনে বে প্রস্তাব গৃহীত ভস তাহার মর্ম 
এই-- ১) ভারতের যে কোন প্রদ্দেশে যে কোন ভারতীব চাকুরি পাইতে 
পারিবেন! (২) বিহারা ও বিহারে প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে কোন 
ব্যাপারে কোনরূপ বৈষম্য থাকিবে না। (৩) ডোমিসাইল্ড সার্টিফিকেট 
গ্রথা রভিত হবে| (৪) চাকুরা প্রার্থীরা আবেদনপত্রে অধিবাসী অথবা 
ডোমিসাইন্ড বলিঘা উল্লেখ করিবেন । ৫) বে কোন ব্যক্তি দশ বৎসর 
কোন প্রদেশে বান করিলেই প্র প্রদেশে ডোমিসাইল্ড বলিয়া গণ্য হইবেন। 
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(৬) যাভাদের মাতৃভাষা! স্কুলের প্রচলিত ভাষা হইতে পৃথক, সংখ্যার 
যথোপযুক্ত হইসে তাভাদের জন্য _নাভাদের নাতৃভাষাতেহ শিক্ষাদানের 
ব্যবস্কা করিতে হইবে । বলা বাহুল্য ভারতীধমাত্রকেই একটি অথগ্ড 
জাতি ভিসাবে গণ্য করিবার যে উদার নীতি এই প্রস্তাবে ম্বীরুত হইয়াছে, 
উা সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেনের মূল নীতি 9. আদশেব পরিপোষক ও 
গণতন্ত্রের অন্কুল : স্সভাষচন্দ্রে সভাপতিতকাসে পালামেন্টারী 
কাধাক্ষেত্রে কংগ্রেস] মন্ত্রিবগ অপারিপীম দশতার পবিচয় প্রদান করেন। 
জাগ্রত জনমতের নিকট দীম্তিক ক্ষমতাপ্রিন গভরণ্ণবগণ অনেকক্ষেতে 
নীতি স্বীকার করিতে বাধ্য ভন? ভাঁবতের আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের 
প্রতিনিধিরা শাঁননভাব গ্রহণ কারন । আসামে কংগ্রেস কোরালিশুন 
মন্ত্রিসভা গঠিত হয় । সিঞ্ষু, পাজীাব, বাডলাদেশেও কহুগ্রুস বথেইই 
শক্তিশালী তয়। পালামেণ্টারী কার্যকলীপে কংগ্রেসের মধ্যাদা, শক্তি 
ও কর্মতৎপরতা অনেক পরিমাণে বুদ্ধি পায় । 

কিন্ত স্ৃভাষচন্দ্রের এই কার্যকলাপ দেশের মধ্যে নবজীবন্র সঞ্চাহ 
করিলেও কংগ্রেস নেতন্ষের একটি শের নিকট উঠা মোটেই জ্ীতিকর 
হইতেছিল না। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের অভ্যন্তব্ে 
বামপক্ঠী বিপ্রবী-শ্রেণীর এইদূপ স্থসংহত 'অভিয'ন মোঁটেই স্গুনজবে দেখিতে 
পারিতেছিলেন না । কংগ্রেসের উদ্ধতন কর্তীপক্ষের স্ভাষ-বিরোধিতা 
নির্লজ্জরূপে আত্মপ্রকাশ করিল ত্রিপুধা কংগ্রেসের রাট্পতি নির্বাচনের 
ঘমর। হাতপুনে নরীমান ও খাবে কংগ্রেস উচ্চমগ্ডলের রোষদৃষ্টিতে 
পতিত হইয়াছিলেন, এইবার স্ুভাষ্চন্দ্রের উপরে খড়গ পড়িল? 


উন্নিশ 

১৩৪৫ সালের ৭ই মাঘ বাষ্টপতি সু ভাষচন্ত্র বু শাণগ্নিকিতন 
আশ্রম পরিদ্দশনে গেলে শান্তিনিক্তেনেব ছাঁয়াশীতল ননাশ্রকুঞ্জে কবিগুরু 
নিজে নবীন রাষ্রপতিকে অভ্যর্থনা করেন । অভার্থন। করিষা কবিগুরু 
বলেন, পকল্যানীয় সুভাষচন্দ্র! "আমাদের থা” বলবার কথা, হাজার বছর 
পুব আমাদের খষিরা তা” বলে গেছেন 7 সমন্ত দেশের ন্সভ্যথনার ভিতর 
দিষে তুমি এসেছ । আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিবেছে সে 
মাসনের বাতা রয়েছে খষিদের সেই পণ বাণীর ভিতবে-তার্দের 
বাণীতে তুমি পেয়ে তোমা আসল আমবা শুসী ভযেছি আজ 
তোমাকে এখাঁনে পেয়ে । আমার খুনী তবাপ একটা কারণ হচ্ছে, 
এহ স্থযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে । বাণীর সাধনায় আদার সিদ্ধ 
সম্বন্ে অনেক কথা শুনেছ । বারা আমাকে ভালবাসেন ভাপা বলেন, 
আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি বাকৃদেবতার কল্যাণে । কিন্তু 
তোমার দৃষ্টিতে পড় বে এই কর্মক্ষেতে আসার পরিচঘ ॥ মার মান্বত্ের 
পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ভাগ ও সাধনার ক্ষেত্র যদি 
এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনশ্দিত হবে জানি । আর সে পরিচয় 
আঁমি গর্বের সংগে তোমাকে দিতে চাই; এই কারণে দিতে চাই, তুমি 
এখানে দেশের কর্ণধাররূপে এসেছ-_দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে । 
এখানে দেশের ষে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, 
গ্রহণ কর্তে হবে। যদ্দি তুমি স্বীকার কর তাঁহলে এ চিরকালের জন্থ 
সার্থক হবে। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান কার এনেছে 
আমার এই কর্মক্ষেত্রে তুমি আমাকে জানবে |. 

“ তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার 
স্বল্প আছে জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। 
তুমি বাঙ.লাদেশের রাস্ত্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ । অন্ঠ 

৯ 


১৩০ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


দেশকে আমি জানি না, সেখানে আমার জোর খাটুবে না। আমি 
বাঙালী- বাঙালাকে জানি_বাঙালার প্রযোজন অসপীম। সেই জন 
তোঁমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার কর্তে হবে। এখানে তুমি আমাদের 
অতিথি ও বন্ধু। আমাদের দেখে আমাদের কার্ষভার ধদি লাঘব কর্তে 
পার, করু। 'অবসর হলে আমতে যেতে হবে। 

দেশে যারা অপমানিত তাদের সন্ম(ন দেবার আয়োজন করেছি 
এখানে । এখানকার হাওযাতে এখানকার ছেলে মেয়দের যে আনন্দ, 
তাতে তাদের দাবী আছে, এই জন্য তারা জন্মেছে । তা নইলে কেন 
ফুল ফোটে, দিনান্থে কেন পাঁখী ডাকে, ঘাদ তারা ক্লাস ঘরে হুকে দাগ 
কাটা 1১7৪:249 মুখস্থ করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কিছুর্ভাগ্যে 
মানুষ সৌন্দধ্যবোধ তকে বঞ্চিত থাকবে । শিক্ষাটা জীবনের সংগে 
জড়িত । শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে? তারা তাকে পীড়িত করে, 
মাগষের মনকে তারা কেটে কেটে বাচাবার চেষ্টা করে। এখানে 
শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে আহ্বান করেছি-মুক্তি ও 
আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি । কাঁজব| করবার সম্পুর্ণ হয় নি। 
বাসীর দক থেকে তুমি আমার কমের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার 
কতে পা, স্থখা হব।” 

কবিগুরুর সঙ্খদ্ধনার উত্তরে স্ভাষচন্ত্র বলেন--“আপনার যে অথণ্ড 
সানা, সেটা সাধারণ মানুষ বা লাধারণ ভারতবাসী যে সহজে উপলব্ধি 
করবে এটা আশা কর| অন্তাম। আমিওৎসই সাধারণের একজন । 
স্থতরাং আমি যে আপনার অথণ্ড সাধনা, মহত্ব ও গৌরব উপলদ্ধি কতে 
পারব? সে ছুরাকাজ্ষ। সামি করি না, সে উপলব্ধি একদিনে আসে না। 
সে উপলব্ধি হচ্ছে প্রামক এবং সারা জীবনব্যাপী । তবে আমার মনে 
হয় যদ্দি আমরা চলার পথে চল্তে থাঁকি তাহ'লে সে উপলব্ধি ক্রমশঃ 
প্রলারলাভ করবে | 
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মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, আপনি 
উপস্থিত না থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। আমি ব্ল্তে চাই-- 
কোন বস্ত বা সাধনা মরতে পারে নাঃ যতদ্দিন তার সার্থকতা আছে । ষে 
সত্য ও সাধন। শিষে আপনার সমশ্থ জীবন দাড়িযে রয়েছে, যেদিন 
ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীব জৃদষে সেটা প্রতিষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তি 
নিকেতন বাচ়ুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যাস্থ 
সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততদিন পর্যন্ত 
আপনার শাস্টিনিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সাথকতা ও প্রযোজনীযতা 
থাকবে থাঁকবে। শুধু তাই পয়। এ বূকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে 
গানে স্বানে গড়ে উঠবে। 

আমরা, বারা বা্রীঘ জীবনে বেণা সময ও শক্তি ব্যয় করি, ম্মামর! 
মমে মর্মে আমাদে অন্তরের দৈষ্ঠা অগ্ভব করি । প্রাণে দিক দিযে ষে 
সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি ব্ড হতে পাবে না, সেই সম্পদ সেই 
প্রেরণা আমরা চাই, কারণ, আমরা জানি--সেই প্রেরণা, সতোর সেই 
আভাস যদি প্রাণের মধো পাই তাহলে খমাদের কমজীবরনেব ও 
বঞছিজীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হণে। 'আপনাব কাহ থেকে 
সে প্রেরণা আমরা চাই । 

আমরা হয়ত আজ রাগী স্বাধীনতার ভরন্ত "আপ্রাণ [5ষ্ কধুছি 
কিন্ত আমাদের আদর্শ বড়। 'আমরা চাই মাভষের 'ও জাতির পরিপূর্ণ 
জীবন, আমর! চাই সব দ্রিক দিযে আমাদের অথণ্ড জাতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত 
হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রান্্রীয় স্বাধীনতা একটি 
সোপান মাত্র । বাণীর বা সাহিতোর সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত 
হয়” নাই--গুধু তগবাঁনের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় 
নাই। অন্তরের আদর্শকে আপনি বহিজীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন । 
এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন কর্তে চাই--এই আদর্শ আমাদেরও 
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জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতীয় আদর্শ । আমাদের জীবন 
তা” সফল কর্তে পাবি না পারি সেই আদর্শকে আমর অন্তরে রেখেছি, 
বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ কর্তে চেষ্টা করছি, 
ভবিস্ততেও করব |” 

শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতঃপ্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেন, 
“আমরা যে নুতন ভারত তৈরী করব তাঁর প্রতিষ্ঠা হবে মানধজাঁতিত 
শ্রেষ্ঠতম আদর্শের উপর । তাকে ভিত্তি করে স্বাজের সৌধ নিশ্মিত 
হবে। তাঁর মধ্যে জাতিব প্রত্যেক বাক্তির জীবন ফুটিযে তুলতে 
পারব, ভাঁরতবর্ষকে আবার ধনধান্তে পূর্ণ কর্তে পারব এবং ভারতের 
নর-নারীকে সকল রকমে যোগ্য কবে তুলতে পারব । যেদিন ভারতের 
প্রত্যেক নর-নারীকে মন্কুস্তত্বের উচ্চতর সোৌঁপানে উন্নীভ করে পারব, 
নেদিন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা সাফল্যমত্তিত হবে । শান্তিনিকেতনে ও 
শ্ীনিকেতনে শিক্ষার থে আয়োজন হযেছে তার দ্দি সছববহাঁর হফ, 
তা”হলে জাতিসংঘঠনকাধ সাফলামণ্ডিত ভূবে 1” 


ক্ভি 


কলিকাতায় একটি কংগ্রেদ-ভবন প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প সুভাবচন্ত্রেব মনে 
বুদিন পৃবেই স্থান পাইয়াঁছিল। স্তুঙাষচন্ত্র যে জাতীয় সৈনিকবাহিনা 
গঠনের পরিকল্পনা করিধাছিলেন কংগ্রেস হাউস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও 
তাহার সহিত যুক্ত ছিল। তাহার পঠ্কিকল্লিত কংগ্রেসভবনে শুধু 
কংগ্রেসের কাজই হইবে না, আসলে সেটা হইবে জাতীয় বাহিনীৰ প্রধান 
শিবির। সেখানে লাইব্রেরী, রঙ্গমঞ্চ, জিম্নাসিয়াম ও কংগ্রেস অফিস 
ত থাকিবেই কিন মূলতঃ প্রতিষ্ঠানটি একটি দৈনিক কেন্দ্র হইবে। 
১৯৩৮ পালের আগষ্ট মাসে কর্পোরেশনের সভায় কলিকাতায় এইক্প 
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একটি জাতীয় ভবন নিমানের প্রস্তাব আলোচিত হয়। চিত্তরঞ্জন 
এভিনিউব উপর প্রশস্ত একখণ্ড জমি বাধিক এক টাঁকা খাঁজনায় 
৯৯ বৎসরের জন্তা সুভাষচন্দ্র বস্থকে দিবার প্রস্তাব এ সভায গীত 
হয। এই জমির উপরে স্থভাষচন্দ্র বু5ৎ অট্টালিকা নিরাণ করিয়া 
তন্মধ্যে রঙ্গালষ, বন্তৃতামঞ্চ, গ্রন্থাগার ও একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা 
করিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের কাধ্যালয়ও এ্র ভবনেই স্থাপিত 
হইবে । সুভাষ্চন্দ্রের সমর্থকগণ কপৌরেশনের সভায় প্রস্তাব করিলেন, 
জাতীব ভবন নিমাণের জন্য স্থভাষচক্জরকে নগদ এক লক্ষ টাকা দেওয়া 
হউক কপৌোবেশনে তখন স্থৃভাবচন্দ্রের অসামান্য প্রভাব । বিরোধিতা 
সন্ববেও এই প্রস্তাব পাঁস্‌ হইয়া গেপ। কিন্ত শেষ পর্যন্ত এ টাকা বাহির 
হল না। কপোৌরেশনের রুঞ্চকাধ পরিটালকগণ শ্বেতাঙ্গ প্রভূদের চোখ 
বাও1নিতে সন্ত্রস্ত ভইয়া অচিবাত তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিলেন! কে 
কেহ ধুযা তুলিল নে প্র লক্ষ টাকার দ্বারা জাতীয় ভবনও প্রতিষ্ঠা হইবে না, 
জাতীয় বাহিনীও এঠিত হইপে না-টাকাগুলি গান্ধীমারণ বঞজ্জে। 
ঘ্বতাহুতি দিতেই শেষ ভয় যাইবে | সেখান কলিকাতার ওয়েশিংটন 
স্কায়ারে নিখিল ভারত রাগীব সমিতির অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের 
সভাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন । হুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগের 
পব ভইতে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উচ্চমগ্ডলের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের 
প্রচণ্ড ঘৃণিবাত্যা সমগ্র বাঙলাদেশকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল; 
কাজেই উক্ত মতবাদের একদল সমর্থকও জুটিল। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট 
ইন্জাঙ.সন জারি করিয়া বাসল। এদিকে কিন্তু সমন্ত আয়োজনই 
প্রায় সম্পূণ হইয়া গিয়াছে । 

"১৩৪৬ সালের ২র! ভাদ্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় বনের 
ভিন্তি স্থাপন করিলেন। ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি 
বলেন-_“আজ এই মহাঁজাতি সদনে আমরা বাঙজাজাৃতির যে শক্তির 


১৩3 বিপ্লবী আভাষচক্্র 


গ্রাতি্ঠা করবার সঙ্কল্পল করেছি তা সেই বাষ্্রশক্তি নয়, যে শক্তি 
শত্রু মি সকলের প্রতি সংশর-কণ্টকিত। জাগ্রতচিত্তকে আহ্বান 
করি যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকুত্রিম 
সতাতা লভ করে। বীর্ধ্য এবং সৌন্দধ্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং 
সুষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার 'আজ্ম-নিবেদন 
এখানে নিযে আস্রক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি 
এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশ! এখানে আমদের প্রতাক্ষ হোক । 
বাঙলাদেশের যে আত্মিক-মহিমা নিয়ত পর্রিণতির পথে নবধুগের নব- 
প্রভাতের অভিমুখে »লেছে*, অনুকুল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এখং 
প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পদ্ধাকে দুর্গমপথে সন্ুখের দিকে অগ্রসর 
কয়্ছে মেই তার অন্গনিভিত মন্তস্তত্ব এই মভাঁজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে 
বিচিত্র মর্ত রূপ গ্রহণ করে বাঙালীকে আজ্মোপলন্ধির সঙ্গার়তা করুক । 
বাঙলার যে জাগ্রত হদঘ-মন আপন বুদ্ধির ও বিছ্য/ব সমস্ত সম্পদ 
*ভারতবর্ষের মহ!বেদীতলে উতৎসগ কববে বলেন ইতিহাস বিধাতার কাছে 
দীক্ষিত হযেছে তার সেহ মনীফষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। 
আত্মগৌরবে মমস্ত ভারতের সঙ্গে বাঙলার সন্বন্ধ অবিচ্ছে্য থাকুক । 
আত্মীভিমানের সবনাশা ভেদবুদি তাঁকে পৃথক না করুক এই কল্যাণ- 
ইচ্ছা! এখানে সংকীর্ণ চিত্ততার উদ্ধে আপন জযধবজা যেন উজ্ভীন রাখে ! 
এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ভ্ুসিত হোৌতে থাক £--. 

বাঙালীর পণ ঝাঁঙীলীর আশা! 

বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা 

সত্য হউক, সত্য হউক, সতা হউক হে ভগবান। 
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন 
বাঙালীর ঘরে ধত ভাই বোন 
এক হুক, এক হউক, এক হউক ভে ভগবান। 


বিপ্রবী স্ভাষচক্জ ১৩৫ 


সেই সংগে এ কথা যোগ করা হোক বাঙালীর বাহু ভারতের বাহুতে 
বল দিক, বাঙালীর বাণী ভারতের বাণীকে সত্য করুক, ভারতের মুক্তি 
সাধনা বাঙালী শ্বেরবুদ্ধিতে নিচ্ছিম্ন হযে কোনে কারণেই নিজেকে 
অরুতাঁর্থ যেন না করে” । 
রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ভবনটির নামকরণ করিষাঁছিলেন-_মহাঁজাঁতি- 
সদন? (11079 2100906 ০1 617০ ২861017 ) । আজিও চিত্তরঞ্জন এন্ডিনিউর 
উপর স্ুভাঁষচন্দ্রের মহাঁজাতিসদনের কঙ্গালখাঁনি অতীতের বিষাদ-মাখা করুণ 
স্মৃতি বহন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জাতীয়ভবন প্রতিষ্ঠার সঞ্চল্প সম্পূর্ণ 
সফল না হহলেও সেদিনের সেই বার্থ প্রযাঁসই আজ শতগুণ বদ্ধিত শইয়। 
শাক্স প্রকাশ করিয়াছে স্ভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ্জের সংগঠন ও পূর্ব 
এশিয়াধ ন্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট সংস্তাপনের কার্ষে। কলিকাতা 
মহানগরীর মাজাতিসদন সম্পূর্ণ না হইলেও ভারতবর্ষের বাহিরে তিনি থে 
মাজাতিনংঘ গড়িয়া তুলিষাছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ঈতিঙাসে তাহা এক সম্পূর্ণ নৃতন অধ্যাষের সংযোজনা করিবাছে। 
সেদিনের অসম্পূর্ণ ও পরিতাক্ত মভাঁজাতিসদন মহাঁজাতিসংঘে মাসিয়! 
পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । বাঙালী জাতির এই শচনাসার জাতীষ- 
শবনটি ধাঙালীর শোচনীয অকান্তি ও অক্ষমতার কথাই স্মরণ করাহযা 
দেশ । আজ প্রত্যেক বাঁঙালীকে এই অপমাপ্ু জাতীয় মৌধের প্রতি 
তাহাদের দায়িত্বের কথ! একবার ভাবিয়া দেখিতে বলি । 


এক্শ 

ত্রিপুরীতে অভিমন্থ্যবধ পর্বের পুনরাভিনয়ের যে আয়োজন হইয়াছিল 
তাহার ইতিহাস অত্যন্ত বেদনাদায়ক । ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি 
নির্বাচনে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে চরম শক্তিপরীক্ষা 
হইয়া ঘায়। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশ 
হইতে সুভাষচন্দ্রের নাম প্রস্তাবিত হয। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন 
যে সুভাবচন্দ্র এবারও 'অপ্রতিদ্বন্দী হইয়া নিবাচিত হইবেন কিন্তু কাত: 
দেখা গেল যে কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তীহাকে বাষ্ট্রপতিপর্দে গ্রহণ 
করিতে চাহেন না! । তদনুসারে সুভাষচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দী হিসাঁবে কংগ্রেসের 
দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ ৪ইতে ডাঃ প্রভি সীতারামিয়ার নান প্রস্তাবিত 
হয়। মৌলানা আঁবুল কালাম আজাদের নামও প্রস্তাবিত হইয়াছিল, 
কিস্তু তিনি এক বিবৃতি প্রচার করিয়া ডাঃ সীতাপামিযার পক্ষে স্বায় 
প্রাথিপদ প্রত্য।ভার করেন । বিবৃতিতে তিনি বলেন, “সভাপতি পদের 
জন্ত ডাঁঃ পষ্টভি সীতারামিযার নাম ও প্রস্তাবিত হইয়াছে দেখিয়া আমি 
আনন্দিত হইলাম । আমি আমার নাম প্রত্যাহার করিব না-- এই 
ধারণার বশবত্তী হইয়া তিনি তাহার নাম প্রত্যাহার করিখাঁর উপক্রম 
করিয়াছিলেন; কিন্ত আনন্দের বিষয় এই যে? আমি তীহাকে উহা 
হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইযাছি। তিনি একজন অক্লান্তকর্মী ও 
ওয়াকিং কমিটির পুরাতন সদশ্য। সভাগ্তি নির্বাচনের জন্ত আমি 
প্রতিনিধিদের নিকট তীহার নাম সুপারিশ করিতেছি । আমি আশা 
করি, তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইবেন |, 

স্ুভাষচন্্রকে দ্বিতীয়বার বাষ্রপতি পদে গ্রহণ না করিবার 
প্রধান কারণ ছিল তাহার যুক্তরাষ্ট্-বিরোধিতা । এদিকে ইউরোপের 
আকাশে তখন নুদ্ধের ঘনঘট1] দেখা দিয়াছে । ব্যাপকভাবে লোকের 


বিপ্লবী শ্বভাষচন্দ্ ১৩৭ 


ইাই বিশ্বাস যে ইউরোপীয় বুদ্ধের পরিস্থিতিতে ফুক্তরা্্রী পরিকল্পন! 
সম্বন্ধে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত বুটিশ সরকারের 
আপোষের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং দক্ষিণপন্থিগণ আপোষের 
পথে কণ্টকম্বরূপ এমন কোন বামপন্থী রাষ্টপতি চানেন না যিনি 
তাহাদের আপোব আলোচনাব পথে নাঁধা সৃষ্টি করিবেন। মৌলানা 
আজাদের বিবুতির উত্তরে স্রভীষচন্ত্র বে বিবৃতি দেদ তাগাতে তিনি 
বলেনঃ “আসন সভাপতি নির্বাচন বাগাবটি বাক্তিগত নহে, কাজেই 
এই বিষয়ে আঁলে!চনা করিতে হইলে সকল রম কৃত্রিম সৌজন্য পরিহার 
করিতে হইবে । সাআাজাবাদ-বিংরাঁগী সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্রতর ভইযা 
ভঠিযাছে এবং নূতন ন্ভাবধারা, নূতন আদর্শ ও করম্মগচির সমস্যা দেখা 
দিযাঁছে । অন্ান্ স্বাধীন দেশের মত ভারতে বাঁষ্রপন্তি পদের নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে কোনও বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত 
স্থস্পষ্টভাঁবে জানা ধাইবে । এই সকল কারণে ভারতের রাষ্পতি পদের 
নির্বাচনেও নিদ্দিটু সমস্যা ও কর্মতালিকার ভিস্ডিতে প্রতিদ্বন্দিত! হওযা 
সঙ্গত বলিয়া জনগণ বিণ্টেনা করেন । এইদিক ভইঈতে নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্দ্িতা অবাঞ্চনীষও নহে | * * আন্তর্জাতিক বিরোধ বুদ্ধি 
পাইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনাপ বিরুদ্ধে সংগ্রাম মআদন্প ভইযা 
উঠিতেছে। এই অবস্থায় আমাদের জাতীম ইতিহাসে নৃতন বৎসর বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ হইবে । এই সকল কারণে অধিকাংশ প্রতিনিধি যদি 'আমাকে 
কংগ্রেস সভাপতিপদে পুনরায় নির্বাচিত করিতে চাঁভেনঃ তবে আমি কোন্‌ 
যুক্তিতে প্রতিযোগিতা হইতে সরিষা ঈ্াড়াইব? তবে মৌলানা আজাদের 
স্তায় বিশিষ্ট নেতা যেরূপ আবেদন করিয়াছেন, তাহার ফলে অধিকাংশ 
প্রতিনিধি যদি আমার পুননির্বাচনের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে আমি 
বিশ্বত্তভাবে তাহাদিগের সিদ্ধান্ত মানিয়। লইব এবং সাধারণ সৈনিক ভিসাবে 

প্রেস ও দেশের সেবা করিব । নিবাচন হইতে সরিয়! দাড়াইবাঁর আমার 
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অধিকার নাই । অতএব আসি সর্তোভাবে আমার বিষে বিবেচনা 
করিবার ভার প্রতিনিধিবগের ভল্ে অর্পণ করিলাম । তাহাদিগের 
সিদ্ধান্তই 'আমি মানিয়। লইল 1৮, 
সুভাষচন্দ্রের এই বিবুতির প্রতিবাদে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 
নেতজে কংগ্রেস ওযাকিং কমিটির কতিপন সদশ্তা এক বিবৃতি প্রচার 
করিয়া বলেনঃ “* * * মৌলানা সাহেব এই নিনাচন প্রতিযোগিতা 
হইতে সবিযা পাড়াঠতি বাধ্য হইয়াছেন দেখিযা আমরা 'অতিশষ 
হুঃখিত ভইযাছি । কিন্তু তিনি যখন গ্রতিবোখিতা না করিবার 
পিদ্ধীন্ম চূড়ান্তভাবে গ্রহণ কবিষাচেন, তখন তিনি আমাদের মধ্যে 
কমেকজনেব সহিত পরামশ করিযাই ভাঃ পষ্টভির শিবাচন অনর্থন 
করিযাছেন। যথেষ্ট বিবেচনা করিঘাঠ এই সিঙ্ধান্ব গ্রহণ করা হইয়াছে । 
মরা মনে করি যে. খুব শুক্তণ কোন কারণ না ঘটিলে বিদাধী 
সশাপতিকে পুনরাধ শির্বাচন না ঝকরাব নীতি অক্ষর রাখা উচিত । 
* * গ আমবা বিশ্ব করি বে ডাঃ পষ্টভি কংগ্রেসের 
সভাপতি হইবার সম্পূর্ণ ঘোঁগা বডি । তিনি কংগ্েল ওয়াকিং 
কমিটির গুধানতম সদশ্'গণের অন্যতম । তিনি দর্ধদিন ধরিষা 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে দেশমেবা করিযা আঘিতেছেন। আমরা তাহ কংগ্রেস 
প্রতিনিধগণের নিকট তাহার নির্বাচনের জন্য হৃপারিশ জানাইতেছি। 
স্ভাষবাবুর মঠকর্মীৰপে আমর! তীহাকে ভীহীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
পুনর্বিবেচনা করিতে এবং ডাঃ সীতারামিধার নির্বাচন সর্ধবাদিসম্মত 
হইতে দিতে অষ্ঠরোধ করিতেছি 1» 
সর্দার পাঁটেল ও অন্তান্ত নেতৃবৃন্দ ওয়াকিং কমিটির জবস 
হিসাবেই এই বিবৃতি প্রকাঁশ করিয়াছেন । খা হইয়াছে যে, বন 
আলোচনার পর ডাঃ পট্টভির নির্বাচন সমর্থন করিবার সিদ্ধান্ত 
ওয়াকিং কমিটির সদশ্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে ॥ 
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সদার প্যাটেলের পরবর্তী বিবৃতিতে ইাঁও প্রকাশ বে, মহা গান্ধীও এ 
ঘরোয়া আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন । আশ্চর্যের বিষয় কংগ্রেসের 
সভাপতি হইয়াও ম্থভাষচন্দ্র এবং ওয়াকিং কমিটির অন্গান্ত সদশ্তগণের 
কেহই (ওয়াকিং কমিটির) এ আলোচনা ও সিদ্ধান্তের থা কিছুই 
জাঁনিতেন না । সে বাহাই ভউক, স্রভাষচন্ত্র কংগ্রেসের আভ্যন্থরিক শ্রুক্য 
বঙ্গায় রাখিতেই চাহিধাফধিলেন | তিনি থে নির্বাচন হইতে অধিষা কড়া 
নাহ তাহার কাবণ তিশি মনে করেন থধেঃ এবারকার সন্ভাপতি নিবচন 
কোন ব্যক্তিগত বাপাব নহে--এহ নিব্াটনের দ্বারা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ 
কমপন্থাই নির্ধারিত হইবে । সদ্দার প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবুন্দের বিবুতির 
উত্তরে স্কতাষ5ন্্র এক বিনুতি প্রসণ্গ ভাতার শ্রচিন্িত মত ব্যক্ত করেন। 
তিনি বলেন, “অনেকেই মনে করেন বে আগামী বংসর যুক্তরাষ্ট সম্পর্কে 
কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঠিত বুটিশগভর্ণমেন্টের আপোষ নিপ্্ভির 
সম্ভাবনা আছে । কাজেই দক্ষিণপস্থীরা একজন বামপন্থী কংগ্রেম-সভাপতি 
শির্ববাচিত ভওযা পহন্দ করেন নাঁকেননা, তিনি এই আপোষ রফাঁর 
অন্তবাঁয় হইতে পারেন এবং আলোচনার পথে নিদ্ধু উত্পাদন করিতে 
গারেন। জনপাঁধারণেব সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিলে এবং তাঁঠাদের সচিত 
আলোচিন! কারলেই বুঝা বাঁয় যে, এহ বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক । 
স্থতরাং বন্জমান অবস্তায় মনে-প্রাণে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী একজন কংগ্রেস 
সভাপতির প্রয়োজন। সভাঁপতিপদের জন্য আমার নাম প্রস্তাবিত হওয়ায় 
আমি সত্যই দুঃখিত হইয়াছি। এই জন্যই আমি বহুসংখাক বন্ধুরে 
বলিয়াছিলাম যে, আমা পরিবর্তে বামপন্থীদের মধ্য হইতে একজন 
নৃতন প্রার্থী দাড় করান উচিত। কিন্তু ছূর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ না করিয়। 
বাঁয়েকটি প্রদেশ হইতে আমারই নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে । এখনও যদি 
আচাধ্য নরেন্দ্র দেবের ন্তার একজন প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রবিরোী বামপন্থীকে 
আগামী বৎসরের সভাপতিপদে নির্বাচিত করা হয়, তবে আমি নির্ববাচন- 
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দ্বন্ৰ হইতে প্রতিনিবৃন্ত হইতে প্রস্তত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বীস যে, 
বর্ঘমান সঙ্গটকালে একজন প্ররুত যৃক্তবা্ট্রবিরোধী কংগ্রেস সভাপতির 
নিবাঁচন 'অপরিষার্য | দক্ষিণপন্থীরা যদি প্রকৃতই জাতীয় ্ক্য চাঁেন, 
তবে একজন বাঁমপন্থীকে মভাপতি নিবাঁচন করিতে রাজী হওয়া তীহাঁদের 
পন্ষে সঙ্গত ভইবে |» 

২৯শে জণিযাঁরী রবিবার সভাপতি নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। ঠিক 
তিন দিন পূর্বেব ২৬শে জানগারী সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি প্রচার করেন 
তাহাতেও তিনি দক্ষিণপন্থীদের কংগ্রেদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টির এই 
অস্তভ প্রচেষ্ট! যাহাতে পরিত্যক্ত হয় তাহার জন্ত আকুল আগ্রহ প্রকাঁশ 
করেন । ভিনি বলেন, “এই শেষ মুহুর্েও যদ্দি তাহারা একজন 
বৃক্তরাপ্রবিরোধী সভাপতি নির্বাচিত করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে এখনই 
এই বিবোধের অবসান ঘটিবে। আমার নিজের কথা আমি পুর্ণেই 
ঘোষণা করিয়াছি । আসল প্রশ্ন হইল যুক্তরাষ্্র সম্পর্কে। যদি কোন 
প্রকৃত বুক্তরা্রবিরোধীকে সভাপতি নির্বাচিত কর! হয়, তবে সানন্দে 
আমি তীহার অঙ্গকুলে মরিদা ঈীড়াইব 1৮ হুভাষচন্দ্র দেশবাঁপীকে এই 
বলিয়া সতর্ক করিযা দেন বে, যর্দি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতাই অনিবাধ্য 
শুইয়া উঠে তাহ! হইলে কংগ্রেসের মধো ভেদস্ট্টির সম্পূর্ণ দায়িত্ব দক্ষিণ- 
পঙ্থীদের উপর পড়িবে তীগারা কি সে দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হইবেন, 
না প্রগতিশীল কর্মপন্থার ভিত্তিতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ এ্ক্য ও সংহতি 
অটুট রাখাই বাঞ্চনীয় মনে করেন? কিন্ত দক্ষিণ পন্থী নেতৃবর্গ তাহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না । দুই পদপ্রার্থীর মধ্যে তুমুল প্রতিদন্দিতা' চলিতে 
লাগিল । 

১৯২৯ সালের লাহোব কংগ্রেসের সময় হইতেই মহাত্মাগান্ধীপ্ঘ 
অভিপ্রায় ও নিদ্দেশক্রমেই ' কংগ্রেসেব সভাপতি নির্বাচিত হইয় 
আসিতেছে । ম্হাত্সার নির্দেশ অনুসারে সভাপতি নিবচন একপ্রকার 
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গ্রাথা হইয়া! দীড়াইয়ীছিল । ত্রিপুরী কংগ্রেসের অভার্থনা সমিতির সভাপতি 
শঠ গোবিন্দ দখসের ভাষায় বলিতে গেলে 428 07550102125 পচ) ৪1) 
(6) 21006 28 610 ০01)0171,85 10108700700 61101095017 101)01) আ1)০))। 
110105602 09271017775 01701051015” কানে, এ পধাস্গ করপ্রস 
সভাপতি নিবাচনে কোন প্রতিদ্বন্দিত! হয় নাই । সকলেই আশা করিয়া- 
ছিলেন গান্ধীজীর মপ্যস্ততায় এই মক্রীতিকর নির্বাচন দ্বণ্দের অপসান 
হইবে । কিন্ত মভাত্সা বাউ নিম্পভ্তি করিলেন শাএকনধপ বিল্ময়করর 
নাবব্তা অবলম্বন কবিয়া রভিলেন। ম্রাত্মাজাব কোন ইঙ্গিত না গামা 
/ডলিচগটগণ নিজ নিজ ইচ্ছ!ভধায়ী সভাপতি নির্বাচনে প্রবুণ্ত হলেন । ফলে 
কংতগ্রসের ইতিভাঁসে সর্বপ্রথম সভাপত্ডি পদের জন নির্বাচন প্রতিগন্দিতা 
হইল নিব্বাচন পধ্যন্্ সর্দার বল্সভভাত প্যাটেলের নেনে কংগ্জেশের 
অভ্যন্তরে নান! প্রকার অভিসন্ধিমূলব' হান মন্রধন্্ চলিতে থাকে । কিছ 
নির্বাচনে জনগণ স্ভাবচন্্রর অনুকূলে বায প্রদান করিলেন কিঞিনপিক 
দুঃশত ভোটাধিক্যে স্থভাষচন্ত্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেমের সভাপতি শির্দাচিত 
হইলেন । কেবল বাঙলা নহে, যুক্তপ্রদেন, ত মিলনাড, পাঞজাব, কেবলা 
দিল্লী, আজমীর, আসাম, কর্ণাটক হইতে তিনি শিপুল সমর্ধন লাভ 
করেন। জনগণের রাব তাহাদের চিরপ্রিথ নিভীক যোদ্ধা স্ৃভাব5প্জের 
সমর্থনেহই ঘোষিত হইল । সুভাষচন্দ্রের জয়লাভে গণান্ধ উপদলীষ প্রভুত্বের 
দর্প চূর্ণ হইল। সবজননিন্দিত যুক্তরা্ট পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষের স্বন্ধে 
চোর কারয়া চাঁপাইবাঁর গোপন চক্রান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হহল 
স্থভাঁষচন্দ্রের জয়লাভে ক্ষমতাঁভিমানী প্রবীণ দলের বিরুদ্ধে নবানদলের 
জয স্থচিত হইল । তাহার পুননির্বাচনে কংগ্রেমের গতাঙ্গগতিকতা ও 
আপোধরফামূলক মোলায়েম নীতির পথ রুদ্ধ হইল । 


নান 

৩০শে জানুয়ারী কলিকাতার নাগরিকবুন্দেব পক্ষ হইতে অদ্ধানন্দ 
পার্কে এক মহতী জনসভাষ নবনির্বাচিত রাস্পতিকে থে অভিনন্দন প্রদান 
করা হয তাঁভার উত্তবে সুভাঁবচন্তর বলেন,_«আমাব জয়লাঁভে নীতি ও 
আদশের জয হইয়াছে । উভার মধ্যে বাক্তিত্বের কথা আসে না।” 
দক্ষিণপন্থাদের পরাজয়ের ফলে কংগ্রেস নেতৃত্বে মধ্যে যাহাতে কোন 
প্রকার দপাদলির স্থষ্রি না ৬ম সে দিকে লক্ষা বাঁখিাই স্থভাঁষচন্দ্র ঘোঁসণা 
করিলেন, হা আনন্দ প্রকাশের সময নহে_-থে গুরু কর্তবোর বোঝা 
আম।দেব উপবে হৃন্ত ভইযাছে আশা কি আমাৰ সমর্থকগণ সে সম্বন্ধে 
অবহিত হইবেন। এ দিন নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি যে 
বিবৃতি প্রচার করেন তাঁহীতে তিনি বলেন, “ভংরতের স্বাধীনতা লাভের 
শাক্ররা হযত এই ভাবিয়া উৎফুল্প হইয়াছেন নেও ই নিব্বাচনদ্বন্দ্েব ফলে 
কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি স্ুচিত ভইতেছে । কিন্ত আমি সুস্পষ্টভাবে 
সকলকে জানাইয়া দিতেছি যে, কংগ্রেস পৃব্বের নণয উক্যবদ্ধ রঠিয়াছে__ 
কোন দশাদলি ঘটিতে পারে নাই । কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসকঙ্্দী- 
দের মধ্যে মতভেদ থাঁকিতে পারে, কিন্ধ নাঁআীজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
সকলেই একমত । দেশের সাআজ্যবাদ-বিরোধী দল ও প্রতিষ্ঠান সমুভের 
ইক্য ও সংগতি বর্তমানে পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় । বাঁহাতে 
সেই এঁক্য ও সংহতি পরোক্ষভাবেও ক্ষুন্ন হইতে পারেঃ এমন কোন কাজ 
করা বা কথা বলা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না।” সুভাষচন্দ্র দেশ- 
বাসীকে তাহার জয়লাভে হর্ষ প্রকাশে বিরত থাকতে পরামশ দিলেও 
সমগ্র ভারতবর্ষে এখন ইহাই প্রধান আলোচ্য ব্ষিয় হইয়া! দাড়াইল। 
দলাদালপ্রিয় কোন কোন সংবাদপত্র দক্ষিণপহীদের এই পরাজধে 
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কংগ্রেমের ইতিহাসে গান্ধীযুগের যবনিকাপাত হইল বলিষা বিদ্রপ 
করিতেও ছাড়ে নাই । এই শ্রেণীর অনিষ্টকারী সমালোচকদের ভেদ- 
স্থষ্টিকর উক্তির প্রতিবা,দ সুভাষচন্দ্র শী এক বিবৃতি প্রচার করিয়া 
ঘোঘণা করিলেন। “সমস্ত সময আমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকিবে মহাজ্মার 
বিশ্বাস অজ্জন করা ; কারণ, অন্ত সকলের আঙ্থা লাভ করিয়াও যদি 
মহাত্সার বিশ্বাসভাজন হইতে না পারি তবে আমার পক্ষে তাঁহা অতান্ত 
পরিতাপের বিয়য় হইবে | 


সভাষচন্দ্রের এই সকণ বিবৃতির পরে সকলেই আশা করিযাঁছিল 
বে দক্ষিণপন্থারা তীভাদের 'এই পরাজযকে সহজভাবেই গ্রহণ করিবেন । 
কিন্ত, এই সমযে একান্ত 'অগ্রত্যাশিতভাবে মহাম্মাজী ঘে বিঝুতি 
প্রচার করিলেন তাহাতে বিরাধ আবও তীব্র ও শোচনীয় হয়! 
উত্ভিল। কাহারও গানিতে বাকী রহিল না বে গান্ধীজীর আন্তরিক সমর্থন 
ছিল ভাঃ পষ্টভির দিকে এবং স্ুভাষচন্দ্রের জয়লাভে তিনি সন্তুষ্ট হইতে 
পারেন নাহ! মহাজ্স! গান্ধীর সম্পূর্ণ বিবৃতিটি এই ২-পশ্ীযুক্ত সুভাষচন্্র 
বন্থু তাহার প্রতিথবন্দী ডাঃ পষ্টভি সীতাৎামিমার বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
স্ম্পষ্টর্ূপেই জযলাঁভ করিয়াছেন । আমাকে স্বাকাপ্ করিতে হইবে 
যে, গোঁড়া ভইতেহই আমি তাহার (ম্থভাষচন্দ্রের) পুননির্বাচনের 
সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম । হার কারণ এস্থলে বর্ণনা করিবার প্রযোজন 
নাই । নির্বাচনী প্রচারপত্রে তিনি যেসকল তথ্য ও যুক্তি প্রদর্শন 
করিযাছেন, তাহা আমি সমর্থন করিনা। আমি মনে করিবে, স- 
কম্মীদের কথা তিনি বে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষে 
অযৌক্তিক ও অশোভন হইয়াছে। তথাপি তাহার জয়লাভে আমি 
আনন্দিত। মৌলানা সাহেব তাহার নাম প্রত্যাহার করিবার পর 
আমার চেষ্টাতেই ডাঃ পষ্টরভি নির্বাচন হইতে সরিয়! দাড়ান নাই । অতএব 
এই পরাজয তাহার অপেক্ষা আমারই অধিক। আম্মি যদি সুস্পষ্ট নীতি 
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'9 কম্মগদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব দাখা করিতে ন! পারি তবে আমার কোনই 
মূলা নাই । অতএব আমার নিকট হা সুস্পষ্ট যে, আমি যে নীতি ও 
কার্ধযাপদ্ধতির পরিপোষকঃ ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা তাহা সমর্থন 
করেন না। এই পর্াজযে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি । 

দিলীতে নিখিল ভারত রানা জমাতর সভা হইতে সংখ্যালঘিষুদলের 
বাহির হহয়া বাঁওযা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে আমি বা প্রচার করিয়া" 
ছিলাম, সেই নীতি অনুসারে ক16 করিধাব এখন আমার একটা স্বযোগ 
হঈযাছে। সুভাষবাবু ধাহাদগকে দক্ষিণপন্থা বলেন? এখন তিনি তাহাদের 
অন্ুগ্রতে সভাপতি না হহথা গ্রতিবোশিতামূলক নিনাচন দ্বারা নিব্বীঠিত 
সভাপতি ॥ ইনার ফলে ভিন একমতাব্লঘ্বী অদস্যগণ দ্বারা গঠিত 
ওষাকিং কমিটি মনোনযন এবং পিনাবাধায় তাহার রচিত কর্মপন্থা 
অন্ূসারে কাধ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন । 

সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু এই উভয়দলের মধ্যে একটা বিষধে মতের 
মিল আছে । কংগ্রেসের আভ্যন্তবীণ পবিত্রতার জন্য উভয়দলহ আগ্রহ" 
শীল। হরিজন-পত্রে আমার থে সব লেখা প্রকাশিত ভহযাছে, তাহাতে 
দেখান হইয়াছে বে, কংগ্রেন অতি দ্রুত একটা ছুনীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হঈতেছে_-অথাৎ কংগ্রেমের খাতার মধ্যে বহুসংখ্যক ভুয়া- 
সদস্তের নাম রহিযাছে । বিগত কবধেকমাস ধরিয়া আমি এই সফল 
থাত। বিশেষ কষিধা সংশোধনের প্রস্তাব করিতেছি । এ বিষযে আমি 
নিঃসন্দেহ বে, এই সক্ণ ভূ! ভে1১1বের ভোটে নিবাচিত বহু সদস্যই 
পরীক্ষার ফলে অধোগা বলিয়৷ গ্রাতিপন্ন হইবেন । 

কিন্তু আমি এখন সেইরূপ কোন কঠোর পন্থা অবলম্বনের প্রস্তাব 
করি না। ভবিষ্ততে কংগ্রেসের থাতাগুলি হহতে যদি সমস্ত ভূয়াসদশ্যের 
নাম কাটিয়া দেওয়া হয় এবং প্রধঞ্চনার পথ রোধের যথাযথ ব্যবস্থা করা 
হয় তাহ! হইলেই, যথেই হইবে । সংখ্য1লঘিষ্ট দলের নিরুৎসাছ হইবার 
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কোন কারণ নাই । কংগ্রেসের প্রবস্তিত বর্তমান কাধ্যক্রমের উপর বদি 
তাহাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাহারা দেখিবেন থে, তাহারা 
সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু যাহাই হউন না কেন, এমনকি তাহারা 
কংগ্রেসের ভিতরে অথবা বাহিরে যেখানেই থাকুন না কেন, এহ কার্যক্রম 
অন্থসারে কাজ করা চলিবে: কংগ্রেমের এর পরিবন্তনের ফলে একমাত্র 
পালামেণ্টারী কাঁধ্যক্রমই সম্ভবতঃ প্রভাবিত ৪্বে। 

এতদিন ধাহারা সংখ্যাগরিষ্ট ছিলেন, তাহারা মন্ীদিগকে নির্বাচিত 
করিয়াছেন এবং তীহাদের কাধাক্রমের মধ্যে পালামেণ্টারী কাধ্যক্রম 
একটি অপ্রধান বিবষ মাত; অধশ্ কংগ্রেপী মন্ত্রাপের স্থামিত অনিশ্চিত । 
বরধি কেন বিষয়ে কংগ্রেসের নীভি অগুসারে তাহাদিশকে পদত্যাগ 
করিতে বলা হয়ঃ কিংবা যদি তীহাগা কংগ্রেসের সভিত একমত হইতে 
না পারিয়। পদত্যাগ করেন, তাহাতে তাঙাদের বিশেষ কিছু ধাষ 
আসে না। 

হাজার হোক, সুভাষবাবু ত আর দেশের শক্র নন। তিনি দেশের 
জন্ত নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন । তাহার কাধাক্রম এবং নীতিকেই তিনি 
সব্বাপেক্ষা প্রগতিমূলক মনে করেন। নাছার। সংখ্যালঘি£ তাহারা 
কেবলমাঞঞ উদ্ধার সাফণ্য কামনা কদ্রিতে পার্পেন। তাহারা ঘদি উহার 
দঠিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন তাহা হইলে তাহারা সংখ্যাগরিষদের 
শক্তি বুদ্ধি করিবেন ; কোনক্রমেহ বাধা কৃষ্টি করা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উচিত 
হইবে না। বখন তাহারা সহযোগিতা করিতে অসমর্থ হইবেন তখন, 
তাহারা সহযোগিতা হইত বিরত থা(কবেন। কংগ্রেসসেবিগণকে 
আমি স্মরণ করাইয়। দিতে চাই যে, যাহারা কংগ্রেসা হহয়াও কংগ্রেসের 
বাস্ঠিরে থাকেন, তাহারাই কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা শ্রে্ঠ প্রাতিনিধি। 
স্থতরাং ধাহার1 কংগ্রেসে থাক! অস্বস্তিকর মনে করিবেন তাহাগা বাহিরে 
চলিয়া আসিতে পারেন । তাহারা কোনপ্রকার বিদ্বেবভাৰ পোষণ 

১৬ 
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করিয়া বাভিব হইবেন না কার্ম্যকরীভাবে দেশের অধিকতর সেবা 
করার উদ্দেশ্ট লইগাই তাঁভারা বাহিরে আসিবেন।” 

মাতম! গান্ধীর এই বিবৃতির উত্তরে রাগ্রপতি স্ভাবচন্্র বনু নিক্স- 
লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন £ 

“সম্প্রতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন নম্পর্কে মহা্প। গান্ধী থে 
বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিয়াছি । নির্দাচন প্রাতবোগিতায় ডাঃ পষ্টভি সীতারামিয়ার 
পরাঁজযকে মহাত্মা গান্ধী স্বকীয় পরাজয় বলিরা গণ্য করিয়াছেন দ্রেখিয। 
আমি অতান্ত মমাভত শইযাছি । তীহার প্রতি বথাবিহিত সম্মান প্রদশন 
পৃববক আমি এই বিবষে তাঁভার সভিত ভিন্নমত হইতে চাই | ভোটদাতাগণ 
অর্থাৎ প্রতিনিধিগণ মহাত্মা গান্ধীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে উদ্ুদ্ধ 
হন নাই । অতএব, আমার এবং অধিকাংশ লোকের মতে নির্ধাচন প্রতি- 
যোগিতার ফলাফল ব্যক্তিগত ভাবে তাহার ভয় পরাজযের স্থচক নহে । 

কংগ্রেসের বাম ও দাঁক্ষণপন্থীদের লইয়া কয়েকদিন যাবৎ নেকে 
অনেককিছু বলাবলি করিয়াছেন, সংবাদপত্রেও "অনেককিছু প্রকাশিত 
হইয়াছে । অনেকেই সভাপতি নির্বাচনের কলকে বাঁধপন্থীদের জয় 
লিমা ধর্িযা লইয়াছেন । আমার বক্তব্য এই বেঃ এই নিব্বাচনের 
বৈশিষ্ট্য বিসশ্পেষণ করিতে যাইয়া] যেন আমরা অতিরিক্ত কল্পনাঁশক্তির 
আশ্রষ গ্রহণ না করি বা অতিবিক্ত র* ফলাইয়া না ফেলি। তকের 
খাতিরে বাদি ধরি লওয়া যাঁয় যে, নির্বাচন ব্যাপাবে বামপন্থিগণের 
জয় ভইয়াছে, তাহা ভহলেও বত্তমানে আমাপিশকে বামপন্থিগণের কার্ষ্য- 
প্রণালী সম্বন্ধে বিবেচনা! করিতে হইবে । বামপদ্থিগণ কংগ্রেসের ঘধ্য 
বিভেদ স্ষ্টির দায় স্ন্ধে লইবেন না। মদি বিভেদের স্থা্টই হয; ত%] 
হইলে তাহাদের কাধ্যফলাপের জন্গই যে এইরূপ ভইবে তাহ নহে, বভেদ 
নিবারণে তাহারা চেষ্টা করিলেও বিভেদের কুষ্টি হইবে। 
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কংগ্রেসের মধ্যে দলগত বিবোধের যে ধুধা উঠিযাঞ্ছেঃ আমি তাহার 
কোন যুক্তি ও কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিনা । তবুবদ্দি কোনদিন এইন্দপ 
কোন বিরোধ অনিবাধ্য ভইয়া উঠে তবে মামি আমাৰ সমস্ত শক্তি 
নিষোগ করিয়া তাহার গতিরোধ করিতে চেষ্ট। করিব। আমাদের 
ভাখস্যৎ নীতি সম্পর্কে আমি এই কথাই বলিতে ঢাই বে, আমাদের 
নির্বাচন-প্রতিশ্রুতি ও পার্লামেপ্টারী কার্ধাস্ছচি আমরা ভবিষ্যতে অধিকতর 
বত্বের সহিত সাঁফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিব। ঝুক্তরাস্র প্রবর্তনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করিবার জন্য এবং পূর্ণ স্বরাজের পথে অগ্রসর ভহবার জন্ত 
আমাদের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে এবং ভারতের জাতীয কংগেসের 
নীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রক্ষা ফয়িয়াইি 'আঁমরা আমাদের গন্তবাপথে 
অগ্রসর ভইব। এই সম্পকে আমি ইহাও বলিতে চাই বে, মহাজ্মাজীব 
সহিত আমার মতানৈক্যের জন্ত আমি গভীর বেদনা 'ন্থভব করিতেছি। 
কিন্ত একথা খুবই সত্য যে, মহাজ্মাজীব ব্যক্তিত্বের নিকট সর্দদাই আমি 
আমার মস্তক আনত করিতে গৌরব অনুভব করিব। আমাৰ সম্পকে 
মহাত্সা কিরূপ মত পৌঁধণ করেন তাহ] আমি জানি না। কিন্তু ঠীভার 
মতাঁমত বাঁভাই হউক না কেন, তাহার বিশ্বাস শাজন হগুনাপ জন্য 
আমি সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। অকন্কান্ত নকলের আস্থা অর্জন কাঁরযা আমি 
নমদি ভারতের সব্বশ্রেষ্ঠ মানবের আস্থা লাভ করিতে না পারি? তাহা হইলে 
উহা আঁমাঁর পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয হইবে 1৮ 

মহাতআ্সাজীর বিবৃতি প্রচারের ফলে অবস্থার উন্নতি হওয়া ত দূরের কথা 
পরিস্থিতি অধিকতর জটিলাকার ধারণ করিল । এমন কি উক্ত বিবুণ্তি 
প্রদানের ফলে ষে সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই শেষ পর্ণান্ত 
স্থভর্খধচন্দ্রকে সভাপতিপদে টন্তফ৷ দিয়! “ফরওয়ার্ড ব্লক” নামে একটি স্বতন্ন 
প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে বাধ্য করিয়াছিল--ইহাই অনেকের ধারণা । আসল 
কথা, মহাত্মাজীর বিবৃতিকে তাহার অচচরবর্গ ঠিক মহাত্মার দৃষ্টি দিয়! 
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দেখিতে পারেন নাই--ফলে, এই বিবৃতিতে তাহারা যেন শাাদের অভি- 
সন্ধিমূলক কাধ্যের সমর্থন গাইলেন। স্থতাষচন্দ্র শারীরিক অস্থস্থতা সন্কেও 
চিকিৎসকের পরামর্শের বিরুদ্ধে ওয়াদ্ধা গিয়। গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাং 
করিলেন । এই সাক্ষাৎকারের ফল প্রথমত; শুভ খলিয়া* মনে হইয়াছিল । 
মহাজ্মার অনুমতি লইয়া সুভাষচন্দ্র এই স্গঙ্ধে যে বিবৃতি প্রদাঁন করেন 
তাহাতে প্রকাশ, মহাত্মাজী তাহাকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে তিনি 
গান্ধীজীর পরিচালনা! ও পরামশ লাভে বঞ্চিত হইবেন না। কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষয় স্ভাঁষচন্দের এই বিবৃতি প্রকাশের পরেই মহাত্সাজা 
জনৈক সাক্ষাৎ্কারীকে বলেন বে তিনি ( মহাত্যা ) স্থভাঁষচন্দ্রকে সুষ্পষ্ট- 
ব্ূপেই জানাইযা দিয়াছেন যে সুভাষচন্দ্র নূতন ওয়াকিং কমিটি গঠনে 
তীশার পূর্বতন সহকর্মীদের নিকট হইতে কোনরূপ সহযোগিতা 'আশা 
করিতে পারেন না। ওয়াকিং কমিটির দক্গিণপন্থী »দস্যগণও বেশ 
দৃঢ়তার সহিত ইহা! ঘোষণা করিয়াছেন যে ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভবিষ্যৎ 
কর্মপন্থা নিদ্ধীরণে তাহাদ্দেব কিছুই করিবার নাই । হ্হার পর হইতেই 

কংগ্রসের আভ্যন্তরীণ সংকট তীব্রতর ভইয়৷ উঠিল 

২২শে ফেব্রুয়ারী, ওয়াদ্ধার ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন হইবার কথা ছিণ। 
সৃভাঁমচন্ছের শরারের অবন্ধা তখন মোটেই সন্তোষজনক নয । এমতাঁবগ্ছাধ 
ওয়ার্দ। বাহবার পথশ্রম ও অধিবেশনেব কাধ্য পরিচালনার গুঞ্ভাঁর 
তাহার শ্বান্থ্ের পক্ষে বিশেষ ক্মতিকণপ হইতে পারে বিবেচনা করির! 
ডাঁং শ্যার নীলরতন সরকার সুজাষচন্দ্রকে ওয়ার্দা বাইত নিবেধ করেন। 
মাস্চ মাসে ত্রিপুরীতে কংগ্রেমের অধিবেশন আগতগ্রায়। এ কয়দিন 
বিশ্রাম গ্রহণ করিলে ভিপুরী কংগ্রেসে যোগদান করিতে সমর্থ হইবেন 
মনে করিরা গ্ভাষচক্্রও ওয়াদ্ধী ন! বথাওয়াই স্থির করিল্রে। 
এদিকে ওয়াকিং কমিটির বৈঠকও বথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ--নিখিল ভারত 
কংগ্রেস কমিটির সভায় উপস্থিত করিবার জন্য গুস্তাবের খসড়া গ্রস্তত 
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করিতে ভইবে। প্রন্তাব সম্পর্কে সদস্তগণের মধ্যে প্রকমত্য প্রতিষ্ঠার 
জন্য সভাপতির উপস্থিত থাক! একান্ত প্রয়োজন; নতুবা তিনি তাহার 
অন্পপস্থিতিতেহ বৈঠকের আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যাইতে নির্দেশ 
দিতেন । উপায়াস্তর না দেখিযা সুভাষচন্দ্র সর্দার প্যাটেল ও গান্ধীজীকে 
ওয়াকিং কমিটির বৈঠক ত্রিপুবী অধিবেশন পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে অন্ঠরোঁধ 
জানাইয! এক জকরী তার প্রেরণ করেন । এই তারের যে উত্তর আসিল 
তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও হদযবিধীরক | সর্দার প্যাটেল সদলবলে 
ওযাকিং কামিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিলেন ! অপরদিকে তাহারা রটনা 
করিষ! দিলেন যে ওয়াকিং কমিটির সম্মুখীন হইতে সাহস না থাকায় 
স্ট ভাষচন্দ্র অস্থস্থতভার ভান করিয়াছেন! এখানে উল্লেখ করা গ্রয়োজন, 
ওধাঁকিং কমিটির বৈঠক এ্রিপুরী অধিবেশন পর্যাস্ত সহজেই স্থগিত রাখা 
চলিত । সাধারণতঃ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের 
পৃবদিন কিংবা মাত্র ছুই একদিন পূর্বে ওয়াফিং কমিটির বৈঠক 
১ইযা গাকে। 

সর্দার প্যাটেলের নেতৃত্রে ওয়াকিং কমটির বারজন দক্ষিণপন্থী 
সদস্য পদত্যাগ করিলেন । কংগ্রেসের কান্যপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ঠন হইবে 
তাহ' না জানিয়াহ ত্রিপুরী কংগ্রেসের পূর্বেই তীহাদের এহ পদত্যাগ যে 
শোভন হয় নাই, তাহা বলাহি বাহুলা । পদত্যাঁগপত্রে তাহারা লিখেন, 
“কচ * আমরা ওয়াকিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করা আমাদের কর্তব্য 
বলিয়া বিবেচনা করিয়া ৮তদ্বাঁরা ওয়াকিং কমিটির সভ্যপদ হ্যাগ 
করিতেছি । আমাদের মনে হয়ঃ আপনার মনোমত কর্ম-পরিধ্দ গঠনে 
আপনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়াই কর্তব্য । মনে হয়, কংগ্রেসের বিভিন্ন 
দলের আপোষ-নিষ্পত্তির ভিন্তির উপর রচিত কোন কর্মনীতির পরিবর্তে 
কংগ্রেসের একট। স্থুম্প্ কশ্ননীতি অনুসরণের সময় আসিতেছে । এজন 
আগনার নিজ মতান্তবর্তীদের মধ্য হইতে আপনার, নিজ কর্মপরিষদের 
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সদল্ডগণকে বাছাঁঠ করিখ। লওয়া কর্তবা। আপনি দেশের জন্য যে 
কর্সনীতি রচনা করেন, উহার যে যে স্থলে আমাদের সহযোগিতা 
করা ঠস্তবঃ আমরা সেই সেই স্থলে আপনার সহিত সহযোগিতা 
করিব |” এ দিনই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেক পত্রে যোগে স্থভাৰ- 
চক্্রাকে জানান যে বর্তমানেঃ বিশেষ করিয! কংগ্রেসের সভাপতি 
নিদচনের পর বে আবহাওয়ার শষ ভইয়াছে, ভাহাতে তিনিও আজাব 
কগ্রেদ ওয়াকিং-কমিটি স্দন্তের দাষিত্ভার শ্রহণ করিতে পারেন নং! 
ওযাঁকি* কমিটির বারজন সদন্সের পদত্যাগের ফলে বন্তমানে ওমাকি' 
কমিটির অস্তিত্ব লোপ পাইবাছে খলিবাই পণ্ডিতজী মনে করেন, এবং 
এঠ পরিণতির ফলে ব্যক্তিগতভাখেও তিনি শ্রীযুক্ত বস্থকে কোনকপ 
সাঠাষা করিতে পারিবেন না। এ পত্রের উপসংগারে পণ্তিতজী লিছেন, 
"আমি পাকা সমাজতান্ত্রিক এবং গণতন্ত্রে আস্তাবান হইলেও গত ২০ 
বসব যাবৎ অশ্ঠক্চত মাতম! গান্ধীর অহিংস শান্তিপূর্ণ পন্থা সন্পান্তঃ করণে 
গ্রহণ করিবাচি 1" অর্থাৎ পরোক্ষভাবে প£গুত জওহরুলাল নেহক্ুও 
পদত্যাগ কবিলেন। 

ম্ুভাবচন্দ্র ও দক্ষিণপন্থী নেতৃবুন্দের মধ্যে যে মতবিরোধ তাহ: 
মূলতঃ সংগ্রামমূলক মনোভাব ও জংগ্রামবিমুখ মনোভাবের বিবোধ 
মাভ। স্ুভাষচজ্্র সংগ্রামশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন এবং 
প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্্ট পরিকক্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম ঘোষণা 
' কবিয়াছেন। সংগ্রামমূলক কর্মপন্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত দ্বারাই তিনি কংগ্রেসের 
বামপক্ষের সমথন লাভ করিয়াছেন--সুতক্গীং দক্ষিণপন্থিগণ তীঁহার 
সহিত কিছুতেই সহবোগিতা বক্ষ করিরা চলিতে পারেন না। কংগ্রেসের 
প্রক্য ও সংহতি রক্ষাকল্পে সুভাষচন্দ্র ষ্টার কোন ক্রটি করেন নাই, 
তৎসন্তেও কংগ্রেসের মধ্যে ভে 'অনিবার্। হইয। উঠিল। এদিকে 
ইউরোপের আকাশে তথন বিশ্বযুদ্ধের মেঘ পুর্জীভৃত হইয়া উঠিতেছে-_থে 
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কোন মৃহ্ত্তেই প্রলয়ঝঞ্চা সুরু হইতে পারে। ভারতবর্ষেও যে তাহার 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে না তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ অবস্থায় 
স্থভাষচন্দ্র বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিতে দ্বিধা করিলেন না। 
তিনি পদত্যাগেচ্ছু সভাদের পদত্যাগ পত্র গ্রশ্ণ করাই সমীচীন মনে 
করিলেন। 

উল্লিখিত বারজন সদশ্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণের কথা সুভাষচন্দ্র ২৬শে 
ফেরুযারী এক পত্রযোগে সদস্যব্গকে জানাইয়া দেন। শর পত্রে তিনি 
শিখন, “আপনারা সম্মিলিত ভাবে ২২শে ফেব্রুয়ারী ওযার্ধ। হইতে যে 
পদত্যাগ পত্র প্রেরণ কগ্গিযাছেন তাহা যথাসমযে আমার নিকট 
পৌছিয়ছে । আমার অন্ত্্ততার জন্য এতদিন পধ্যন্থ উহার উত্তর দিতে 
পারি নাহ । সাধারণ ক্ষেঞে আমি মাপনাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
পুনর্ষিবেচন! করিতে এবং ভ্রিপুরীতে আমাদের সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত 
আপনাদের পদত্যাগ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতাম। কিন্ত আমি 
জানিতে পারিয়াছি যেঃ আপনারা বিশেষভাবে সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা 
করিয। গিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । আপনাদে” পদত্যাগপত্র গুত্যাহারের 
বদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাঁকিতঃ তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনা ধিগকে 
পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিতাম। বর্তমান অবস্থায় 
এইরূপ মামুলী অচ্করোধে কোন লাভ নাই । কাজেই গতীর হুঃখের মহিত 
আপনাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতেছি । 

মামি ননে করি? আপনুদের পদত্যাগের দ্বারা ইভা বুঝাইবে না যেঃ 
আপনার! সহযোগিতা প্রত্যাহার করিতেছেন। আমি একান্তভাবে 
বিশ্বাস করি; ভবিষ্যতে আমার কাঁধ্য সম্পাদনে আমি আপনাদের সাহাধ্য 
ও সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইব। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা 
যে মূল্যবান তাহা উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। আমি আরও আশা করি, 
ত্রিপুনী কংগ্রেসে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য অপেক্ষা গ্রকা অধিকমাত্রায় 
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পরিলক্ষিত হইবে ১ ইহার ফলে আমরা ভবিষ্যতে সম্মিলিতভাবে কাধ্য 
করিতে সক্ষম ভইঈব 1” 

পণ্ডিত জওহরলাল পদত্যাগ করিয়াছেন কিনা ভাঙা স্পষ্টভাবে 
জানাইতে বলিয়া সুভধচন্দ্র পপ্তিতজীর নিকট এক পৃথক পত্র লিখেন। 
এখানে উল্লেখযোগা যে পণ্ডিত জওখরলাঁল লক্ষৌয়ে জনৈক বন্ধুর প্রশ্নের 
উত্তরে ধলেন -তিনি তাঁভাঁর পত্রে ওয়াকিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ 
করেন নাই ; প্রকৃতপক্ষে, ওয়াকিং কমিটির বারজন সদন্তের পদত্যাগের 
ফলে উহা স্বতঃই ভাঙ্গিযা গিয়াছে, স্তরাং এক্ষেত্রে তাহার পদত্যাগের 
কোন প্রশ্রহ ওঠে না। 

ভিপুরী অধিবেশনের আর কয়েকর্দিন মাত্র বাঁকী। বাপ্পতি 
রোগশয্যায়__তীহার অবস্থা উদ্বেগজনক । এদিকে ওয়াকিং কমিটির 
সদশ্যদের পদতা'গের ফলে সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাহার উপর পড়িয়াছে। 
আচার্ষ্য কপালনীও পদ্রভ্যাগ করিষধাছেন--কাজেহ সম্পাদকীয় দণ্ডুর ও 
তাভাকেই দেখিতে হইতেছে । পার্লামে্টারী সাব-কমিটি ভাঙ্গিয়া 
গিয়াছে । ইহার ফলে উক্ত সাব কমিটির সন্প্রকাঁর ক্ষমতা কংগ্রেস 
সভাপতি ও অবশিষ্ট একমাএ সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্ুর হস্তে নত 
হইয়াছে । 

সভাপতি নির্বাচনের সুচনা হইতে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ হইতে 
হুভাষচন্দ্রের উপর যে সকল অভিযোগ আরোপ করার চেষ্টা হইয়াছে 
এ সকল অভিযোগের উত্তবে ওরা মাচ্চ সংবাদ পত্রে সুভাষচন্দ্র এক দীর্ঘ 
বিবৃতি প্রচার করেন। কংগ্রেসের কয়েকজন প্রধান নেতা যুক্তরাষ্ট্র 
সম্পর্কে আপোষের ভাব পোষণ করেন, সুভাষচন্দ্র এ কথা প্রচার করিযা। 
অন্থায় করিয়াছেন- স্থভাষচন্ত্রের বিরুদ্ধে দক্ষিণপস্থীদের ইহাই প্রধান 
অভিযোগ । এই অভিযোগের উত্তরে স্ৃভাঁষচন্তরা বলেন, “কংগ্রেসের 
প্রস্তাবে বঙ্দিও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি অনমনীয় বিরোধিতা রহিয়াছে, তথাপি 
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ইহা সত্য যে? কোন প্রতিপত্তিশীলী নেতা সর্ভাীনে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ 
করিবার জন্য প্রকাশ্যে এবং ঘরোযাঁভাবে মত গুকাশ করিতেছেন এবং 
এ পধ্যস্ত দক্ষিণপন্থী কোঁন নেতাই এইরূপ প্রচারকার্ধোর নিন্দা করেন 
নাই ।” গান্ধীজী ও গান্ধীবাদের প্রতি তীাভার শ্রদ্ধা ও সমর্থন জ্ঞাপন 
করিয়া তিনি উক্ত বিবৃতিতে লিখেন, প্ৰপ্তমানে এপ ধারণার শৃষ্টি 
চলিতেছে যে, গান্মীবাদের আঁদশ ও আঙ্গিকের প্রতি আমাদের বিশ্বাস 
নাই । কংগ্রেলী রাজনীতির উপর যে গান্ধীবাদ আরোপ করা ভয় তাভা 
কি? সত্য ও আহিংসাই ইহার মুল নীতি-অভিংস অসহযোগিতাত 
ইহার কর্মপন্থা । আমাদের খুলনীতি ও পথের বিষষে কংগ্রেস কর্মীদের 
মধ্যে কোন মতানৈক্য থাকিত্ছে পারে না। বর্দি গান্ধীমতবাদ বলিতে 
কেভ মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত আচরণ, স্াহার আহার-পদ্ধতি, তাভার 
জীবনযাত্রাপ্রণালী, তাহার পোধক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিকেও অন্তর্ভূক্ত করিতে 
চান, তবে মহাতআ্াজীর তথাঁকখিত গোঁড়া "ভক্তদের মধোও কতজন 
তাহ! বিশ্বাস কবেন তৎসম্পর্কে আমার "আশঙ্কা হয। আমি পুনরাষ 
বলিতেছি যে, মহ।ত্বা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা “পুদর্শনের অর্থ উহা নহে থে, 
অন্ধের মত তাহার ইচ্ছা ও চিস্তাধারার অভসরণ করিতে হবে । আমি 
যদি তাহাকে ঠিকভাবে বুঝিযা থাকি, তাহা তইলে আমি হইহীও বলিতে 
পারি যে, কোন লোক যতক্ষণ পধ্যস্ত মহাত্সাজীর সত্য ও অহিংসার 
মূলনীতির বিরোধিতা না করে, ততক্ষণ সে তাঙার নিজন্ব বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে কাজ করিবে হুহা মাত্মাজীর অভিপ্রেত নয়। শাহর প্রতি 
আমার নিজের মনোভাব এই যে, স্বীয় বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়াও 
আমি তাহার বিশ্বাস অর্জনের জন্ত সচেষ্ট থাকিব” 


0তভইশ্শ 


চিকিৎসকগণের পরামশ উপেক্ষা করিয়া ৫ই মাচ্চ রনিবার রাষ্ট্রপতি 
হ্বভাঁষচন্ত্র অশ্ুস্থদেহে বোম্বাই মেলযোগে ত্রিপুরী যাত্রা করিলেন ! গাড়ি 
ছাঁড়িবার পনের মিনিট পূর্বে সুভাষচন্দ্র একটি এ্যাম্থুলেন্স গাঁডিতে ভাওড়। 
ষ্টেশনে উপস্থিত হন । সুভাষচন্দ্রের শরীরের উত্তাপ তগন ৯৯৪" ডিগ্রী । 
ইতিপূর্বে ডাঃ স্তাঁর নীলরতন সরকার স্থভাবচন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিষা 
তাহঃকে ভ্িপুরী যাইতে নিষেধ করেন ও স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক 
বলিয়া মত প্রকাশ করেন। অন্থস্থ শরীরেই তিনি ত্রিপুরী অভিমুখে 
রওন1 হহলেন। ভাঁওডা ষ্টেশনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাহাকে পুজ্পমাঁল্য- 
ভূষিত করেন । স্ুভাবচন্দ্রের কামরার বহির্দেশে একটি বুহৎ ত্রিবর্ণ- 
রঞ্জিত পতাকা ছুলিতে থাকে । বিপুল বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধে ট্রেণ 
খানি চলিতে আরম্ভ করে। স্থভাষচন্দ্রের বুদ্ধা জননী শ্রীবুক্তা প্রভাবতী 
দেবা তাঠার সংগে ছিলেন । 

বিপুরীতে রাষ্ট্রপতির অভার্থনার বিরাট আধযোজন হইয়াছিল । 
রংই্পতিকে শোভাবাতা সহকারে লয় যাইবার জন্ত ৫২টি হন্তিবাভিত 
সাদৃশ্য রথের ব্যবস্থা ভহয়াছিল ॥ স্থভাঁষচন্তর অতান্ত ছুবল ও ক্লান্ত বোধ 
করাষ শোভাধাত্রার সভিত যাইতে পারেন নাই । রাষ্্ীপতির একখানি 
বুইত গ্রতিরুতি পুম্প-মালা [বভূষিত করিয়া একটি অতিকায় নানা- 
অলঙ্কার-পরিশ্ঠোভিত গজপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া শেভাধাত্রা চলিতে আরস্ত 
করে। বিঞুদত্ত নগব হইতে ছষয মাইল দুরবস্তী 'পিসমিস মারিয়া” 
হইতে শোভাযাত্রা বহিগত হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের মধে! এই 
শোঁভাষাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যে উৎস্ণৃহ ও উদ্দীপন; দেখা গিয়াছিল 
তাহার তুলনা বিরল 1 ঝাগডাচৌক পর্যন্ত এই অপূর্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য 
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পথের উভয পার্খে লক্ষ লক্ষ নর-নারী সমবেত হইয়াছিল । আবালবুদ্ধ- 
বনিতা সকলে পাাড় ও উপত্যকার মধ্য দিয় বাক্পতির শোভাবাত্রার 
অন্নগমন করে। সেইদিন প্রতুযুষে হুয্যোদয়ের ব্ পুবেই পথ জনসমুদ্রে 
পরিণত হয় । শত শত লোক গৃঙ্ের চাল, পাহাড় ও বুক্ষোপরি আরোজণ 
করিয়া শোভাযাত্রার মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করে। শোভাধাতার 
অগ্রভাগে এক বিরাটকায় হন্তী হাওদার উপর স্থাপিত খিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় 
পতাকা বহন করিয়া সর্বাগ্র চলিতে থাকে 1 মনে হইতেছিলঃ বায়ু, 
হিল্লোলে জাতীয় পতাকা যেন জাতীয় সংগীতের সহিত তালে তালে পত, 
পত, শব্দে উডিতেছে । তঙ্পলে ২৫টি করিয়া ছুই সারিতে ৫০টি জন্তা। 
প্রত্োকটি-উ সুসজ্জিত ও শানালঙ্কারভূবিত। ৫৯টি তস্থীর পৃষ্ঠে বিগত 
৫* বৎসরের কধগ্রস সভীপতিদেব এক একপানি আতিরূতি বিবাজ 
করিতেছিল। ব্ধ্ভাগে রাষ্ট্রপতির গ্রতিকরতিবাগ দ্িরদ। এই 
নয়নাভিরাম দৃশ্য অবলোকন করিয়া বিরাট জনতা বিস্ময়শিমুট হইয়া 
প্রশ্তরমুতিবৎ "অবস্থান করিতেছিল। সেচ বিপুশণজনসতঘ সুভাষচন্্কে 
দোখতে না পাইয়া সুভাষচন্দ্রের প্রতিরূতির, উদ্দেশ্রো ভক্তিপরিগ্ুতচিত্তে 
মস্তক 'অবধনত করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা টালিযা দিল । 

_ স্থভাঁষচত্ত্র যখন গ্যাশ্বলেম্ম বোগে ত্রিপুরী পৌছেন তথন তাগর 
শরীরের উত্তাপ ১*৩০ ডিজী । অভ্যর্থনা সমিতির চিকিৎসকগণের উপর 
তাহার সুশ্রষার ভার অপিত হয়। সুভাবচন্দ্রের ত্রিপুরী আগমনের 
পূর্বেই ত্রিপুৰীতে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল যে তিনি প্ররুতপক্ষে অসুস্থ নহেন--- 
অস্ত্রশ্থতার ভান করিতেছেন মাত্র! কংগ্রেসের বড় কর্তারা ইহাকে 
1১0110702] 510110658 বলিয়া তাহাদের স্থচিস্তিত অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন! ওয়াকিং কমিটির জনৈক প্রাক্তন সদস্য ম্মভাষচন্দ্রের 
চিকিৎসকগণকে গোপনে ডাকিয়া লইয়া সতাই তাহার ১০৩" ডিগ্রী 
জ্বর আছে কিনা এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেও সঙ্কোচ বোধ করেন, 
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নাই । ফলতঃ, কংগ্রেসেব উচ্চমগ্ডলের নিকট স্ুভাষচন্দ্রের অন্রস্থতার 
ংবাঁদ অবিশ্বাস্য বোধ হইয়াছিল । তাহাদের এরূপ আচরণ যে গভীর 
বডঘন্ত্র ও ছুরভিসদ্ধিমূলক তাহার পরিচয় কিছুদ্দিন পূর্বে ওয়াদ্ধায় ওয়াকিং 
কমিটির অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপারেই পাওয়া গিযাছে। কোন কোন 
কংগ্রেস নেতার সন্দেহজনক কৌতুহল প্রকাশে বিরক্ত হইয়! স্থভাষচন্দ্রের 
চিকিৎসকগণ সরকারী মেডিক্যাল বোর্ডের শরণাপন্ন হইলেন । মধ্য 
গ্রদেশ ও বেরারের বেসামরিক হাসপাতাল সমূভের [0810০60- 
€761)6148]? মধাপ্রদেশ ও বেরারের [00179060701 1১01)]10 1762516) ও 
জব্রলপুরের সিভিল সাঞ্জনকে লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয় । এই বোর্ডের 
যুক্ত রিপোর্টে যখন স্ুভাষচন্দ্রের অস্স্ঠতার সংবাদ সমর্থিত হইল তখন 
হইতে অবস্তা কতকটা পরিবর্তন হইতে থাকে । জামাদোব! হইতে 
স্থভাবচজ্জ 815 56160 10]706৪৭ নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখেন, উহা 
১৯৩৯ সালের 1০৫৫) 1০519আ”্র এশ্রিল সংগ্যাক় গ্রকাশিত হয । 
এই গ্রবন্ধ পাঠে স্ভাষচন্দ্রের ন্ুস্থতার বিস্তৃত বিবরণ অবগত হওয়া 
যায । স্মভাষচক্তরের ভিতৈষী বন্ধুদের কেহ কেহ ভ্ীহাঁব এই অসুস্থতার 
কারণ “বিষ-প্রমোগ” বলিযা বেশ গাম্তীষ্যেব সহিত মন্তব্য করেন। 
স্থভাষচন্ত্র এইরূপ সিদ্ধান্তকে কল্পনীবিলালী উর্বর মন্তিষ্ষের পরিচায়ক 
বলিয়া হাসিযাই উড়াঁইযা দেন। সংস্কৃতজ্ঞ জ্োতির্ধিৎ গগ্ডিতেরাও 
অন্তরূপ কল্পনা-শক্ষি প্র্তাবে তান্ত্রিক প্রথায় মারণ-ক্রিয়ার প্রয়োগ কর! 
হইয়াছে বলিযা মত প্রুকাঁশ করেন। বিশেষ গবেষণা-লব্ধ এই সমস্ত 
কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনীকে স্থৃভাষচন্দ্র মোটেই আমল দ্বিতেন না। 
ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেসের এক অধাঁয় সমাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ এক 
নৃতন অধ্যায়ের শুাত্রপতি হয় । এই অধিবেশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় 
অবহিত ছিলেন বলিয়াই শারীরিক স্ম্তন্থতায় ভ্রক্ষেপ না করিয়৷ তিনি 
ত্রিপুরী অধিবেশনে, যোগদান করেন। ত্রিপুরীতে পণ্ডিত জওহরলাল 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৫৭ 


নেহরু তাহাকে জব্বলপুর হাসপাতালে বাইবার অন্য অনুরোধ করিলে 
সভাঁষচজ্্র তাহার উত্তর দেন--“আমি জব্বলপুর হাসপাতালে 
বাহবার অন্য এখানে আমি নাই । এখানে বদি আমার মুঙা হয় 
সেও ভাল, তথাপি অধিবেশন সমাপ্ত না হওযা পধান্থ আমি অন্য 
ঝাথাও বাইতে প্রস্তত নই।” অবশ্ত ম্যাডিক্েলে বোডের নির্দেশ 
অনুসারে তাহাকে কণেকটি বৈঠকে 'অন্ুপন্থিত থাকিতে তথাছিল। 
সুভাষচন্দ্রের অন্থস্থতাঁর একটি ফল এগ হ্ইযাঁছিল যে” বিষষ-নিব চিনা 
সমিতির কয়েকটি বৈঠকে এবং কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি 
উপস্থিত থাকিতে পারেন নাহ । ভাঙ্গার অগ্পস্থিতিকালে মোলান। 
আবুল কালাম আজাদ পাণ্তত জওহবলালের গাহাযতায় দভাপতির কাধ্য 
পরিচালন! করেন । 

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিতপুবে শুগরাডের অন্তত বাজকোও 
রাজো প্রজাদ্দিগের সহিত শাসকবরগের বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সত্যা গ্রত 
শব। কন্তরবাঈ গান্ধী, মণিবেন প্যাটেল, মুছুলাবেন সারাভাহ প্র্ট 
থ্যাতনাম। দেশসেবিকাগণ এহ সত্যাগ্রহে যোগর্দান করিয়া কারাবরণ 
করেন। মহাক্রাগান্ধী বিচলিত হইয়া শানকের সহিত প্রজাদের এই 
শিরোধ মিটাইতে অগ্রসর হন। কিন্তু রাজকে টের শাসক ও ভাচার 
মন্ত্রী ঠাকুর সাহেব শিশ্বানঘাতকতা করাঁব মন্থাম্সীন তস্তক্ষেপেও কোন 
ফল হয় না। ফলে, ওরা মাচ্চ শুক্রবার দ্বিপ্রহর হইতে মহাত্মা গান্ধা 
প্রায়োপবেশন আরম্ভ করেন। এই সংবাদে দেশের সর্ববত তুমুল 
আন্দোলন হইতে থাকে ? বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী প্রধানমন্ধারা 
সম্মিলিতভাবে তার যোগে বড়লাটকে জানান ধে* এই ব্যাপারে বড়লাট 
মধ্যস্থতা না করিলে কংগ্রেস-মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিবেন। গান্ধাজীর 
সহিত পত্রালাপ করিয়া অবশেষে বড়লাট রাঁজকোটের শাদককে 
গান্ধীজীর সর্তে সম্মত হইতে বাধ্য করেন। তদনুসারে ৭ই মার্চ 9 দিন 
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উপবামের পর মহাস্সা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন। ৪ দিন উপবাসের 
ফলে তিনি অত্যন্ত ছুর্ববল ভয়! পড়েন । সেজন্য তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেসে 
উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না । স্থভাষচন্দ্রের অন্গরোধের উত্তরে মশ্তাত্ম। 
তাহাকে তারে জানাইয়াছেন---*“আপনি চিকিৎসকের নির্দেশ অবহেলা 
করিষাছেন, কিন্তু আমার সে সাহস নাই |” মহাত্সার চিকিংসকগণ 
ঠাগাকে সোমবারের পুরে কোথাও রওনা *ইতে নিষেধ করিমাঁছেন-- 
অর্থাৎ যতদিন না কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়! কংগ্রেসের এই 
গোলধোগের সমন মহীত্ম। বাজকোট সমন্যাঁকে প্রধান করিয়া লইলেন । 
এদিকে কর্তব্যাবরোধে অস্তৃস্থতাসত্বেও নিজের জীবন বিপন্ন করি! 
স্থভাঁষচন্দ্র খ্রিপুরীতে উপস্থিত তন । 
১৯৩৯ সালের তিপুরি কংগ্রেসে বাস্্পতি শ্থভাবচন্দ্র নিয়োক্ত 
অভিভাষ্ণ প্রদান করেন £- 
সহকর্মী চেষধারম্যান, ভ্রাতা ও ভগিনীস্থানীয় প্রতিনিধিবুন্দ। 
ভারতীয় জাঁতায় কংগ্রেসের সভাপতি নিবাচিত করিয়া আপনারা 

আমাকে যে মহালল্ান শ্রদান করিযাছেন ও এখানে আাপনারা আমাকে 
যে আন্তরিক ও সাঁদর 'অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তজ্জন্ক হৃদযের 
অন্ততস্তল ১ইদে আঁপনাদিগকে ধন্কবাদ জানাইতেছি। অবশ্ঠ, এই উপলক্ষে 
সাধারণত: অনুষ্ঠিত সমারোহের কতকাংশ আমার অভরোধে মাঁপনা- 
দিগকে বর্জন করিতে হষ্যাছে। পন্ধুগণ, রাজকোটে মহাত্মা গান্ধী যে 

ফল্য লাভ করিয়াছেন ও তিনি যে উপবাস ভঙ্গ করিয়াছেন, তজ্ঞন্ত 
সব্প্রথমে আমরা সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি । সমগ্র দেশ 
আজ বির!ট বিপদ হইতে মুক্ত হইযা! অনিবচনীয় হখলাভ করিয়াছে ! 

বিশেষ বুসর- বন্ধুগণ, নান! দিক দিয়! 'ণই বত্মব একটি অস্বাভাবিক 
বা অসাধারণ বৎসর ভইবে বলিয়৷ মনে হইতেছে । এইবার রা্্রপতি-'নর্বাচন 
প্রচলিত রীতি অন্রযায়ী হয় নাই। রাষ্ট্র-পতি নির্বাচনের পরে এমন সব 
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চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়াছে যাহার চরম পরিণতি স্বপ সদার প্যাটেল, 
মৌলানা আজাদ ও ডাঃ রাজেন্দ্প্রসাদ প্রমুখ ওয়ার্কিং কমিটির সদপ্তাবুন 
পদত্যাগ করিয়াছেন । ওয়ার্কিং কমিটির অলতম বিধ্যাত ও বিশিষ্ট সদস্য 
পণ্ডিত নেেরু 'আন্ষ্ানিকভাবে পদত্যাগ করিষা না থাকিলেও এমন 
একটি বিবৃতি প্রকাঁশ করিধাছেন যাহাতে সকলেব মনেই এই বিশ্বাস 
জন্বমিয়াছে থে তিনিও পদতাগ করিয়াছেন । 

ত্রিপুরি ক'গ্রেসের প্রাক্কালে রাজকোটের ঘটনা মহান্সা গান্ধী 
মৃত্যুপণে অনশন গ্রহণ করিতে বাধ্য 5ইয়াছেন। রা্রপতিও কুণ্ন অবস্থায় 
ভ্রিপুরিতে আগমন করিয়াছেন । কাজেই, অন্তান্ধ বস্বের অভিভাম্ণের 
আকার অপেক্ষা এই বৎসর রাষ্ীপতির অভিভাষণের আকার ক্ষুদ্র 
হইলে, বর্তমান পরিস্থিতির উপযোগীই হহবে। 

ওয়াফ দিষ্ট প্রতিনিধিমশুলী _বদ্ুগণ, আপনারা জানেন থে, 
ভারতীয় জাতীষ কংগ্রেসের অতিথিবূপে মিশর ভইহতে ওয়াফ দিষ্ট 
প্রতিনিধিগণ এখানে উপশ্থিত হইয়াছেন । ভাভাদের সকলকেই আমর! 
সাঁদর সব্ঘ্ধনা জ্ঞাপন করিতেছি । 

ইয়োরোপীয় সঙ্কট _১৯৩৮ সালের ফেক্রয়ারি মাসে হরিপুরাঁয় 
কংগ্রেস অধিবেশনেব পরে আন্তর্জাতিক ম্মেঙে কয়েকটি বিশেষ তাত্পধ্্য- 
পূর্ণ ঘটল! ঘটিয! গিম্াছে। এই ঘটনাগুলির মধ্যে ১৯৩৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসের£মানিক চুক্তি (015010]) 7206) সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । 
পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ-_ফ্রান্দ ও গ্রট ব্রিটেন কীবপ হীনভাবে নাজি, 
জার্মানীর নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে, তাহা এই 1111101) চুক্তি হইতে 
বুঝা যায়। এই চুক্তির ফলে ইয়োরোপের নেতৃত্ব জার্মানীর হাতে 
চলিম়া গিয়াছে । সম্প্রতি স্পেনে সাধারণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের পতনে 
ফ্যাসিত্ত ইটালি ও নাজি জামানীর শক্তি বুদ্ধি হুইয়াছে। 

বর্তমানে ইয়োরোপীঘ় বাঁজনীতি হইতে সোভিয়েট রাশিয়াকে 
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বিতাড়নের জন্ত তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিদ্য় ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন, 
ইটালি ও জার্মানীর সহিত হাতে হাঙ মিলাইয়াছে । কিন্তু এইরূপ 
মিতালি কতদিন বজায় থাকিবে-রাশিষাকে দমন করিয়া ফ্রান্স ও 
গ্রেট ব্রিটেনের কা লাভ হইবে? ইযোরোপে ও এশিষায় বন্তমানে বে 
ব্রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হহয়াঞ্েেঃ তাঁহার ফলে শক্তি ও মধ্যাদার 
দিক দিয়া বিটিশ ও ফ্রাসা সায়াজ্যবাদের গতি বিশেষ বাধা ও 
পরাজয়ের সম্মুবীন ভইমাছে” এবিষষে সন্ে নাই | 

গ্রেট ব্রিটেনের চরমপত্র-_ মামাদের অবস্থা সন্বপ্ধে আমি ছুই 
একটি গুরুত্বপূণ সমস্যার আলোচনা করিব । প্রথমতঃ, কিছুকাল ধরিয। 
আমি যাহা গভীরভাবে অনুভব করিতেছি-দ্বিধাহীন ও গুম্পষ্টরূপে 
তাহা আমি প্রকাশ করিতে চান । ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট চরমপত্রের 
আকারে আমাদের জাতায দাখী পেশ ও সম্বগাজের প্রশ্ন উত্থাপনের 
প্রকৃত সময ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । কবে বুক্তরাস্ত্র পরিকল্পনা 
আমাদের ঘাড়ে জোর ক্রিয়া! চাপাইখা দেওয়া হইবে, বর্তমানের সমস্থ! 
তাহা! নহে। হযোরোপে শান্তিস্থাপন না হওয়। পধ্যন্জ কয়েকবতৎনর 
বদি যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা বশবৎ করা না হয়, তবে আমাদের কী করিতে 
হইবে হতাহ বর্তমানের প্রধান সমস্যা । হাতে খিন্দুমাত্ত সন্দেহের 
অবকাশ নাই যে, বদি ইয়োবোপে জোড়াতাড়া দিযা কোন প্রকারে 
শীল স্থাপিত হয়, তবে গ্রেট তিটন প্লকঠোব সাম্াজ্যবাদনীতি গ্রহণ 
কগিবে। প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইনুদীদিগকে অন্তষ্ট *করিবার যে 
প্রশ্নীস ব্রিটিশ করিতেছে, তাহার কারণ এন যে, আন্তজণতিক ক্ষেত্রে 
ব্রিটেন ছুবল হহয়া পড়িয়াছে। অতএব আমাব অভিমত এহ যে, ডত্তর 
প্রদানের সময় নিদিষ্ট করিযা আমাদের জাতীয় দাবি সম্বলিত চরমপত্র 
ব্রিটিশের নিকট পেশকরা উচিত। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন 
সাড়া না পাহ অথবা যদি উত্তর অসক্তোষজনক হয়ঃ তবে আমাদের 


বিপ্লকী স্ভাষচ্দ্ ১৬১ 


জাতীয় দাবি স্বীকাতর জিটিশকে বাধা করিবার উদ্দেশ্যে যে শক্তি 
আমাদের আধ়তত' তাহাই প্রয়োগ করিতে হইবে। 

আইন অমান্যাকপ গশ-আন্দোলন অথপা সত গ্রহই বর্তমানে আমাদের 
একমাত্র শক্তি ও অবপখন। দীর্ঘকাল পরিমা নিখিল ভারতব্যাপী 
সত্যাগ্রচের সন্মুদান হইবার শক্তি 'এখন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই! 
কংগ্রেসর মধ কেহ কচ মনে করেন বে, ব্রিটিশ সাম্রাজাখাদের বিরুদ্ধে 
প্রধল সংগ্রাম করিবর প্রত সময এখনও আনে লাহ ইহাতে আমি 
হুঃখিভ। বাসর দি সহভকাঁরে শমশ্যার আালোচনা করিলে আমরা 
নর্ধতিে পারের তত নৈরাশ্ঠবাদেব বিন্দুমাত্র কারণ নাই । আটটি 
শ্রদদেশে কংগ্রেদ মন্ত্রি্। গ্রহণের কলে আমাদের জাতীষ প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা নিশেষ বুজিলাভ করিযাভে, সমগ্র ব্রিটিশ 
ভরত গন-আন্দাপনও বিশেষভাবে বিশ্বার লাজ করিমাছে । দেশায 
রাজাসমূতেও অভুতপৃহ জাগরণ আনিঘাছে। বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতি ধখন আমাদের অনুকুল, তথন ম্বরাজপাভার্থ আমাদের গণ- 
আন্দোলন আরম্ভ করিবার এমন শ্ুধোগ ও সময আমাদের জাতাম 
ইতিছাসে আর কদনও কি 'আমিবে? শাত এমন্তিক বাস্তববাদী ভিলাবে 
আঁমি বলিতে পাঁরি দে» সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সমণ্ড ঘটনাহ আমাদের 
এরূপ অনুকুল বে এই অমযে সাফলে'র উচ্চতম আশ! পোষণ করিলেও 
অন্যায় হইবে না। বদি একপার আমাদের মধ্যেকার সমস্ত বিভেদ ভুলিয়া 
জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনাধ আমাদের সমন্ত শক্তি নিয়োগ করি? তবে 
এই অনুকূল অবস্থার পূর্ণ তম্ণ স্বধোগ গ্রহণ করিতে ও সুফল লাভ করিতে 
পারব । জাতাঁধ জাবনে এইরূপ সুযোগ কদাচিৎ আনে, 'মআমরা কি 
হেলায় সেই স্টযোগ হারাহব ? 

' দেখীয় রাজ্য- দেশীয় রাজ্যের নবজাগরণের পুর্ণ সদ্ব্যবশ্ার 
করিবার স্ুধোগ বাহাতে এহণ করিতে পারি, তছুদ্দেশ্ো নিখিল ভারত 

৯১১ 


১৬১ বিপ্লবী স্থভাবচন্দ্র 


দেশীয় প্রজাসম্মেলনের সহিত মহাত্মাগান্ধীর নির্দেশ ও সহযোগিতার 
আলোকে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে হইবে। 

এঁক্যের আহ্বান-_স্বরাঁজলীভার্থ চূড়ান্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিবার 
সমীগীনতাঁর কথা বলিলাম। উহার জঙন্ত উপযুক্ত প্রস্ততি ও আযোঁজন 
চাই । প্রথমতঃ ক্ষমতালোলুপতাজনিত আমাদের মধ্যে যে হুর্বলত! ও 
দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করিয়াছে কঠোরভাবে তাহার উচ্ছেদসাধন করিতে 
হইবে । দ্বিতীয়তঃ ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলন, কিষাণ আন্দোলন প্রমুখ 
সমস্ত সাম্রাজ্যবাঁদ-বিরোধী আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা 
করিয়া কাজ করিতে হইবে। দেশের আমুলপরিবর্তনপন্থী সকল বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের সহিত পুর্ণ সঙ্গতি ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ব্রিটিশ 
সাআক্গযবাদের ধবংসসাধনের জন্ত সমস্ত সাঁআীজ্যবাদ-বিরোঁধী দলের সমবেত 
গ্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । আজিকার দিনে কংগ্রেমের অভান্তরস্থ 
আবহাওয়া! মেঘাচ্ছন্ন । ইভার ফলে বিরোধ দেখা দিয়াছে । এইজন্ত আমাদের 
বহু বন্ধু ও সহকর্মী নিকৎসাহ ও বিষাদ গ্রস্ত হইয়া আছেন। কিন্তু আমি 
চড়ান্ত আশাবাদী । বর্তমানের মেঘাঁড়ম্বর সময়িক, আমার দেশবাসীর 
হদেশপ্রেমে আমার পূর্ণ আস্থা বর্তমান । এবিষয়ে আমি নিশ্চিত যে 
অবিলম্বেই বর্তমান বিরোধ দূরীভূত করিয়া আমাদের মধ্যে এঁক্যের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠাব আমরা সমর্থ হইব। ১৯৪২ সালের গয়া কংগ্রেসেব কালে. ও 
পরে দেশবন্ধ দাস ও পুণ্য্থতি মতিলাঁল নেহরু যখন স্বরাঁজ্য পার্টি গঠন 
করেন, তখন কতকটা এই অবস্থা সঙ্কট ঘটিয়াছিল। আমার স্বর্গত গুরু 
ও শ্রদ্ধেয় মতিলালের ও ভারতমাতার অন্যান্ত মৃহান সন্তানদের আত্মাধনা 
বর্তমান সন্কট-ত্রাণে আমাদিগকে উৎসাহিত ও প্রবন্তিত করুক। মহাত্মা 
গান্ধী আমাদিগকে পরিচালনা করিবার ও আমাদের জ্ঞাতীয় মুক্তিসাধনের 
জন্ত এখনও আমাদের মধ্যে আছেন । তিনি বর্তমান সঙ্কট দূরীকরণে 
আমাদের সহায় ভউন-__ইহাই আমার আকুল প্রার্থন' | “বন্দে মাতরম্” 


চত্বিশশ 


ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র বুটিশ সরকারকে ছযমামের চরম পত্র দিবার 
প্রস্তাব করিলেন ; কিন্ত, কংগ্রেসী বড় কর্ভাদের নিকট হইতে তাহার থে 
উত্তর আসিল তাহ! আদৌ রাজনৈতিক সমস্যাসম্পকিত নছে-তাহা 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করিয়া দিয়া তাহাকে দক্ষিণপক্ষের কুক্ষিগত 
করিবার কুট বড়বন্ত্রমূলক। ধুক্তপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী প্গিত গোবিন্ন 
বল্লভ পন্থ এই অপকার্ষোর প্রধান সহ।যক হইয়া গণতন্ত্রের ভত্যায় দক্ষিণ- 
পন্থীদের হাতিযারম্বব্ূপ ব্যবহৃত হহশেন। ত্রীপুরীতে অনুষ্ঠিত দক্ষযজ্জের 
হ্কোতা। পন্থজী ফে.্রস্তাব উত্থাপন করিলেন কংগ্রেসের হতিহাসে তাহা 
পশ্থ-প্রন্তাব নামে কুধ্যাত হইয! থাকিবে । পদ্থ-প্রন্তাব কংগ্রেসের 
ইতিহাসের শুভ্র ললাটে কলঙ্কতিলক শ্ৰাকিয়৷ দিয়াছে । ত্রিপুরা কংগ্রেসের 
সভাপতি নির্বাচনের স্ত্রপাত হইতে আরম্ভ করিয়া কলিকাত। ও 
ওয়েলিংটন স্কোধারে নিখিলভারত রাস্্বীয় সমিতির অধিবেশনে রাষ্টপতির 
পদত্যাগ পর্যাস্ত কংগ্রেদ ইতিহাসের এই কটি পাতার একানি পুর্ণাঙ্গ 
বিষোগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে । পশ্থ-প্রস্তাবের দ্বারা বাষ্পতিকে 
গান্ধীজীর কর্তৃত্বাধীন করা হইল এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন 
করা হইল । পন্থ-প্রস্তাবটি এই--*“গত কয়েক বৎসর বাব মহাস্স!- 
গান্ধী নিরূপিত যে সব মূলনীতি 'মন্ক্ঘায়া কংযগ্রসের কর্মপন্থা পরিচালিত 
হইয়াছে এই কমিটি স্ঞে সব মূলনীতির প্রতি অবিচল আনুগত্য বোষণা 
করিতেছে এবং স্ুুস্পষ্টভাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, এ সব 
মূলুনীতির কোন পরিবর্তন হইতে পারিবে না এবং ভবিস্ততেও এ সব 
মসনীতিই কংগ্রেসের কমপন্থা নিয়গ্রণ করিতে থাকিবে । এই কমিটি 
গতবৎসরের ওয়াফ্কিংকমিটির কার্ধে পূর্ণ আছ্া জ্ঞাপন করিতেছে 


১৬৪ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এবং এ কমিটির কোন কোন সদন্তের বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রচার হইয়াছে 
বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে । আগামী বৎসরে বিশেষ সঙ্কটজনক 
পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনা এবং বেচেতু ত্র সঙ্কটক্ষণে একমাত্র 
মহাত্মা গান্ধীহই কংগ্রেস ও দেশকে বিজযের পথে পরিচালিত করিতে 
সক্ষম, সেই ভেতু এহ কমিটি মনে করে থে কংগ্রেসের কার্ধ-নিবাহক 
কতৃপক্ষের প্রতি মহাত্সাগান্ধীর পূর্ণ 'আন্থা থাক! একান্ত প্রযোজন। 
অতএব, রাষ্ট্রপতির নিকট এহ কমিটির 'অভরোধ, তিনি যেন গান্ধীজীর 
ইচ্ছা! অন্রযায়ী আগামী বখসবরের ওধাকফিং কমিটি গঠন করেন |” 

পস্থজীর প্রস্তাবে বলা শুহয়াছেঃ অতীতে কংগ্রেসে গান্ধীজীর পরিচাঁলনা- 
ধীনে একটি নিদিষ্ট কর্মপন্থা অন্তস্ত হইয়াছে । কিন্তু, ইভা সম্পূর্ণ সত 
নহে । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও পণ্ডিত মতিলালের পনতত্বে কংগ্রেষে 
স্বরাঁজ্যদ্ল শামে একটি বিশিষ্ট দল গঠিত হয়। ম্বরাজাদলের কমপস্থ! 
মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে উদ্ভাবিত ও অন্তকত হয নাই । 

স্থভাবচন্ত্র ওয়াকিং কমিটির সদন্তের প্রতি অপমানস্চক উক্তি 
করিয়াছেন পঞ্থজার প্রস্তাবে এইরূপ বলা হইয়াছে । কিন্ত স্ুভাষচন্ত্র 
নিজে5' বহুবার বলিধাছেন যে তিনি কাহারও প্রতি বা কাহীকেও উদ্দেশ্টা 
করিবা কোনও অভিযোগ করেন নাই । তাহার সহিত দক্ষিণপন্থীদে ব 
বে পাথক্য তাহা আদর্শ ও নীতিব পার্থকা--ব্যক্ভিবিশেষের প্রশ্ন এখানে 
উঠে না। প্রস্তাবের উথাপকঝ পঙ্থজী নিজেও স্বীকাৰ করিয়াছেন) 
বাক্তিগতভাবে সভাপতির বিরুদ্ধে কোঁন অভিবোগ করা তাহার অভিপ্পেত 
নয়। পন্থজী ও বাষ্্পতির স্বীকারে!কি্র পরেও এ অংশটি বে কেন 
তুলিযা দেওয়া হইল ন! তাহা আমাদের বোধগমা নয। দক্ষিণপাক্ষর: 
জেদ-__পন্থ প্রস্তাবের একটি “কমা”ও পরিবর্তন করা চলিবে ৭1 ণঁ 

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে" কংগ্রেস সভাপতি নিজমতা্গযায়া 
কর্ম-পরিষদ গঠনের সম্পূর্ণ অধিকারী । পশ্থ-প্রস্তাবের, দ্বারা সভাপতির 
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নাযসঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ কর। হইয়াছে এবং কংগ্রেল সভাপতিকে 
মহাম্। গান্ধীর দরবার ষ্রাম্পে পরিণত করা হইখাছে । গান্ধীজীকে 
কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিনাধক করাই ধদ্দি গান্ধীবাদীদ্দের আসল উদ্দেশ্য 
»য়* তবে গান্ধীজীকে কংগ্রেপের আজীবন সভাপতি (116 1১9৭10৮06) 
করিয়া রাখিলেই লেঠা চুকির়া যাইত-নির্ববাচনের প্রহমন করিবার 
প্রয়োজন হইত গা । 

কংগ্রেসের নিয়মতন্ অনুসারে আইনসঙ্গত ভাবেই রাষ্ট্রপতি পঙ্থ- 
প্রস্তাবকে বিপিবাহিভূতি বলিষা ঘোঁৰণা করিতে পারিতেন, কিন্তু শুধুমাত্র 
নিয়ম শৃঙ্খলার দোহা দিয়] প্রস্তাবটিকে বাতিল করিয! দেওয়াকে তিনি 
কাপুকযোচিত 'ও গণতন্ত্রবিরোপী কাজ বলিয়া মনে করিলেন । উপরস্ধ 
তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে এই প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলিয়া 
এই প্রস্তাবের আলোচনাংকহ তিনি প্রাধান দিলেন। দক্ষিণপন্থীরা 
পূন হইতেই প্রস্তত হইয়ািলেন-- প্র দিন দক্ষিণপন্থীদেরই জয় হইল। 
স্কভাষচন্দ্র বাহাদে উপর একান্তরূপে নিতর করিতেন তাহারা শেষমুহপ্ডে 
বিশ্বাসঘাতকতা করিযা বিপক্ষদলের জয্নলাতে পচায়তা করিলেন । এঁকোর 
দোহাই দিয়া অপরাপর বামপন্থীদলগুণি এক্য-প্রতিষ্ঠার মূলে কুঠারাঘাতি 
করিল। জবগ্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল ও 
সামাবাঁদীদল নিরপেক্ষ রহিল--এইনপে বামপক্ষের সংহতি নষ্ট হইল । 
পণ্ডিত জওহরলালের ভাতে যন্ত্রশ্বর্ূপ থাকিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ 
নিখুতি অভিনয় করিলেন। বাডলার' মধ্যে আজিকাঁর বহুনিন্দিত 
মানবেন্দ্র নাথ রাই কেবল সেদিন স্ুভাষচন্দ্রের পক্ষে দক্ষিণপক্ষের বিরুদ্ধে 
লড়িয়াছিলেন। : 

পন্থ-প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী । গণতন্ত্রের নামে এই গণতন্ 
বিগহিত কার্ষোর নিদর্শন অতি অল্পই দেখা যায়। ইতিপূধে -স্দার 
প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবর্গের আচরণে সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান ও শালীনতাবোধের 
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অভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্ত ত্রিপুরীতে তাহার! নির্বাচিত সভাপতিকে 
অন্যের কতৃত্বার্ধীনে আনিবার হীন অভিসন্ধিমূলক নিযমবহিভূতি এক 
অদ্ভুত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে দ্বণিত মনৌবুত্তির পরিচয় দিলেন তাহা 
কংগ্রেসের গৌরবময় অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া গণতন্ত্রের স্থলে 
একনাযকতের প্রতিষ্ঠা করিল। বন্ততঃপক্ষে সেদিন কংগ্রেসের 
অধিবেশনে অনেক দক্ষিণপন্থী নেতাই একনায়কত্বের অজশ্র প্রশংস! 
করিয়া গুরুগন্ভীব বক্তৃতা করিলেন। পন্থজী মুক্তকণ্ঠে মুসোলিনীর 
ফ্যাসিষ্ট নীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ভিকৃটেট রসীপকেই একমাত্র 
প্রয়োজনীয় অস্ত্র হিসাবে ব্যাথা করিলেন। বক্তারা এক বাঁকো ঘোষণা 
করিলেন, কংগ্রেসই মভাত্বা- মহাজ্মাই কংগ্রেস। সত্যমুত্তি মহাস্সাকে 
ভগবানের অবতাররূপে বর্ণনা করিলেন। রাজাগোপালাচারী সুস্পষ্ট 
ভাবে জানাইযা দিলেন, কংগগ্রস রাষ্্রতরীর মহাত্মীত একমাত্র সার্থক 
কর্ণধার । অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবন্দদাস অধিকতর 
কল্পনাশক্তির পরিচয় দিযা বলিলেন* মভাত্মার স্থান কংগ্রেসের উপরে 
ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসৌলিনীর বে স্থান,নাৎ্সার্দের মধ্যে হিটলারের বে স্থান, 
কম্যুনিষ্টদের মধ্যে ট্র্যালিনের যে স্থান কংগ্রেশীদের মধ্যে গান্ধীজীর স্থানও 
ঠিক সেরূপ ! গান্ধীজীকে সকলেই ভারতবর্ষের [০7-৮10121/% 1010696০) 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। গান্ধী ডিকুটেটরের প্রশংসায় দিউমগুডল 
মুপরিত হইল। “মহাত্মাজী কী জয়? হিন্দস্থান কী হিটলার কী জয়! 
ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করিয়া তুঁলিল। গান্ধীবাদী দক্ষিণ 
গশ্থীদের বিজয় উল্লাসের এক্টরূপ অর্থহীন প্রলাপোক্তি গান্বীজীর কর্ণগোচর 
হইলে তিনি কি মনে করিতেন ভাবিয়া! কৌতৃক বোধ হইতেছে । 
গান্ধীজীর সহিত ভিটলার-সুসোঁলিনীর তুলনা কতদূর অশোভন তাহা 
একবার গাস্ধীজীর পাগাদের সুস্থমন্তিক্ষে ভাবিয়া! দেখা উচিত ছিল । 
ত্রিপুবীতে অভিমন্গাঁবধের পালা সমাপ্ত করিয়া প্রধান উদ্যোক্তা সর্দার 
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প্যাটেল বলিয়াছিলেন পলোঁকে আমাকে হিটলার বলে, আমি হিটলারের 
বাবা ।” পন্থজীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরক্ষণেই পণ্ডিত জওহরলাল 
যখন বৃটেনের পররাষ্রী নীতির নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করিযা বক্তৃতা! প্রসঙ্গে ঘোষণা করিলেন, বুটেন ও ফ্রাস গণতন্ত্রের হত্যা 
( 8717067 06 1092000105 ) করিয়াছেঃ তখন অনৃশ্যদেবতা বোধ করি 
অলক্ষ্যে থাঁকিযা গণতন্ত্রের হত্যাপরাধে অপরাধী দক্ষিণপন্থীদের মুখে 
বৈদেশিক শাসনে গণতন্ত্রহীনতার অভিযোগ শুনিয়া হাস্তসংবরণ করিতে 
পারেন নাউ ! 

বামপন্থীদের এক্য ও সংহতি নষ্ট ওয়ায পন্থ-প্রস্তাব পাশ হইয়া 
গেল । সুভাষচন্দ্র নামে সভাপতি রহিলেন, কিন্তু কংগ্রেস তাহার মাথার 
উপর মহাজ্মাজীকে বসাইয়া দিল । স্বাধীনভাবে ওযাঁকিং কমিটি গঠন 
করিবার ক্ষমতাও তাঁহার রহিল না। নিখিল ভারত রাত্্রীয় সমিতিতে 
তখন দক্ষিণপন্থীদেরই সংখ্যাধিক্য | 


পঁচিশ 


ত্রিপুরীর অধিবেশন সমাপ্ত হইল--এইঈবার 'ওয়াফিং কমিটি গঠনের 
পালা । পন্থজীর প্রস্তাবানুসারে স্থভাষচন্দ্র ওয়াফিং কমিটি গঠন সম্পর্কে 
গাস্ধীজীর নির্দেশ চাহিয়া! গ্লাঠাইলেন ৷ সুভাষচন্দ্র চাহিলেনদক্ষিণপন্থী ও 
বামপন্থী উভয়দলেরই প্রতিনিধি লইয়! সর্বদলীয় (007000981 ) ওয়াকিং 
কমিটি গঠন করিতে । কিন্তু সহাত্মঞজী তাহাতে সম্মতি দিলেন না! 
গান্ধীজী বলিলেন, হয় কেবল বামপন্থী, না হয় কেবল দক্ষিণপন্থী লোক 
লইয়াই একদলীয় ( 1307007676008 ) ওয়াকিং কমিটি গঠন করিতে 
হইতে । কিন্তু মুভাষচন্দ্র তাহাতে সন্মত হইলেন না । * 
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রাঁ্টপতি ন্ভাষচন্দ্রের সর্দটয় মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্ল্প শ্ুল 'আদশবাদ 
বা ক্ল্লনাবিলাসিতার পরিচায়ক নকে, উহা কংগ্রেসের অতাত ইতিহাসের 
সভিত সর্বতোভাবে সামপ্তন্থপূর্ণ ও তৎকালীন পরিস্ডিতির সুক্ষ বিজ্ঞান- 
সম্মত বিশ্লেষণ ও গভীর বাজনীতিজ্ঞানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত । অতীতে 
কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদ কখনই এধ্মতাবলম্বী লোক লহঘা গঠিত হয় নাই । 
পূর্ববর্তী পরিষদেও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস ও পগ্ুত জওহরলালকে 
দক্ষিণপন্থী বলা চলে না। 

মহানম্নাজীর সহিত সুভাষচন্দ্রের এই বিষয়ে অনেক পত্র ও টেলিগ্রাম 
আদান-প্রদান ভধঃ কিন্তু মতভেদ দূর হয় নাই । শ্রঘুক্ত বস্থ তাহার পত্রে 
অসঙ্কোচে ও খোলাখুলিভাবে গান্ধীজীকে সমস্ত বিরয জানাহয়াছেন। 
প্রত্যেকটি ঘটন। ও তাহার কাধ-কারণ বগাবথনূপে প্রকাশ করিয়াছেন । 
তাহার পত্র পড়িযা ভাঙার মনোগতভাব ঠিক ঠিক বুঝা যায। কিন্তু 
শান্ধীজীর পত্র পড়িলে এঠ কথাই মনে হইবে এ তিনি যেন অত্যন্ত 
সাবধানে ও সতর্কতার স্ঠিত প্রত্যেকটি কথা উচ্চাবণ করিযাছেন। 
স্থভাষচন্দ্র নিজের মতামত নিঃশেষে বাক্ত করিহা ভীহার ভুল-ভ্রাজ্তি 


সংশোধন করিয়। লইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু গান্দীজী তাহার মত পবিব্ত্তন 
করিলেন না । 


গান্ধী-বসু পঞজালাপ হইতে জানা যার, রাঁজকোটে ভনৈক সংবাদদাতা 
গান্ধীজীকে জানাইয়াছিলেন যে, ত্রিপুরীতে পুবতন ওয়াকিং কমিটির উপর 
আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে | ইহাও প্রকাশ, 
গান্ধীজী উক্ত সংবাদদাতার নিকট এহ প্রস্তাবের বিষয়ে তাহার সম্মতি 
জ্ঞাপন করেন। অবস্থ ইহা জান। যাঁয় নাই উক্ত সংবাদদাতা গান্ধীজীকে 
পূর্ণ প্রত্তাবটি শ্ুনাইয়াছিলেন কিনাবিশেষ করিযা নূতন কর্ম- পরিষদ 
গঠন সম্পকিত অংশটি । শ্রীধুক্ত বন্গু এক পত্রে গান্ধীজীকে লিখিয়া- 
ছিলেন, “*ত্রিপুক্ধীতে «জার গুজব রটিয়াছে ,ষ, পন্থ-প্রশ্তাব জাপনার সমর্থন 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৬৯ 


ও জন্টমোদন লাভ কবিযাছে । আণনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন খে, 
গাছাবা পন্থ-প্রস্তাব পক্ষে (ভাট সংগ্চেব জন্তা গ্রচাবকাধা চালাথ 
তাহাবা সকশাক এই কথাত বাঁপষা বেড।য যে রাজকোটেব সহিত 
টেলিফোনযোগে কাবান্তা ঠঠযাছে “ধ গান্ধীগী ভাহাব পণ সমর্থন 
জান(ইযাছেন। ঘ?বাগা বৈঠকধ আলোচনায় হভাও প্রকাশ কব হয় থে 
সম্পূর্ণ পদ্থ-প্রন্তা'বব উ্পব ৮ক।ন স'শোধন বা ছাট-কাটেহ গার্গীচ ও 
নাঁভার গোড়া ওপ্তগণ সন্থষ্ট হলেন না। ব্যকিশতঙাবে আমি বদিও 
£উ পকণ গুজাব বিশ্বাস কবি নাঃ কিছু এঠ একল অমূশক প্রচাবকার্ষা 
€ছাট-অজ্ঞনেব পঙ্দে নংমনেছে অনকখাশি সভাধতা করিয়াছে |” 
আৃশ্য্যেব বিষয এহ গুকওন আন্তিনাগেব উত্তর দেওয়া গাঙ্গীজী গ্রযৌজন 
“বাধ করেন নাভ। 

যিনি ক"গ্রেসেব চাঁর আশাব সদস্তা থাকিতেও অস্বীকত তাহাকে 
প্রশ্থাণেব দ্বাবা কাধ্যতঃ ডিকটেটবেব শমতা দান কতদুব শোভন ও 
কংগ্রেজের নিষমতগ্ সঙ্গঠ তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ | মঙাত্মা কি 
কংগ্রমেব চাঁব মানা সদপ্তা ঠভাতি ও কশাশসের কার্যে প্রতাক্ষভা৭ 
ভাড়িত হইতে সম্মত হতেন? বল্লশু-কোম্পানীর উচিত ছিশ পূর্ববাহ্রে 
গণন্ধীগীব নিকট হইতে এ খিবষে ঠাঙাব সম্মতি লাভ করা। 

১৯৩৪ সাপেব ১৭ সেপ্টেম্বব গান্ধীগী ক'গ্রেসের কাধ্য ভহতে 
অবসব গ্রহণের সিদ্ধান্ধ ঘোষণা কবেন। উক্ত ঘোষণাষ তিনি বলেশঃ 
“কংগ্রেসেব ম্বাভাবিক প্লিকাশের পথে আমি লহায়ক ন| হ্যা! অন্তরায় 
হইযাছি। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান না হইয 
আমার নিজ বাক্কিত্বেব দ্বাবাই সমধিক প্রভাখাদ্বিত হহযাঁছে। এ 
কারণে কংগ্রেসের মধ্যে সম্জ সরল যুক্তির স্বাভাবিক বিকাশলাভের 
এখন কোন সুযোগ নাই 1৮ কংগ্রেসেব বোদ্বাই অধিবেশনে গান্খাজীকে 
ভাহাখ এইক্ধপ সিদ্ধাস্ত সম্পর্কে পুনবিবে্চেনা করিতে,অন্থুবোধ করা হইলে 


১৭০ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


তছৃত্তরে তিনি বলেনঃ “কংগ্রেস যাতে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারে ও সহজভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্তই আমি 
কংগ্রেসের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন করিতে মনস্থ করিয়াছি । যে 
ভাবেই হউক, বর্তমান সময়ে আমার উপস্থিতিতে কংগ্রেসের ব্বতংস্ফর্ত 
বিকাশে বিদ্ব উৎপন্ন হইতেছে । ইহা এখন একটি কৃত্রিম ও জবরদস্তি 
মূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত ভইয়াছে-_যে কোন প্রতিষ্ঠান বা জাতির উন্নতির 
পথে এইরূপ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অনিষ্টকর |” গান্ধীজীর এই 
ঘোষণা বলবৎ থাকা সন্বেও গাস্বীজীর অন্নচরবর্গ যে তাহার সম্মতি 
বাতিরেকেহ গান্ধীজীর উপর সমস্ত দায়িত্বভার অপণ করিতে সাহসী 
হইলেন--ইঙগাই আশ্চর্য্য! আর যদি গান্ধীজীর সম্মতি গ্রচ্ছন্তভাবে 
থাকিয়া থাকে তাঙা হুইলে পূর্বোক্ত ঘোষণার সহিত পন্থ-প্রস্তাবের 
সামঞ্জস্য বিধান করা যায় কিরূপে? 


ওয়াফিং কমিটির বার জন সদস্য তাহাদের পদত্যাগ গঞ্জে বাষট্রপততিকে 
লিখিয়াছিলেন “আমাদের মনে হয়, আপনার মনোমত কম-পরিষদ গঠনে 
আপনাকে অবাধ স্বাধীনত। দেওয়াই কর্তব্য 1৮ মহাত্মা! গান্ধীও তাহার 
সমর্থকদের কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়া একনিষ্ভাবে দেশের সেবা করিয়া 
যাইতে পরামশ দিযাছিলেন। কিন্তু পন্থ-প্রস্তাবের ফলে ত্রিপুরীতে 
গান্ধীবাদীদের বে স্বপ্ধপ প্রকাশ পাইল তাগাতে স্ভাষচন্দ্রের পুননির্বাচন 
ব্যাপারটিকে তাভারা যে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই তাহা 
কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। স্থভাষচন্দরের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষভাব 
এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহার! নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্ত 
বৃহত্তর জাতীয় কল্যাণকে বিসজ্ভ্ন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই্‌। 
স্থভীষচন্দ্র তীঙগার মনোনীত বামপন্থী কর্মীদের লইয়া অনায়াসে নিজ 
কর্সপরিষাদ গঠন করিতে পারিতেন কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে কোনরূপ 
ভেদকৃষি কর ও পন্থ-প্রস্তাবের অন্তথাচরণ করা তাহার অভিপ্রেত নয় 


বিপ্লবী সুভাষচক্জ ১৭১, 


বলিয়াই তিনি বারংবার ভাই কমাগ্ডের সহযোগিত! প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । স্ুুভাষচন্ত্র যে একদলীয় ওষাকিং কমিটি গঠন করিতে সম্মত 
হন নাই--আপাত-দুষ্টিতে অনেকের নিকট হুর্ধবলতাগ্রস্থত বলিয়া মনে 
হইলেও ইহা তাহার বিশেষ রাজনৈতিক দূরদশিতাঁর পরিচায়ক । দুই 
বিরুদ্ধ দলের মধ্যে এক্য স্কাপন করিয়া কংগ্রেসকে ও জাতীয় আন্দোলনকে 
অধিকতর শক্তিশালী করিয়! তুলিবার উদ্দেশ্তে স্থভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের 
দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিযাছিলেন। ত্রিপুরী অভিভাষণে 
সুভাষচন্দ্র বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট চরম পত্রের আকারে জাতীয দাবী 
পেশ করিবার যে সঙ্গল্প জানাইয়াছেন সেই চরম পত্রের মেযাদ উত্তীর্ণ 
হইলে ব্যাপক গণ-আন্দোলন অবশ্যন্তাবী হইয়া উঠিবে। সেষ্ট গণ- 
আন্দোলন ব্যাপক আকারে সম্ভব হইতে পারে যদি কংগ্রেসের নিদ্দেশ ও 
নেতৃত্বের পিছনে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সমর্থন ও 
সহযোগিতা গাকে । এই উদ্দেশ্য সাধনের জনই সর্বদলীয় মন্ত্রীসভার 
উপষোগিতা ও প্রয়োজন অপরিচাধ্য । অপরপক্ষে একদলীখ মন্ত্রীসভার 
দ্বার এই উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে না । সর্বদনীষ মন্ত্রীসভা গঠনের পক্ষে 
ইহাই সুভাষচন্ত্রের অন্যতম প্রধান যুক্তি । 

' মহাত্মা! গান্ধী যখন কাধ্যতঃ স্ুভাষচন্ত্রকে নিজ মতাঁনুবায়ী কর্মপরিষদ 
গঠন করিতে পরামর্শ দিলেন তখন যদি তিনি সে পরামর্শাচসারেই 
মন্ত্রীসভার সভা মনোনয়ন করিতেন তাহা হইলে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর 
নির্দেশের অনুরূপ কাজ করিতেন বটে কিন্ত তাহাতে পন্থ-প্রস্তাবের র্ভভ 
সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত না । পন্থ-প্রস্তাবের সর্তীন্থসারে কেবল ওয়াকিং 
কমিটি গঠনে গান্ধীজীর নির্দেশ লইলেই চলিবে না, ওয়াকিং কমিটির সভ্য- 
গণ গান্ধীজীর আস্থাভাজন হওয়] চাই । কিন্ত মহাত্মাজী ঘথন ন্থভাবচন্দ্রকে 
তাহার ০৮৩ ০£ 00778061596 দেন নাই তখন স্থভাষচন্দ্রের মনোনীত 
সভারা গান্ধীজীর আস্থাভাজন হইবে ইহ! বল! চলে না? কংগ্রেসের পরব্থী 


১৭৬ বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র 


অধিবেশন পথ্যন্ত গান্ধীজীর ৮০6০ 0 €1011206))06 (সমর্থনের আশ্বাস) 
চাহিয়া পাঠাইয়াও স্বভাষচন্দ্র তাহার কোন জবাব পান নাই । এক পৰ্রে 
স্থভাষচন্জ্র গান্ঈশীজীকে লিখেন, *যদ্দি শেবাবধি আপনি এই মতই পোঁষণ 
করেন যে সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা কাধ্যকরী হইবে না ও একদলীয় মস্ত্রীসভাই 
একমান্ধ অন্তর উপাযধ এবং আপনি বর্দি আমাকেই আমার পছন্দমত 
মন্ত্রীপভা গঠন করিতে বলেন তাহা হইলে আমি আপনাকে সনিবন্ধ 
অগ্রোধ জানাইব যে আপনি অন্ততঃ আগামী অধিবেশন পর্যন্ত 
আমার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করুন 1 

নিঃসংশযে ইহাই বুঝিতে তইবে যে, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সংহতি 
অক্ষ রাখিতে চেষ্টার ক্রটি করেন নাই । কিন্ত প্রকা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার 
সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয। ইনার পরে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ শষ্টির 
দাধিত্র যে কাহাদের তাহা সহজে অনুমেয় । 

ওয়াপ্ধায গাক্ষীজীর সহিত তিনঘণ্টাব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করিয়াও 
স্থভাষচন্্র কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই সমস্থা। 
সমাধানের জন্য দেশবাসীর আকুল আবেদন ওয়াদ্ধাগজের নিমম ও 
অবিচল মনোভাবে নিক্ষন হঈল। আচাধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায় ও কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথের ( মাতার *গুঞেদেখ ) মধ্যস্থতায় কোন ফল হুইল নী। 
১৬ এপ্রিল তাবিখে কবিগুরু রবাজ্রনাথ এসোসিয়েটেড, প্রেসের 
প্রতিনিধির মারফৎ ম্বদেশবাসীখ নিকট নিম্ললিখিত আবেদন জাশাশ- 
প্ব্স্ভম।ন অগ্রীতিকর অবস্থার কারণ বাক্কিগতই*হউক বা রাজনীতিগতই 
হউক, এই অবস্থাঘটিত তিক্ততা নিবারধ্যই হউক কি অনিবার্ধ্যই হউক, এই 
বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দে নাই যে, কোন পক্ষে বান্দনৈতিক ক্ষমূতা 
বা চাতুর্ষ প্রয়োগেই ইহাব অবসান হইবে না। প্রার সর্ববিপ্ন বাস্তব 
উপকরণ ও উপায়ের অভাব সন্থেও বিস্বঞ্টিল পথে আমরা এখনও অগ্রসর 
হইয়া! চলিয়াছি ; এই সময়ে জাতীয় প্রক্যন্দপ পরমতম প্রয়োজন সম্পর্কে 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৭৩ 


মারাত্মক বিস্বতি ও চেতনারাহিতোর নানা কারণ ঘটিয়া থাঁকিলেও* যে 
মনোভাব ও চেতনা আমাদের একাবন্ধন দুঢ় করিয়া তোলে, তাঁগাব 
অপেক্ষা শ্রেয়ঃ ও পরম সম্পদ বর্তমানে আমাদের মার কিছুই হইতে 
পারে না। 

এট সমযে পারম্পরিক পন্দেহ ও দোষান্তসদ্ধিংসা আমাদের জাতী 
সংঠতির যেরূপ ভানিকর, এমন আর কিছুই ন্য। কেবলমার আমাদেশ 
নৈতিক বুদ্ধির প্রতি আবেদনে, নৈতিক চেতনার উদ্বোধনেই 'এই পতোর 
উপলব্ধি ঘটিতে পাঁবে। 

অতএবঃ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের আন্ত ক্ষুত্র বিষষ গুলিকে বেন আমরা 
পরম ক্ষমা ও উদারতার সঠিত ভূলিধ! খাই-_বাঙ্গীলা তথা মম গ্র ভারতের 
হ্বদশীযগণের প্রতি 'আমার এই ব্যাকুল আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি 1 

অবশেষে স্থভাষচন্্র কংগ্রেসের আভাগুরিক অচল অবস্থা দূবাকরণের 
ভন্ঞ সর্থবশেষ প্রচেষ্টা ভিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে উন্তফাঁ দেওঘাঁত সীবাস্ত 
করিলেন | এই উদ্দেশ্যে ১৯৩৯ সালের ২৮ শে এপ্রিল কলিকাতায় 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আহত ভইপ ॥ এত অধিবেশন 
কলিকাতা আহ্বান কবাতে অনেকেহ আশঙ্কা করিলেন বাঙলান 
জনসাধারণ এইণার ত্রিপুরীর অপমানের প্রতিশোধ লহবে। এহ আশঙ্কার 
কথা জানিতে পারিয়া সুভামচন্্র নিঙ্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়া সকলকে 
আশ্বস্ত করিলেন! শ্যাহারা এই প্রকার আশঙ্কা পোষণ করেন আমার 
মতে তাহারা বাঙলাকে চেনেন শা। কোন প্রদেশে নিখিল ভারত, 
কংগ্রেস কাঁমিটির অধিবেশন আহ্বান করা সেই প্রদেশের পক্ষে গৌরবের 
বিষয় এবং সেই গ্রদদেশের উচিত এই অমূল্য শ্বযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিয়? 
তাগার যথোচিত সদ্ব্যবহার করা। এই উপলক্ষে বাঙলার জনসাধারণ .ও 
বিশেষ করিয়া কলিকাতাবাসীদ্দের গৃহে ভারতের অন্ত সকল প্রদেশের 
অধিবাসী অতিথি হইবেন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, বাংলাদেশ ঘে দেশপ্রেম 


১৭২৪ বিপ্লবী সুভাষচন্্র 


ও আতিথেবতার এঁতিহের অধিকারী বলিয়া যথার্থ ই গর্ব অনুভব করিতে 
পারে সেই এতিন্থের ধারা অবাহত রাখিষা অভ্যাগতদের সাদরে অভ্যর্থনা 
করিবে ও বাওলার চিরাচরিত অতিথিপরায়ণতাঁর পরিচয় দিবে।” 
নিন দিনে কলিকাতার ওযেদিংটন স্বোয়ারে অধিবেশন আরম্ভ হইল । 
এহ অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা-স্থভাষ্চন্দ্রের পতন ও রাঞ্জেন্্রপ্রমাদের 
অক্যুখান ! 

স্থভাষচন্দ্র পদত্যাগ করিতে উঠয়া তাহার পদত্যাগের কারণ 
সম্বন্ধে বলিলেন,--*আমার উপর মহাত্মাজীর নির্দেশ, আমি যেন পূবতন 
ওযাকিং কমিটির বে কয়জন সদশ্য পদত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের বাদ 
দিয়া নৃতন বৎসরের ওয়াকিং কমিটি গঠন করি। কয়েকটি কারণে 
আমি গান্ধীর্জার এহ নিদ্দেশের অনুন্ধপ কাজ করিতে পারিতেছি না। 
তন্মধ্যে দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। প্রথমতঃ, 
গান্ধাজীর নিদ্দেশানলারে নিজমতানুষায়ী ওয়াকিং কমিটি গঠন করিলে 
তাহা পশ্থজার প্রপ্তাবের সম্ভীবরোধা হইত । কারণ, পন্থজীর প্রন্তাবে 
বলা হইয়াছেঃ আমি থে শুধু গান্ধাজার হচ্ছান্ুসারে ওরাকিং কমিটি গঠন 
করিব তাহাই নয়--আমার নির্বাচিত ওয়াকিং কমিটির উপর গ্ান্ধাজার 
পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। কাজেই এমতাবস্থায় আমি নিজে কমপরিষদ 
গঠন কারণে আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতে পারিতাম না থে 
আমার নিবাচিত কমপরিষদ গান্ধীজাঁর বিশ্বাসভাঁজন হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ 
আমার স্থির বিশ্বান_ আমরা অদূর ভবিষ্তে ভারতবর্ষে ও তারতের 
বহির্দেনে বে শচ্ছটময় পরিস্থিতির সম্মুখান ₹ইতে চলিয়াছি সে অবস্থার 
আমাদের একান্ত কন্তব্য খুখ বেশী সংখ্যক কংগ্রেসকমীর সমর্থন পাইতে 
পারে এহরূপ সবদলায় মন্ত্রীসভা গঠন করা। এবং এইরূপ সবদলীয় 
মন্ত্রাণতা কংগ্রেসের গঠন-প্রকৃতির অনুরূপ হইত ।” 

“আমি বখন মহাত্মার উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে পারিলাম 
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না৷ তখন মহাত্মাজীকে পুনরায় অনুরোধ করা ছাড় আমার অন্য উপায় 
রহিল না যে, তিপুরীতে তাহার উপর যে দায়িত্বভার ন্রষ্ত হইয়াছে 
তিনি যেন অনুগ্রন্পূর্বক সে দায়িত্ব নিজেই বহন করেন এবং পদ্থ- 
প্রস্ত।বান্গুযায়ী নিজেই ওয়াকিং কমিটির সভ্য মনোনীত করেন । আমি 
্টাঞাকে হইহাও বলিয়াছি ধে তিনি যে ওয়াকিং কমিটি গঠন করিবেন 
তাঠা মানিয়া লইতে মামি বাধা থাঁকিব, যেহেতু গন্থ-প্রস্তাবকে কার্যাকরী 
করাই আমার স্থির স্ঙ্কল্প। কিন্তু আমার্দের দুর্ভাগ্যের বিষয় মহ্াত্মাজী 
কমপরিষদ গঠনে ভ্াার চুড়ান্ত অক্ষমতা (066০৮ চ0090101009601)05 ) 
জ্ঞাপন করিয়াছেন অতঃপর সুভাষচন্দ্র বলেন যে, তিনি গান্ধীলীর 
দ্বিতীয় নির্দেশক্রমে পূর্বতন সদস্যদের সহিত ঘরোয়া বৈঠকে পারস্পরিক 
আলাপ-নালোচন! দ্বারা পিদ্ধান্তে পৌছিতে যধাসাধ্য চেগ্লা করেন, 
কিন্ক সে চেষ্টাও ফলধতী হয় নাই। এমতাবস্থায় অনন্টঠোপায় হইয়া 
তিনি পদত্যাগ করিলেন । নুভাষ5ন্দ্রের শেষ কথাগুলি এই+_-“আমি 
গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটির 
সম্মুখে যে সমস্য! দেখ দিয়াছে তাহার কোনরূপ সমাধান করা যাঁষ 
কিনা । যতই ভাবির়াছি এই কথাই আমাস মনে ভইয়াছে যে বর্তমান 
'অবস্থায় আমার সভাপতিপদে বহাল থাকাহ সমস্ত! সমাধানের পথে 
প্রতিবন্ধক হইয়াছে । নিখিল ভারত কংগ্রেন কমিটি হয়ত এমন 
কর্মপরিষর গঠন করিতে চাহেন যেখানে শভাপতিপদে আমি অন্ুপবুক্ত 
বিবেচিত হইব। আমি ইহাও মনে করি ষে, নূতন সভাপতি থাকিলে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস। কমিটির পক্ষে এই সমস্ঠার সমাধান করা 
'অধিকতর সহজ হইবে। কাজেই বিশেষক্ষপে চিন্তা করিয়া ও বণ্তমান 
অবস্থার আমার পদত্যাগ মঙ্গলজনক ও কমিটির কাধ্যের সহায়ক হইবে 
বিবেচনা করিয়াই আমি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আপনাদের সমক্ষে আমার 
পদত্যাগ পত্র উপস্থিত করিলাম ।” 


১৭৬ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


শীযুক্ত শ্থভাষচন্দ্র বস্থু কংগ্রপের সভাপতি পদ্দ ত্যাগ করাধ 
কবীন্্রু ববীন্দ্রনাথ পুরী হইতে ভারযোগে তাগাকে অভিনন্দন 
জানাইযাছেন--“অতান্ত বিরশ্ডিকর ও উত্তেজনাপূর্ণ "অবস্থার মধো 
পড়িয়াও মি যে গ্রে ও মধ্যাদা বোধের পরিচয দিবাঁছ তাহাতে 
তোমাৰ নেতৃত্বে প্রতি আম।ব শ্রন্ধ' ও শিশ্বাসের উদ্রেক হইয়াছে । 
আম্মসন্মান রক্ষীব জন্ক বাডপাকে এপনও মন্পুর্ণরূপে ধীরতা ও ভদ্রতাঁবোধ 
অব্যাহত বাধিতে হহবে। তাহা চভলেট আপাত দষ্টিতে যাহা তোনাব 
পবালয পলিযা মনে হতেছে তাহাহ চিরন্তন জমে পরিণত হইবে ।৮ 

সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদ তা।ত কবিলেন। ওয়াকিং কমিটিও 
প্রবাণতমা সদশ্যা সবোজিনী নাহড়ু৯ সভানেতীব আসনে বসাইয়। 
দক্ষণপন্থারা পুষ্ঠিতদ্রবা অশোভন তা পঠিত 'আত্ুসাৎ করিত 
লাগযা গেলেন। পণ্ডিত জওহরলাণ অবশ্য স্থভাব5ন্ত্রকে পদত্যাগের 
পিদ্ধান্তথ জন্বপ্ধে পুনাব্ববেচনা করিতে অন্রোপ করিযা এক গ্রপ্তাব 
উপস্থিত করিলেন, [কন্থ এ প্রস্তাবেব যে কোন ফন হইবে না তাহ। 
একরূপ মবধারিতই ছিল। ন্ুকাষ»গ্রেব পদত্যাগ পর আন্ুষ্ঠানিকভা.ব 
গৃহীত না হইতের এ দিনই নিখিণ ভারত কংগ্রেস কমিটি ড|ঃ রাজের 
প্রাদকে সভাপতি নির্বাচিত করিলেন। রাজেন্্প্রসাদ কে'ল 
দক্ষিণপন্থীদের লইয়াঠ ওসাকি* কমিটি গঠন করিলেন । মিঃ এম, এস্‌ 
আনি ও মিঃ এম, এন্‌, লন 1১00701089৮ ভুলিতে গেলে 
ক্রাহাদিগকে বভতা। করিবার স্থুযোগত দেওয়া হইল না। 

মহাতআার চচ্ছান্ুলারে ওয়াকিং কমিটি *মনোনয়ন হইয়াছে কিন 
এই প্রশ্নের উত্তরে ভাঃ রাজেন্দ্র শ্রস!দ লেন, পন্থ-প্রস্তাব তাগার উপর 
প্রযোজ্য নহে! নেহাৎ চক্ষুলজ্জাবশতঃ পণ্ডিত জওখলান প্রথমে 
ওয়াকিং কমিটির সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন না_নিরপেক্ষ রহিলেন। 
কয়েকমান পরেই অবশ্ট তিনি ওয়াকিং কনিটিতে প্রবেশ করেন । 


ছাস্রিশ্শ 

ছাত্রজীবন হইতে আন্তাযের ধিরুদ্ধে ঈাড়াইতে সুভাষচন্দ্র কোন- 
দিন পশ্চাঙ্পদ ভন নাই । কংগ্রেস ভাই কমাগ্ডের ত্বণা যড্ডযন্ত্র ও 
অসঙ্গত প্রভুত্বস্পুচা তাহার অন্থরের বিদ্রোহীকে আবার ক্রেপাহয়া 
তুলিল। কংগ্রেসকে একটি নংগ্রামশাল গ্রতিষ্ভানে পরিণত করা 
স্ুভাঁষচক্দ্রের অনেক দিনের লক্ষা ছিল। দক্ষিণপন্থীদের বিপ্রববিমুখতা 
ও আপোবমুবী মনোভাবের দরুণহ তাহাদের সভিতভ সহযোগিতা 
রক্ষা করা সম্ভব হহল না। কিছ্ক প্লাঞজযের গ্লানি কোনদিন ধাহাকে 
স্পর্শ করে নাই এই আঘাতে ঠাল ছহাড়িযা দিবার পাঙ। তিনি 
নহেন। সুভাষচন্দ্র এইবার কহঙুঠাসেল খামপন্থীদল ও কংগ্রেসে 
বাহিরের অন্ঠান্ত সংগ্রামশীল দল গুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়। একটি 'অথগ্ড 
বিরাট প্র'তষ্ঠান গড়িষা তোলার কার্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন । 
তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ছাত্রপ্রতিষ্ঠানগুণি তাহার এষ পংগ্রামাত্মক 
নীতি গ্রহণ করিব ও দেশের সমস্ত গণ-আন্দোলন* তাহার সংগ্রামশীল 
নেতৃত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিবে । সুতরাং, স্মন্ত বামপন্থী উপাদানকে 
সংহত করিবার উদ্দেশ্যে তিন দদশ্বালীব নিকট আবেদন জানাইলেন। 
এই হইতেই অগ্রগামী দল “কর ওয়ার্ড ব্রক৮-এব উত্ৎপন্ভি । 

অনেকের ধারণা, ভ্রিপুরাতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিবাছে ভাভার 
প্রতিক্রিয়ান্বরূপ স্থভাষচন্্র “ফরওয়ার্ড ব্লক”-এর সংগঠনে প্রবুরত হন, কিন্ত 
এই ধারণা সত্য নহে। বস্ততঃ পক্ষে স্ুভাবচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের 
একটি প্রধান উদ্দেশ্ঠই ছিল নমস্ত প্রগতিপন্থী ও সাআজ্যবাদ-বিরোধী 
দলঙলিকে প্রক্যবদ্ধ ও সংহত করিযা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্থু 
চড়াস্ত সংগম আরম্ভ করা । তীহার রাজনৈতিক কর্মধারায় এই প্রগতি" 


প্রবণ চিন্তা বহু পূর্বেই বিকাশপ্রাপ্ত হইরাছিল। ১৯২৭ সালে মান্দালয় 
১২ 


১৭৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


জেল হইতে মুক্তিলাভের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের আপোষমূলক ও 
নরমপন্থী প্রত্যেকটি নীতি ও কার্যের বিরোধিতা করেশ। মার্রাজ 
কংগ্রেসে পূর্ণ শ্বাধীনতার প্রস্তাবে স্থভাষচন্দরের সহিত দক্ষিণপন্থীদের 
সবপ্রথম মতবিরোধ ঘটে । উহার পরে স্বায়ত্ত-শাসনের ভিত্তিতে রচিত 
“নেহরু কমিটি” প্রণীত ভারতবর্ষের গঠনতন্থ অন্গমোদন করিবার উদ্দে্টে 
লক্ষৌয়ে যে সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্তষ্ঠান হয় সেখানে তিনি কংগ্রেসের 
এই আপোবমুলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জওহরলাল ও অন্যান্য 
বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহায়তাষ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে [1006199706706 
[8079 নাম দিয়া একটি বাষপন্থী প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে সক্ষম হন । প্র 
বংসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বে বাৎসরিক অধিবেশন 
তয় সেই অধিবেশনে স্বাধীনতা লীগের সভ্যগণ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যাহাতে 
পূর্ণ স্বাধীনতা বলি! ঘোষিত হয তজ্জন্ত বথাসাধ্য চেষ্টা করেন । এই 
সময় হুইত্েই কংগ্রেসের এই বামপন্থী প্রতিষ্ঠানটি পববর্থী অধিবেশনের 
জন্ত শক্তি সঞ্চয করিতে ও প্রস্তত হইতে থাকে এবং তদছুদ্দেশ্তটে ছাত্র, 
অমিক, কিষাণ, জমাজতম্ত্রী ও সাম্যবাদীদের সংঘবদ্ধ করিতে বন্ধপব্রিকর 
হয়। ফুলে, কংগ্রেমের লাহোর অধিবেশনে পূর্থ-স্বাধীনতার প্রস্তাব 
গৃহীত হয। ৃ 
১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পান্থ কংগ্রেসের ইতিহাস গভর্ণমেণ্টের সহিত 
সবপ্রকাঁর অলহধোগ ও ৰাঁপক আইন আমান আন্দোলনের ইতিহাস । 
প্রত্যক্ষ সংগ্রীমে অবতীণ হওষায় কংগ্রেসের রক্ষণশীল ও প্রগতিপস্থীদলের 
মধ্যে কোন গ্রভেদ রহিল না। কিন্তু, ১৯৩৩ সালে গান্ধীজী কর্তৃক আইন 
অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাঠারের ফলে পুনবায় বামপন্থীদলের প্রয়োজন দেখা 
দিল স্থভাষচন্র এই সময় স্থাস্্যোন্সতির জন্ক ভিয়েনাঁয় ছিলেন । 
গান্ধীজীর কাধ্যের নিন্দা করিয়া পরলোকগত বিঠলভাই প্যাঁটেলের সহিত 
যুক্তভ্ভাবে তিনি 'এক বিবৃতি প্রচার করেন। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৭৯ 


সমাজতন্ত্রীদল গঠিত হয়। এই দলের আদশে কংগ্রেসের সংগ্রাম- 
বিমুখ নীতির পরিবর্তন স্চিত হইতেছে দেখিয়া নুভাষচন্্র সমাজ- 
তন্ত্রী দল গঠনে আনন্দিত হন। ১৯৩৮ লালে কংগ্রেসের সমস্ত 
প্রগতিপন্থী মুক্তিকামী ও সাম্রাজাবাদবিরোধা উপদানগুলিকে ন্যুনতম 
সাধারণ কন্মপঞ্থার ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজন তিনি বিশেষরূপে 
উপলব্ধি করেন । হরিপুরাঁর পর হইতে তিনি এই বামপন্থীদল গঠনে 
বিশেষরূপে আত্মনিযোগ করেন । হবিপুরা ও ভ্রিপুরীর মধ্যবর্তী সময়ে 
তিনি এই কাধে অনেকদূর অগ্রসর হন। সুতরাং ফরওয়ার্ড ব্লক'কে 
কেন যেন ত্রিপুরীর ঘটনার ফলম্বরূপ মনে না করেন । উঠা আদৌ দক্ষিণ 
পন্থীদের প্রতি প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষভাব প্রস্ছত নচে । পাঠকদের সন্দেচ 
নিরমনকল্ে স্থভাষচন্দ্রের লিখিত বিকৃতি হইতে “ফরওয়ার্ড ব্লক” গঠনের 
ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলাম। 

“১৯৩৭ লালের মাচ্চ মাসে মুক্তিলাত করিয়া শ্রী বসরই অক্টোবর মাসে 
আমি কলিকাতায় ও পর বৎসর ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হরিপুরায় 
নিখিল ভারত রাস্ত্রীয় সমিতির সভায় যোগদান করি। হরিপুরায় আমি 
লক্ষ্য করিলাম, বামপন্থীরা পূববৎসর অপেক্ষা শক্তিশালী না হইয়া শক্তিহ্থীন 
হইয়ছে । হবিপুরার পরে বিভিন্ন মনোভাবসম্পন্ন ও বিভিন্ন মতবাদের 
বামপন্থীদের সভিত আলোচন। প্রসঙ্গে আম এই কথা উল্লেখ করি 
যেঃ বামপন্থীদের অন্ুশ্থত নীতি ও কর্মপন্থায় নিশ্চয়ই এমন কোন ক্রেটি 
বা অভাব রহিয়াছে বাহার জন্য তাহাদের এই পতন ঘটিয়াছে। 

এই. সময়কার কংগ্রেস সংগঠনে কয়েকটি প্রধান প্রধান পার্টি 
বা গপ, লক্ষ্য কর! যায়। প্যাটেল, রাজেন্্রপ্রসাদ ও মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ পরিচালিত সরকারী কংগ্রেস (901015] [19০8 )1 
বামপন্থীদের বার তিনটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও সুনিদ্দিষ্ট দল রহিয়াছে--এই 
তিনটি দলের অন্বত্তীদের সংখ্যাও বিভিন্ন । ইহারা কংংগ্রস সোক্কালিষ্টঃ 
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ধম বামপস্ঠী ও রাষপস্থী । "এই দলগুলির মধ্যে আবার অসংগঠিত 
আমুল-পরিবর্তন-পন্থী 'ও সাআজাবাদ-বিরোধী উপাদান রভিয়াছে। ইভারা 
ংখাঁয় বন্ধ ; কিন্ত, ইভারা যে কারণেই হউক উল্লেখিত বামপন্থী দলগুলির 
কোনটিতেই যৌগদান কবে নাই । আমার মনে হঈফাছিল যে, ঘতদিন 
এই “আমূল পরিবন্ঠনবাঁদ” উপাদানগুলি একটি নিদিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ 
না »ইবে ততদিন বামপন্থী আন্দোলন বথেষ্ট পরিমাণে শি সঞ্চয় কৰিছে 
পারিবে না। স্রতরাং, এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল যে, কংগ্েসেল 
অভ্যন্তবে ন্যন্তম কর্নপন্থ'ব “ভিত্তিতে একটি নৃতন বামপক্ষ দল গঠন কর। 
তঈবে এবং উহ1 ৭.০1617৮ 1196, নামেই আভিভিত হইবে | বর্তমান সময়ে 
যে সব পার্টির অমিত রভিয়ীছে তাভাবা ইভাতে যোগদান করিতে পারিবে 
এবং বিক্ষিপ্ত 'ও অসংবদ্ধ সাআজ্যবাদ-বিরোধী উপাদানগুলিকেও উহাতে 
যোগদান করিতে আহ্বান করা হইবে । আমার এই পরিকল্পনা বর্ধমান 
বামপন্থী দলগুলি পথম গুথম খুবই উৎসাহের সহিভ গ্রহণ করে এবং মনে 
ভঈয়াছিল বেন অচিরেই তাহারা নতন পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত 
করিবে । ১৯৩৮ সালের সেপেশ্গর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভাঁরজ 
কংগ্রেস কমিটিব যে বৈঠক হফ সেখানে এই দিকে আরও একটু অগ্রসর 
ওযা! গিয়াছিল ! '£ইঈ বৈঠকে জনৈক চবম-বামপন্থী নেতা এই উদ্দেশ্টো 
একটি উন্জীহাঁবের এসভঃ প্রস্তত করন ! এই বিজ্ঞপ্রিটি কংগ্রেসের মধো 
সাহারা বামপন্থী চিজ্তাধারাব পৌঁষকতা করেন তীঁগদের মতামত জানিবার 
জন্তা গ্রচার করবা ভয় ? 
সৎপারে সোশ্যালিষ্টদের মধো মতের পরিবর্তন দেখা দেয়; এমনকি 
কয়েকজন প্রভাবশালী কংগ্রেসী সমাজতন্ত্রী নেতা প্রকাশ্তেই এইবূপ 
একটি বামপন্থী ব্লক গঠনের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন । তীভাদের এই 
মত পর্রিবর্তনেব ফলে অপর কোন বাঁসপন্থী দল উক্ত প্রিকল্পনাকে কার্যে 
কূপ দিতে পান্তর নাই। অবশ্থ বামপন্থী ব্লক গঠনের এই পরিকল্পনা 
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তখনও একেবারে পরিত্যাগ করা হয লাই এবং কতিপয় প্রসিদ্ধ কংগ্রেস- 
কর্মী এই দিকে তীগ্গাদের চেষ্টা চালাইতে থাকেন ১৯৩৯ সালের ২৯শে 
জানুয়ারী কংগ্রেদের সভাপতি নিক্পাঁচনের পরে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সন্তা্হে 
কলিকাতায আমুলপরিবর্তনপণ্ী ও বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীদের এক ঘরোয়া 
বৈঠক ভষ । বামপন্থী দল গঠনের গুশ্ন পুনরায় নৃতন করিযা আলোচিত 
5ম কিন্ত, এবারেও কষেকজন প্রসিদ্ধ সমাজতন্ত্র নেতা এরূপ নিরুতৎসাহ 
করেন যে, বোধ হহষীছিল বন ব্লক গহনের কোন চেষ্টাই কলবতী 
ভচবে না। 

কিন্তু তাভাতও উদ্যোক্তারা দমিত ঠন নাহ । ১৯৩৯ সালে এহ 
উদ্দেশ্বেহ ভরিপুরাতে আর একটি ঘবোছা বৈঠক হয় । যেডেঠ কয়েকজন 
বিথ্যাত সমাজতন্ত্র নেতা ইচাঁব পঠিত যুক্ত হত চাতেন নাহ, কাজেই 
শুর হয় বে, ৭০16 13190, নাম পরিবর্তন কানা অপব একটি নামকরণ 
5ঠবে। কিকি কমপন্থা অন্ত ভহবে ঘরোযাভাবে তাঙারও একটি 
*সড়! প্রস্তুত করা ভঘ ও গৃহীত ইয়। অত:পর স্থির ঠয় বে পববত্তী 
নিখিল ভাত কংগ্রেস কমিাটব সভা এই বিষধে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হহবে। বাদও প্রথম তহতেত আমি এহ পারকল্লনার পক্ষে ছিলাম 
তথাপি এই সময় আমার নিকট মনে ভঠয়াছিল দেন আমি নিজে ইহার 
সাহ্ত বুক্ত না থাকিলেহ উত্রুষ্টরূপে দেশ সেবার কাজ করিতে পারিব। 
অবশ্য, সে ক্ষেত্রেও উনার প্রতি আমার বন্ধুত্পূরণ ও সহাঙুভূতিশীল 
মনোভাবের কোন গারবর্তন হইবে না। পরিকল্পিত 4,91৮ 131০০ এর 
উদ্যোক্তারা সকলেই আমার সাঁহত একমত হইলেন । 

অবশেষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়) বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে 
শুর ক্স, কংখেসের অভ্যন্তরে সমস্ত আমুল-পরিবন্তন-পন্থী ও প্রগতি- 
প্রবণ সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী উপাদানগুলিকে ন্যুনতম কর্মপস্থার ভিত্তিতে 
সংহত ও সংঘবদ্ধ করিতে আর বিলম্ব কর! উচিত নয়। এই নূযুনতম 
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কর্মপন্থা বিভিন্ন মতবাদসম্পন্ধ বামপন্থী দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব ভধিক 
উকমত্য প্রতিষ্ঠা করিবে। 

ইহাঁও স্থির হয়ঃ এই দলের 0৪20, [1০০এই নূতন নামকরণ 
হইবে । পৃবতন 4491৮ 131০9 এর শ্লে এই 30870 31৩৩ কোন 
একটি বিশেষ পাটি বা দল হইবে না পক্ষাজরে, বাভারাই এই ব্লকের 
কর্নপন্থা গ্রহণ করিবেন ইশা তাহাদের সকলেরই সংবোগস্ভল হইবে । 
এতদ্বতীত বস্তমানে কংগ্রেসের বাঁমপক্ষে বে সমস্ত অসংবদ্ধ ও বিশঙ্খল 
আমূল-পরিবন্ন-পন্থী দলের অস্তিত রহিয়াছে তাহাদের এই ব্রকে যোগ- 
দানের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে । বস্তুতঃপক্ষে তাহারা সাদরে অভায িত 
হইবে । এইরূপ আঁশা হয়ঃ কালক্রমে এই ব্লক কংগ্রেসের অন্তভূক্ত 
সমস্ত আমুল-পরিবর্তন-পন্থী ও সমাজতন্ত্রী উপদানগুলিকে ইহার অন্তু কত 
করিতে সক্ষম হইবে ।” 

জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও অজ্তপ্রেরণায় কংগ্রেসের 

বিবর্তনের ফলে এত্িহাসিক প্রযোজন্ইে “ফরওয়ার্ড ব্রক”এর উতৎপন্ভি 
হইয়াছে । ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কাধ্যক্রম হইতে মামরা জানিতে পাবিব থে 
ফেরওয়ার্ড রক কংগ্রেসের স্টিভ একই আদশনিষ্ঠ কংগ্রেসেরই অন্তগত 
একটি প্রতিষ্ঠান ; এবং কংগ্রেসের অভ্ন্তরস্ক সমস্ত বামপন্থী উপাদান 
ও দলকে সজ্ঘবন্ধ করিয়া একটি অখণ্ড এক্য স্কাপনই ইহার উদ্দেশ্য । 
“ফরওয়ার্ড ব্লক? কংগ্রেস-বিরোনী দল নভে । কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা- 
কামী সমজ্ক সায্রাজাবাদ-বরোধী দলগুলির মিলন ক্ষেত্র; অতএব, 
কংগ্রেসের অন্তভূতিকি বভিভূত অপরাপৰ সমন্ত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
প্রতিষ্ঠানের সহিত কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ যোগাবোগ ও সমবেশিজা থাকা 
বাঞ্ছনীয় । কংগ্রেসের অভাস্তুরে দক্ষিণপন্ঠী ও বামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য 
থাকিলেও ব্বাধীনতা-যুদ্ধে ও সীন্রাজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাহাদের 
আদর্শগত কোন পার্থক্য নাই। 
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নিম্নোক্ত বিবৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্র নিজেই বিরুদ্ধ পক্ষের 
যুক্তিগুলি থণ্ডন করিয়া 'ফরওযার্ড ব্রক' গঠনের সার্থকতা প্রতিপন্ন 
করিধাছেন-- 

“কংগ্রেসের 01809] (সরকারী ) 7১1০৫ এর সাংগঠনিক ভিগ্ডি 
“গান্ধী-সেবা-সংঘ+ | এক্ষণে, বামপন্থীদের ভিত্তি কি? এখনও কোন ভিডি 
নাই বটেঃ তবে আশা করা বাহতেছে, “ফরওয়ার্ড ব্লক+ পূর্ণ সমুদ্ধি লাভ 
করিয়া সমস্ত সরকারী কংগ্রেস বহিভূতি ( 707-9171988) ) রেডিক্যাল ও 
সমাজতন্ত্রী উপাদান সমূভের সাংগঠনিক বন্যাদের কাছ করিবে। 
কেবল তথনই কংগ্রেসের বামপক্ষ স্বাতিন্থ্া ও স্থকীযতা প্রাপ্ত হইবে । 

আমাদের সমালোচকেরা বুক্তি দেখাইতে পাবেন কিরওয়ার্ড বর ক”এর 
গঠন কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছেদ সুষ্টি করিয়া জাতীষ এ্রক্য নষ্ট করিবে। 
জিজ্ঞাসা করি, “গান্ধী-সেবা-সংঘ" গঠনে দি বিচ্ছেদ হৃটি না হইয়া থাকে 
তবে “ফরওয়ার্ড ব্লক” গঠনেই বা তা হইবে কেন? বামপক্ষের এই সংহতিই 
আমার মতে প্ররূত জাতীয় এ্রক্যনৃষ্টির সোপান হইনে ॥ এবং এহ গ্রক্য 
কাধ্যঞ্ষেত্র ও বাস্তবক্ষেত্রের সক্রিয় এক্য-_নিক্ষিঘ এক্য নে । বামপক্ষের 
সংহতি ভিন্ন প্ররূত জাতী একা প্রতিষ্'র আমি ত আর কোন পথ 
দেখি না। 

“ফরওয়ার্ড ব্লক+ কংগ্রেসের একটি আঅবিচ্ছ্্যে 'অঙ্গ হিসাবে কাজ 
করিবে । ইভা কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্র মতবাদ+ নীতি ও কম্গন্থ! 
গ্রহণ করিবে । এই প্রতিষ্ঠান মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের প্রতি সর্বোচ্চ 
সম্মান ও আধা প্রদর্শন করিবে এবং জাতির নিকট মহাত্মার দান তাহার 
রাজনৈতিক মতবাদ অহিংস অসহযোগ নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে । 
ঝ্বিস্তঃ ইহার দ্বারা এই বুঝাইতেছে না যে, “ফরওয়ার্ড রক”-এর ব্মান 

ংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের প্রতিও আস্থা থাকিবে । প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, 
বর্তমান সঙ্কটকলে “ফরওয়ার্ড ব্লক? সৃষ্টি করিয়া কেন আমরা কংগ্রেসের 


১৮৪ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


অভ্যন্তরে গোলযোগ কষ্টি কবিতেছি | ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, 
যেহেতু বর্তমান কংগ্রেস ভাই কমাও্ড ভিন্নমতীবলম্বী কংগ্রেস কর্মীদের 
প্রতি আপোষহীন মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন এবং তাহার! 
ধুগোপবোগী কর্মপন্থা অন্ুরণ করিতে পারিতেছেন না তাহাতে আজ 
ভউক কাল হউক এইরূপ আন্ডান্তরিক বিভেদ ও গোলযোগ অনিবার্য | 
উচ্চমগ্ডলের নিকট সম্পূর্ণরূপে আম্মসমর্পণ করিলে আজিকাঁর এই 
গোঁলবোগ ও [বিচ্ছেদ এড়ানো বাস, কিন্ত আত্মসমপণ করিয়া এই অবশ্থাস্তাঁবী 
ভেদকষ্টি স্কগিত রাঁথিলে আমাদের কি উপকার হইবে? যে অকল্যাণ 
একদিন আসিবে* তাভাকে কেবল আজিকাঁর মত সাময়িকভাবে স্থগিত 
রাখিয়া কি ভইবে? আমরা অতি শীঘ্র বহির্জীগতিক সম্কটের সন্থুত্বীন 
5ইতেছি। বহিজাগত্িক সন্কট দেখা দিলে সে সমযে অন্তবিরোধ 
নিরতিশয ক্ষতিকর হইত । তাহার চেষে ইভাই বরং সমর্ধিক বাঞ্ছনীয় যে, 
আমরা অন্রগোলযোগের সম্ুখীন ভইয়া বহির্জাগতিক সঙ্কট আঁসিবার 
পুরে এই গৌঁলবোগ কাটাইিয়া উঠিব ও পূর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী 
হইব । 

যদি বলি রাঁজইনতিক অগ্রগতির পক্ষে কোন কোন সময় বিচ্ছেদ্দের 
প্রয়োজন হয় ভাভা হইলে কিছু মারাত্মক ভূল করা হইবে না । ১৯১৮ 
সালে নরমপন্থীদের বিচ্ছেদ, ১৯২৯ সালে অসহযোগের বিরুদ্ধবাদীদের 
বিচ্ছেদ কেবল অবিমিশ্র অকল্যাণহ ডাঁকিযা আনে নাই । পক্ষান্তরে, 
ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতিব পক্ষে 5! অবশ্যম্ভাবী ও প্রয়োজন ছিল । 
বৈদেশিক ইতিহাসেও এইরূপ চৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। ১৯০৩ সালে 
রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পাটির বিচ্ছেদ না হইলে বলশেভিক 
পাটির উদ্ভব ও সমৃদ্ধিলাত কখনই হইত না! । অতএব, আমি আমার 
দেশবাসীকে অচগরোধ করিব, “ফরওয়ার্ড রক" যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্ত দায়ী 
হইতে পারে তাঁহার সম্বন্ধে তাহারা যেন অগভীরভাবে চিন্তা না করেন । 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৮৫ 


১৯২২ সালে গয়! কংগ্রেসে স্বরাজ্যদলের বিদ্রোহ কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে 
কিছু সমষের জন্য ত্রান্ত-ধারণা, বিরোধ এমনকি তিজ্ততার কৃষ্টি 
করিয়াছিল কিন্ত শেষ পর্যান্ত কংগ্রেস স্বরাজাদলের কর্নপস্থা গ্রন্ণ করিয়া 
নৃতন পরিস্থিতির সতিত সামঞ্জস্য বিধান করিতে বাধ্য হয়। বর্তমান- 
ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনবাবুন্তি 5ইতে পারে । ভহা' যেন কেহ বিস্মৃত 
না হন যে কংগ্রোসর আভ্যন্গরিক একা বজায় রাখিতে দক্ষিণ পক্ষের 
চেয়ে বাসপন্দ কম উদ্গ্রীব। এই কারণেই বামশক্ষ সর্বদলীয় মন্ত্রীসভা 
গঠনের পক্ষপাতী । 'অপরপক্ষে, দক্ষিণপক্ষ একদলীয় মন্ত্রীসভা গঠন 
করিতে আগ্রহাঘিত। কলতঃ, বামপক্ষ কংগ্রেসের মধ্যে স্তাযী ও 
খাঁটি জাতীম ব্রকা প্রতিষ্ঠার জন কাজ করিতে থাকিবে । এই সঙ্কট 
সময়ে ফরওয়াড বক গঠনের এই উদ্যম ও চেষ্টা অনিবাধ্য কারণে ও 
দক্ষিণপন্থীদের অনমনীয মনোভাবের দরুণহ অবশ্থান্তাবী হইয়া উঠিযাছে ।, 
গত ২৫ বতস:রর কংগ্রেসের ইতিহাস আলোচনা! করিলে কংগ্রেসের 
মধ্যে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব প্রমাণ হইবে “অহিংস অনহবোগ” গ্রহণের 
পর হইতে কংগ্রন কমিেগণন বন্দিন পধ্যন্ত দ্বরাজ্যদল ও “নো-চেঞ্জার” দলে 
বিভক্ত ছিল । কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সমাজতন্রীদলের কথা পৃবেই 
উল্লেখ করা হ্ষাছে । সেই সময়ে কংগ্রেস ন্যাশনখলিই” নামে অপর 
একটি দলেরও অস্তিত্ব ছিল-_বাঙগাম এই দলটি একসময়ে বেশ শক্তি- 
শালী ভইযা উঠিয়াছিল। কিনাণ স্ভাঁর অনেক সাদন্যই কংশ্রেসকর্মী 
ও কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীতুক্ত--শ্রমিকদলের মধ্যে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা 
কম নহে। গান্ধী-সেবা-সংঘের সভ্যরা কংগ্রেসের কাঁধ্যকলাপের 
সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন এবং দক্ষিণপন্থীদের সহিত যুক্ত ভ্ইয়া 
রাষ্রনীতিক আলোচনার অংশ গ্রহণ করিতেন । কাজেই দেখা বাইতেছে, 
ংগ্রেসের প্রতি পূর্ণ আন্গগত্য থাকা সত্বেও কংগ্রেসকমিগণ একাধিক 
দলের সহিত যুক্ত ছিলেন ও এখনও আছেন । এই দিক হইতে বিচার 


১৮৬ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


করিলে “ফরওয়ার্ড ব্লক+-এর সৃষ্টির মধ্যে কোনই নৃতনত্ব নাই-_-কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে স্বতন্ত্র দল গঠন কংগ্রেসেব ইতিহাসে এই প্রথম বা অভূতপূর্ব 
ও নহে। এই কারণেই “ফরওয়ার্ড ব্লক*-এর কম্পদ্ধতির সহিত মতবিরোধ 
থাকিলেও দক্ষিণপন্থীরা ব্রকগঠনে যুক্তিসঙ্গতভাবে কোনরূপ বাধা দিতে 
পারেন নাই । একই উদ্দেশ্য সধনকল্লে ভিন্নধর্মী লোকের একত্র সঙ্বদ্ধ 
হওয়ার নজিরও কংগ্রেসে মিলিবে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস 
সমাজতন্ত্রীদলকে মতবৈষম্য সত্বেও দক্ষিপন্থীদলের সহিত সহযোগিত 
করিতে দেখা গিয়াছে । অতএব, শ্ুভাষচন্ত্র ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের ছারা 
কংগ্রেসের আন্ুপূবিক ইতিহাসের ধারা ও নিয়মশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কোন 
কাজ করেন নাই । 


“ফরওয়ার্ড ব্লক কেন? 
লেগক : শ্র্ৃভানচন্দ বঠ 


১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলিতে এমন একটি আন্দোলন বুঝার 
ভারতের মাটিতেই যাহার উদ্ভব । উহা ভারতের জনগণের রাজনৈতিক 
আশা-আকাজ্া, প্রচেষ্টা ও আদর্শের প্রতীক । 'এই প্রতিষ্টনের বৃদ্ধি 
ও বিস্তারের অফুরন্ত সম্ভাবনা ইহার মধ্যেই নিভিত রহিয়াছে । স্ভান্ত 
ব্াস্থিক কারণ বর্তমান থাকিলেও প্রপ্ানত: অন্তপ্রেরনার ফলেই ইনার 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। এই অন্তপ্রেরণা হইতেই “ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর জন্ম । 
কোন ব্যক্তিগত বা আকস্মিক কারণ দ্বারা ভারতের বাঙ্গনীতি ক্ষেত্রে 
এই অভ্ভিনব ঘটনার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা ধায় না। ক্রমবিকাঁশের থে 
কংগ্রেসের আন্দোলন এক নব পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হইবে বি “ফরওয়ার্ড 
রলক+*এর সৃষ্টি হইয়াছে। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৮৭ 


২। কংগ্রেসের এই বিবর্তন কিভাষে ঘটে? ইঙ্কার মূলে কোন 
নিয়ম কাজ করিতেছে? ইহার ব্যাখ্াণয় অনেক মতবাদের 'অবতারণ। 
করা বায়, কিন্তু আমার নিকট হেগেলীয ছন্দবাদই সববাপেক্ষা সমীচীন ও 
বস্তনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় । 

প্রগতির পথ সরল বৈথিক নয়, হহার প্রকৃতিও সর্বদা শাক্জিপূর্ণ 
থাকে না। অনেক সময় বিরোধের মধ দিয়াই প্রগতির সম্ভব হষ । 

৩। সঙ্গতি (1[0691১ ) ও অসঙ্গতি (4১761079815 র ছন্দ ভইতেই 
স্মন্বযের (95700089915 ) জন্ম হয়। বিব্তনের নবপর্যায়ে এই সমস্বয়ই 
আবার “সঙ্গতি? রূপে দেখা দেয় । এই "সঙ্গতি, পুনরায় “অসঙ্গতি'র 
সষ্টি করে_-এবং উভয়ের দ্বন্দের ফলে পুনরাষ “সমচ্য'” ঘটে । প্রগতির 
চক্রে এইরূপেই আবর্তিত হইয়া চলিতে থাক । 

৪। যাহাবা সময়ে অনমযে এ্রক্যের কথা বলেঃ এবং সব অবস্থায়ই 
ও ষে কোন মুল্যে এ্ক্য বজায় রাখিবার জন্য আবেদন করে, তাভারা 
বিবর্তনের এই মূল স্থত্রই বিস্বত হয়। প্রকৃত এীক্য ও মিথ্যা এঁক্য-_ 
সক্রিয়তার প্রক্য ও নিক্ষিয়তার একা--যে এ্রক্যের ফল প্রগতি ও যে 
প্রক্যের ফল নিশ্চেষ্টতা-_ইহাদের প্রভেদ ন্চার করিতে হবে । যাহারা 
চলার বেগ হারাইয়াছে, বৈপ্লবিক প্রেরণা বাক্াদ্দের নাই, সধাবন্থায় ও যে 
কোন মূল্যে এঁক্য প্রতিষ্ঠার সহজ ঝুলি আজিকাঁর দিনে তাহাদেরই মুখে 
শোভা পায়। এইব্প প্রক্যের মোহে পড়িয়া আমরা পথভ্রষ্ট হইব না। 

৫! প্রত্যেক জীবস্ত ও গতিশীল আন্দোলনের মধ্যে বামগন্থী 
চিন্তাধারা গপ্ত আছে-_হঁচাঁকে গুপ্ত পঅসঙ্গতি”ও বলিতে পারি । সময় 
পূর্ণ হইলে, এই গুপ্ত বামপক্ষ আত্মপ্রকাশ করে -ও ইহার মধ্য 
শ্দিরাই ক্রমবিকাশের ধার! চলিতে থাকে । কোন বিশেষ অবস্থায় বামপক্ষ 
কীরূপে সর্বাপেক্ষা ফলগ্রস্থ কর্মপন্থা অনুনরণ করিবেঃ তাহা নির্ণয় করিতে 
হইলে রাজনৈতিক ও কথন কথনও দার্শনিক অন্তদূষ্টির প্রয়োজন । সময় 
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ময় এমনও ভম যে, দক্ষিণ পক্ষের সহিত আপোষ ও সহযোগিতা সহায়েই 
বাঁমপক্ষ শক্তিসংগ্রত ও প্রভাব বিস্তর করে । আবার বিভিন্ন প্রকার 
অবস্থাধ এইরূপ সম্ভব নাও হইতে পারে । তখন, দক্ষিণ-পক্ষের সহিত 
তে ছিন্ন করয়া সঙ্ববন্ধ ভওয়া ও প্রসার ও প্রতিপত্ভতিলাভে তৎপর 
৯য় বামপন্থী দলের কত্তক্য । এইরূপ অবস্থায়, বেদনাদায়ক হইলেও 
সুস্পষ্ট বিরোধ বস্ত্রতঃপক্ষে প্রগতির সঙ্গাবক ও 'অপরিহাধ্যও বটে। 
সাংগঠনিক বিকাশের ফলে একটি বামপক্ষের আবির্ভাব ও বুদ্ধি স্বাতাঁবিক 
নিঘমেই অনিবাধ হইয়া উঠে। সহবোগিতার সহায়েই অথবা সংঘর্ষের 
ভিতর দিয়া 5উক বামপক্ষ বিকাশলাভ করিতে করিতে অবশেষে সমগ্র 
প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকার করিম লঘ অথবা দক্ষিণপন্থীপ্দিগকে নিজের দৃলে 
টানিয়া আনে । এই সাফল্য লাভের পরে বামপন্থীদের ( অধুনা সংখ্যা- 
গৰিষ্ঠ দল) বিকাশের সম্ভাবনা নিঃশেষ হহযা গেলে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
ঘটে, এবং নূতন বামপক্ষ জন্মলাভ করিয়া কালক্রমে প্রাক্তন বামপন্থীদের 
বিতাড়িত করে। 

১৯২* সালের গান্ধীপন্থীদল কঠূগ্রসে বামপন্থী গাঁকিলেও বর্তমানে 
আর তাভারা বামপন্থী নয় । প্রাই দেখা যায়, গতকল্যকার বামপন্থীরা 
আগামীকলোর দক্ষিণপন্থীতে পরিবস্তিত হয় । 

আজি্কার কংগ্রেসের মধ্যে রি ও বামপক্ষের কোন প্রভেদ বাথ: 
উচিত নয়, বন্তমীনে সমগ্র কংগ্রেনত একটি বামপন্থী প্রতিষ্টান--এই 
ধরুণনন কথা বলা চুড়ান্ত ৮ তা। এমন একটি সন্ধিক্ষণে আমরা 
উপস্থিত বথন অপ্রীতিকর হইলেও আমাদিগকে বাস্তব সতোর সম্মুখীন 
হইতে হইবে । | 

৬। ১৯৩৬ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যে কহগোসের লামপন্থীদল দক্ষিণ 
পশ্ঠাদের সহিত সহযোগিতা রক্ষা করিষা বিকাশলাভ কৰিয়াছে। ১৯৩৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণপন্থীদের তরফ হইতে এই চীৎকার উঠিল যে, 
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আর বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা সম্ভব নয়--বাঁমপন্থীরা বড়ই অশান্তি 
ও বিদ্তব স্থাষ্টি করিতেছে । 

৭। পরিশেষে ১৯৩৯ সালে এত অভিযোগ চরম পরিণতি লাভ 
করিল--দক্ষিণপন্থীদল ইচ্ছা করিযাঁই বামপন্থীদের সহিত সহযোগিতা! 
লোপ কৰিতে সিদ্ধান্ম করিলেন । 

একমতাবলম্বী মন্ত্রণা পরিষদ বা ওয়াকি কমিটি গঠনের জঙ্ক বন্তমানে 
দক্ষিণপন্থীদের এই জেদের গভীবতর হাত্পর্য ভ ইভাই। তিন বৎসর 
বাবৎ তাঁহার বামপন্থীদের সহিত একবোতগ কাজ করিতে পাধিল, কিস্ক 
আর তাহারা এইরূপ করিভে পারিবে না কেন? কারণ 'এই যে 
কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থীদের শক্তিনুদ্ধি দক্ষিণপন্ঠীরা নিরুদ্বেগে আজ 
সহ্য করিতে পারিতেছে না । 

বখন নূতন মন্ত্রণা-পরিষদ বা ওষাঁকিং কমিটি গঠনের এই সমস্যা 
সমাধানের জন্ত ১৯৩৯ সালের ২৯ শে এপ্রিল কপিকাতীঘ নিখিল ভারত 
রাষ্্ীর সমিতির বৈঠক বসিলঃ তখন দেখা গেল বে, লক্ষিণপন্ভীদের সহিত 
সহযোগিতাক+মী বামপন্থীদল বিভিন্ন মতাব্লম্বী না মিশ্র ওয়াকিং কমিটি 
গঠন করিতে আগ্রহ্শীল । কিন্ছু দক্ষিণপন্থীদল বামপন্থীদের সহিত 
সহযোক্গিতা রক্ষা করিতে চাঁভিল না--একমতাবলম্বী ওয়াকিং কমিটি 
গঠনই তাহাদের একমাত্র গ্লোগান হইয়া! উঠিল! ফলে, দক্ষিণপদ্থীরাই 
আপোষ, সহযোগিতা ও একোর মুলোৎপাটন করিল | 

বামপন্থীদের পূর্ণ আহ্মসমর্পণ--ইভাই বর্তমানে দক্ষিণীদের কামনা । 
'প্রক্যের খাতিরে কি বামপক্ষ ইহাতে সম্মত ভইবে ? দক্ষিণীদের নিকট 
আত্মসমর্পণ করিলে ইহার ফলাফল কি তবে? ইহাতে কি প্রগতি 
ফ্রতায়িত হবে, না গ্রতিক্রিয়াশীল দলেরই শক্তিবুদ্ধি হইবে? 

দক্ষিণপন্থিগণ বামপন্থীদের সহিত সহধোগিতা স্থাপনে অন্বীকৃত; 
তবুও কয প্রতিষ্ঠার খাতিরে আমরা বামপন্থী দল তাহাদের নিকট শাত্ম- 


১৯০ বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র 


সমর্পন করিতে পারিতাম যদি দক্ষিণপন্থীদল এখনও সংগ্রামশীল ও 
প্রগতিমূখী কর্মপন্থা গ্রহণ করিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গত মার্চ 
ও এপ্পিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর সঠিত আমার যে পত্রালাপ হইয়াছে, 
তাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আসন্ন সংগ্রামের দিক 
হইতে গান্ধীজী এখন আর চিন্তা করিতেছেন না। কংগ্রেমী মন্ত্রিগণ ও 
তাঁহীদেব চালক কংগ্রসের বর্তমান কর্তপক্ষেরও সংগ্রাম আরম্ভ করিবার 
কোন অভিগ্রাঘ নাই । এই অবস্থায় দক্ষিণপন্থীদের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়। এ্রক্যের ঠাট বজায় রাখার অর্থ কংগ্রেসে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও 
নিক্ষি্তাকেই চিরস্থাধী করা । আমরা এইরূপ করিতে পারি না-- 
আমাদের এইরূপ কর! উচিত নয । 

অতএব, বর্তমানে বামপক্ষের প্রথম কর্তব্য দক্ষিণপক্ষের সহিত সম্পর্ক 
ভিন্ন করিয়া! সংহত ও সঙ্ববদ্ধ ভওযা | এই কার্য সম্পন্ন ভইলেঃ বামপন্থীদল 
কংগ্রেসের অভান্তরে সংখাগরিষ্ঠত! লাভ করিয্া কংগ্রেসের নামে 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু করিতে পারিবে । ইহাই আজিকার দিনে 
বামপন্থীদের একমাত্র কত্তব্য। এই এাতিহাসিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই 
“ফরওযাঁচ ক*-এর আবির্ভাব । 

বর্তমান বামপন্থী দলগুলিব উচিত ছিল--তানাদের মধ্যে “সংহতি 
স্থাপনের এই ব্রভ গ্রহণ করা । কিন্তু যে কারণেই হউক তাহারা 
এই কর্তব্যসাধনে অগ্রসর হয় নাই। গত বৎসর বামপন্থী কাংগ্রেস- 
কম্সিগণ বামপন্থী ব্রক গঠনের প্রস্তাব আলোচনা করেন--তথন 
মনে হইয়াছিলঃ বাঁমপন্থী দলসমূহ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কার্যে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে । কিন্তু পরে, তাহাদের মত 
পরিবর্তন হয়। তাই বামপন্থী দলসমূহের অত্যন্তরস্থিত নবীন কর্মীদের 
সহায়তায় “ফরওয়ার্ড ব্লক” প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অপরিহার্য হইয়া! পড়িল। 
কাজেই, “ফরওয়ার্ড ব্লক+-এর আবিভাবের মূলে কেবলমাত্র কংগ্রেসের 
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অভ্যন্তরস্থ অন্তপ্রেরণাই নয়, এতিচাসিক প্রয়োজনও বর্তমান রছিয়াছে। 
অধিকন্ত' বর্তমান সময়ের ঘটনাসমূহ ইহার উৎপত্তির উপযোগিতা প্রতিপন্ন 
করিতেছে । এই প্রকারে ও এই অবস্থার মধ্যে বাহার জন্ম, সেই 
“ফরওয়ার্ড রক-এর মুত্যু নাই । "আমাদের রাজনৈত্তিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে 
ইহা একটি অবশ্যন্তাবী ঘটনা । 
স্থায়িত্বের অক্ষষ পাখেষ লইষা এই প্রতিষ্টান কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছে--কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি ও 
শক্তিলাভ করিয়াই চলিবে । আমার এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে 
ধাহান্রা সন্দেহ পোষণ করেন, তারা ধৈর্ধা সহকারে কংগ্রেস ও 
“ফরওয়ার্ড রক*-এর অনাগত কাঁলের ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিতে 
থাকুন । 
( “ফরওয়াড় বক” ৫1৮৩৯ ) 
রাজী হইতে অনুদ্দিত। 


“ফরওয়ার্ড ব্লক'-এর গঠনল-তল্্র 
, নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড বকের বোম্বাই সম্মেলনে নিম্নোক্ত গঠনতম্থ 
গৃহীত হয় । 
*. গঠনতন্ত্রের বিধান £__ 

(৯) এই প্রতিষ্টান “ফরওয়ার্ড রক” নামে অভিহিত হইবে । 

(২) এট ব্লক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই অন্তর্গত একটি 
প্রতিষ্ঠান । কংগ্রেসের অন্তর্গত সমস্ত বামপন্থী দলের সাধারণ মিলন স্থল 
হিসাবে এই ক্লক কাজ করিবে। 

(৩) “ফরওয়ার্ড ব্লক” ও ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির লক্ষ্য অভির 
--অর্থাৎ, সর্বপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ | 


১৯২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


(৪) কংগ্রেসের যে সকল প্রাথমিক সভ্য ব্লকের কর্মপন্থায় বিশ্বাসী, 
তাহার! সকলেই ইহার সভ্য তইতে পারে। 

(৫) নিখিল ভারত ব্রা্রীয় সমিতির ( এ, আই. সি. সি. ) যে সকল 
সদস্য ব্রকের কমপন্থায় আস্থাবান তাহাদের নিষাই ব্রকের নিখিল 
ভারত পরিষদ গঠিত হইবে । পরিষদের সদস্ত সংখ্াাৰ এক-তৃতীয়াংশের 
অনধিক অতিরিক্ত সদস্য নিবাচনের অধিকার এই সদন্যদের গাকিবে। 

(৬) ব্লকের কমপন্থায় বিশ্বানা কংগ্রেসের গ্রাদেশিকঃ জেলা ও 
অন্তান্ত অধীন কমিটিগুলির সভার্দের লয়! ব্লকের প্রাদেশিক, জেলা ও 
অন্যান্ত অধীন পরিষদগুলি বথাক্রমে গঠিত হইবে । 

(৭) একজন সভাপতি, দুজন সহ-সভাপতি, একজন লীধার্ণ 
সম্পাদক, চারজন সম্পাদক ও একজন কোধাপাক্ষ (এই কয়জন 
কর্মকর্তা ) নিখিল ভারত পরিযৎ কতৃক নিনাচিত হইবে । 

৮) নিখিল ভারত পরিধৎ বাতীত অন্ঠান্ পরিষদগুলি ব্লকের 
কার্যকরী সমিতি হিসাবে কাঁজ করিন্ডে পুরে অথবা পরিষদগুলির 
সদন্তসদের মধ্য হহতে নিবাচিত ওয়াকি কমিটি গঠন করিতে পাঁরে। 

(৯) কংগ্রসের অভ্যন্তরস্থ যে সকল বামপন্থী দল বন্তমানে বকে 
যোগদান করে নাই-তীহাঁদের সহিত বকের সমদ্বয় সাধনকল্পে নিল 
ভারত পরিষদ ঘথোঁচিত ব্যবস্থা অবসন্থন করিবেন কংগ্রসের অভ্যন্তরস্থ 
সমস্ত বামপন্থী উপাদান 'ও দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া একটি অথগ্ড প্রকা, 
ক্াপনহ এইন্ধপ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্য থাকিবে! 

(১০) ব্রকের প্রাথমিক সদস্তেব রেজিষ্টার বহি প্রদেশ কতক নিধুক্ত 
সাব-কমিটি দ্বারা পরীক্ষিত হইবে । সভ্য-তাঁপিকাঁর সংশোধন করা ও 
তালিকা হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের বাদ দেওয়ার অধিকার এই সীব- 
কমিটির থাঁকিবে। সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের ধিরুদ্ধে নিখিল ভারত 
কমিটির নিকট আপীল চলিবে । 


বিপ্রবী স্ভাষচক্্র ১১৩ 


১। ব্লকের কার্য্যত্রম-_ প্রত্যেক ভারতবাসীর নিজ নিজ ধর্মপম্মত 
উপাসনা করিবার পূর্ণ ম্বাধীনতা 'আছে। কিন্তু রাজনীতিতে ও 
রাজনৈতিক সমস্ঠাসমূ্ধ কেবলমাত্র রাঁজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই আলোচিত হইবে। 

২। প্রাদেশিক স্বায়ত্রশাশন প্রবর্তনের পর হইতে গ্রাদদেশিকতা ও 
সাম্প্রদায়িকত! উৎকটরূপে বিস্তারলাডভ করিতেছে! ইহাদের উচ্ছেদ 
সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে । 

৩) কংগ্রেদ শাসনযন্ত্র অধিকার করিবার ফলে অথবা আইনসভায় 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে বর্তমানে কোন প্রকার ছুর্নীতি 
দেখা দিয়! থাকিলে তাহার মূলোতপাটন করিতে হইবে। 

(৪) সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের প্রভাব তথা কংগ্রেলী মন্ত্রিসভার 
প্রাধান্ত বিস্তার হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত রাখিতে হইবে । বর্তমান এক- 
কর্তৃত্বের প্রভাবের পরিবর্তে কংগ্রেসে গণতস্ত্রের পুনঃগ্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে । সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে কংগ্রেসের আমুল সংস্কার সাধন করিয় 
ইহ?কে একটি সাক্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত করতে হইবে । 

(৫) আমুল পরিবর্তনকীমী বৈপ্লবিক মনোতাব নিয়! কংগ্রেসের 
পার্লামেন্টারি কার্য্যক্রম অধিকতর উদ্যমের সহিত বাস্তবে পরিণত করিতে 
হইবে। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীনে নয-_-কংগ্রেসেরই রক্ষণাঁধীনে কংগ্রেস- 
মন্ত্রিসভা কাজ করিবে । প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়াই সমগ্র 
দেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ও কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করিয়! বাইবে। 

(৬) অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের জন্ত কৃষক ও শ্রমিকদের সংগ্রাম 
স্কিয়ভাবে সমর্থন করা হইবে। 

(৭) কিষাঁণ সভা ট্রেড ইউনিয়ন, হযুথ লীগ, ছাত্র ফেডারেশন 
প্রভৃতি অপরাপর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘগুলি ও কংগ্রেসের মধ্যে 
ঘনিঞ্ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। 


১৯ 


১৯৪ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


(৮) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি স্বেচ্ছাল্লেবকবাহিনী গঙ্িয়৷ তুলিতে 
হইবে। | 

(৯) দায়িত্বশীল গভর্ণমে্ট ও ব্যক্তি, স্বাধীনতার জন্ত দেশীয় রাজ্োর 
প্রজাদের সঙ্ঘগুলিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিচ্ছেগ্য অঙ্গে পরিণতি 
দানকল্পে দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের সঙ্ঘসমুহ ও কংগ্রেসের মধ্যে ঘনি 
সংযোগ ও সহযোগিতা গডিয়া তুলিতে হইবে । সমগ্র দেশে দেশীয় রাজ্য 
প্রজা আন্দোলনের পরিচালনা ও সহায়তার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা 
করিতে হহবে। 

(১০) ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যুক্তরাষ্ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপোষহীন 
শক্রতাসাঁধন করিতে হইবে । গভর্ণমেণ্ট উক্ত যুক্তরাত্ত্রীয় পরিকল্পনা ভারতীয় 
জনগণের উপর চাপাইবার চেষ্টা করিলে সবপ্রকার বৈধ ও শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে । , 

(১১) গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষ কোন সাআাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িত 
হইয়া না পড়ে ও ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের স্বার্থে ভারতের ধনবল ও জনবলের 
শোষণ হুইতে ন! পারে তছুদ্দেশ্টে সর্বপ্রকার চেষ্ট! করিতে হইবে। 

(১২) পুনরায় ত্রিটিশ দ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্র ব্জন আন্দোলন তীব্রতর 
করিয়।৷ ভুলিতে হইবে। কেবলমাত্র ভারতের স্বদেণাশিল্প ও তাহাতে 
নিধুক্ত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য নহে, পরস্ত ব্রিটিশ সাঁআজ্যবাদের সমর 
প্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্যও ব্রিটিশ পণ্য ও বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলন 
প্রয়োজন । টু 
(১৩) সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যরস্থা করিতে 
হইবে। ূ রঃ 
(১৪) পূর্ণ ্বাধীনতার জন্ত রা্্রীয় সংগ্রাম, শীদ্র আরম করিবার 
উদ্দেশে দেশীয় পণ্য প্রস্তুত কক্গিবা্ ব্যবস্থা এখন হইতেই কন্ধিত়ে 
ইইবে। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৯৫ 


(১৫) জাতীয় পুনর্গঠনক্ষেত্রে ফরওয়াড ব্লক পরিকল্পনায়, বিশেষ্ভাবে 
শিল্লোক্নতির পরিকল্পনায়, বিশ্বাসী । সময় ও সুষোগ উপস্থিত হইলে 
ফরওয়ার্ড ব্লক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব শিল্পপ্রসার সাধনে সচেষ্ট তইবে। অন্তান্স 
সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান সমূহ্বের সহিত পরামর্শক্রমে ফরওয়াড' ব্লক 
ভূমি-ব্যবন্া সম্পর্কেও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করিবে। 

উপরি-উত্ত কর্মপন্থা কার্ধাকরী করিতে ফরওয়ার্ড ব্লক যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেন কর্তৃক ঝাহাতে এই কর্মপন্থা গৃহীত 
হয়, তদুন্দেশ্তে ইহার অনুকূলে প্রচার কাধ্য চালাইবে। 

গৃত ১৯৪১ সালে আগ মাসে কংগ্রেসের “ভারত ত্যাগ কর” 
প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে বাপক গণ-আন্দোলন 
আরস্ত হইয়াছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের কমিগ্ণ তাহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রনণ 
করে এবং অশেষ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করে । সংগ্রাম-বিদুখ দক্ষিণ- 
পন্থীদের সহিত বামপন্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে ষে মতভেদ ছিল আগষ্ট 
আন্দোলনের ফলে তাহা বিদূরিত হয়। ব্লকের অনেক কর্মী দীর্ঘকাল 
যাবৎ কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। ফরওযাড জ্রকের উপর সরকারা 
নিধেষাজ্ঞা আজিও প্রত্যাহৃত ভয় নাই। আগষ্ট আন্দোলনের দ্বারাই 
প্রমাণিত হুইল যে, মূল কংগ্রেদের সহিত বামপন্থীদলগুপির হে 
মতানৈক্য তাহা' কেবল কর্মপন্থার_-একাস্তই বাহিক। সংগ্রামাত্মক 
পরিকল্পনার ভিত্তিতে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলের মধ্যে সমস্থ 
সাধন করা অতিশয় সহজসাধ্য । ফরওয়ার্ড ব্লক ও কংগ্রেন 
সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কংগ্রেসের 
মনোভাব এখন পধ্যন্ত পরিফাররূপে জান! বায় নাই। অথচ গত আগ 
আন্দোলনে এই সকল প্রতিষ্ঠানই অধিকতর কষ্টত্বীকার ও ছঃখবরণ 
করিয়াছে । ইছাঙ্গেরই প্রচেষ্টার আগষ্ট আন্দোলন কিয়ৎ পরিমাণে 
সাফল্যমণ্ডিত হইয়ছে--নেত্ববৃন্দের গ্রেফতারের পর এই সকঙ্গ 


১৯৬ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই প্রস্তাবিত আন্দোলনের অসম্পূর্ণ পরিকল্পনীকে একটি 
সম্পূর্ণ রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি প্রতিকুলা- 
চরণ করিলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার হানি হইবে। ইহাদের সম্পর্কে 
কংগ্রেস কি নীতি অনুসরণ করিবে তাহা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা কর! 
প্রয়োজন । 


সাভান্শ 


ফরওয়াড' ব্রক গঠনের দ্বারা বামপক্ষকে সংহত করিয়! সাআজাজাবাদের 
বিরুদ্ধে চুড়ান্ত সংগ্রামের এই আয়োজন দক্ষিণপক্ষের মনে স্বভাবতঃই 
আতঙ্কের সঞ্চার করিল। স্ুভাষচন্দ্রের সংগ্রামাত্মক পরিকল্পনাকে 
তাহারা যে বরদাস্ত করিবেন না, ইহা আদৌ বিস্মষকর নহে। স্ৃভাঁষচন্দ্র 
ছিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইলে কংগ্রেস নায়কগণ 
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন--11)0 0 01 ৮6165 9০8১ 1128 
7১601) 71110017৩ ০ড100100)6 (বিশ বৎসরের সাধন! রাতারাতি নষ্ট 
হইল )! ঠ্রাহারা জানিতেন সুভাষচন্দ্র তাহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বিপুল 
সংগঠন শক্তি প্রভাবে অচিরাৎ সকল কংগ্রেসকমী ও স্বাধীনতাকামী 
সমস্ত দেশবাসীকে আপন সুদক্ষ নেতৃত ও পরিচালনাধীনে একই আদর্শ 
"ও কর্পাপন্থায় উদ্দ্ধ করিয়া সাআজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করিতে 
নমথ হইবেন। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব এতদূর আন্দোলনবিমুখ 
হইয়া উঠিয়াছিল যে পাছে এই সংগ্রামশীল শ্রেণী কোথাও 
সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দেয় এই ভয়ে মে মাসে বোষ্বাইয়ে অগ্ঠন্টিত 
কংগ্রেস কগিটির সভায় দুইটি প্রস্তাব পাশ করাইয়া লয়। প্রথম 
প্রস্তাবে বলা হয়ঃ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি ব্যতীত কেহ 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৯৭ 


সত্যাগ্রহু করিতে পারিবে না) দ্বিতীয় প্রস্তাবের দ্বারা প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির সহিত কংগ্রেসী মন্ত্রীদলের সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 
"শেষোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা কংগ্রেস মন্ত্রিত্বকে কংগ্রেস কমিটির উদ্ধে স্থান 
দেওয়! হয়। শম্ুভাষচন্ত্র সে সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক এ ছুইটি প্রস্তাব 
গ্রহণের ফলে সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের পুনরায় 
বিরোধ উপস্থিত ভয়। স্থভাষচন্দ্রের মতে এ প্রস্তাব দুইটি কাধ্যে পরিণত 
হইলে কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিকতার দ্িকে বেশীরকম ঝুকিয়া পড়িবে এবং 
নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটিতে সাধারণ কংগ্রেস কর্মীর অধিকার ক্ষুঞ্ 
ভইবে।  ৮]0886 1950100610109 96 ০210012650 60 ৪6910961790 
0170 100816৬017) 0? 079 13191765965 200 6০ 6850 6119 0010%0655 
৪71৮৮ 1000 6105 08602170888 ১602209, ঈ৯হ জুলাই 
স্থভাষচন্ত্র নিখিল-ভারত প্রতিবাদ দিবস পালনের নির্দেশ দিলেন। 
কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ইহাকে দিদ্রোহ বলিয়। গ্রহণ করিলেন এবং সুভাষচক্ট্রের 
বিরুদ্ধে আর এক দফা! শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন । 

অহিংস উপায়ে যাহারাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে 
দল বা! প্রতিষ্ঠীন নির্বিশেষে কংগ্রেস এ যাবৎ সে সমন্তেরই মিলনক্ষেব্র 
বলিয়া পরিগণিত হইত । কিন্তু ত্রিপুরীর পরে একদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের 
ফল এই হয় যে, কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক ও সর্বজনীন রূপ বিলুপ্ত হয়। 
একদলীয় মন্ত্রিসভার প্রতি অবিচলিত আস্থা! ও দ্বিধাবিহীন আনুগত্যই “ 
কাধ্যতঃ এখন কংগ্রেসকর্মী হইবার পক্ষে একটি প্রধান সর্ভ হইয়। 
্লাড়াইল। জাতীয় মহাঁদভা একটি 1০691165157 প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
ইল একদলীয়ত্বের নীতি মগ্ত্রিসভ! হইতে ভ্রত সমস্ত কংগ্রেন সংগঠনের 
মধ্যে সংক্রামিত হইল । কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের  কর্্মপদ্ধতির প্রতি যাহাদের 
পরিপূর্ণ আস্থা নাই তাহাদিগকে অর্থাৎ সমস্ত বামপন্থীদের কংগ্রেস হইতে 


১৯৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


বিভাঁড়িত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য 1 অন্তায় ও অত্যাচারের 
প্রতিরোধের জন্ত সত্যাগ্রহ করিবার অধিকার কংগ্রেসসেবী মাত্রেরই 
আছে। সুতরাং এই প্রস্তাবের দ্বার! সর্ধপ্রথম কংগ্রেস কর্মীর সেই মূল 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইল । সর্বাপেক্ষা বৃহত্বম ও প্রধানতম, “গণতন্ত্র 
ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুদৃঢ় ভিত্তি”র উপর প্রতিঠিত, জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেসের মধো এই অনাচার নিবারণকল্পে চিরবিদ্রোচী স্থভাষচক্র 
মাথা তুলিয়া গাঁড়াইলেন। 

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দরপ্রসাদ অবিলম্বে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইলেন । 
সুভাষচন্দ্র যে কৈফিয়ৎ দিলেন তাহাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়। দিলেন 
প্যাটেল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার ও উষ্ভার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত 
করিবার ক্কাঁয়সঙ্গত অধিকার তীহার আছে এবং সেই অধিকা র্সম্পূর্ণরূপে' 
গণতান্ত্রিক ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রসিদ্ধ অধিকার ( 0070961608101)2) 20 
09750012610 21077) । উপসংহারে তিনি কংগ্রেন সভাপতিকে লিখিলেন 
--%[6 508. 960109 60 70907 60 0190117111)2175 2061010) [ 31)21]1 
17915 7869 1 [626 ৪5 26 001 2905920৭821 নি 
91199. [1) 901)0]1791010)5 |]: 11%%09 609 7900986 61786 1 হা 
€007707795811581) 15 109119818890 210 60771800101) আট1) 6170 9৮18৪ 01 
6115 9৮18 11155 61708 500 আ1]] 2180 65589906101) 80:8086 209. 
[1 019 009০:5800 901 076 11 [0818 1085 0 69০ 961 215 
8৪ & 0180085 670] 1 001719899 ] 20 61)9,8701)-0180780081- 

অবশেষে ওয়াকিং কমিটি ওয়ার্ধীয় অনেক শঙাপরামর্শ করিয়া 
নিক্রলিখিত হুকুমনামা জারি করিলেন £-- 

“কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি 'এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, মিঃ 
স্বভাধচন্দ্র বহু শঙ্খলাভঙ্গের গুরুতর অপরাধে বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির 
সভাপতিপদ্দের ও ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হইতে তিন বৎসর পধ্যস্ত 


বিপ্লবী স্ুভাষ্চজ্র ১৯৯ 


কোন নির্ধ্বাচিত কংগ্রেস কমিটির সভ্যশ্রেণীতুক্ত হওয়ার সিহত বলিয়া 
ঘোষিত হইলেন ।” 

সুভাষচন্দ্র শান্তভাবে ওয়াকিং কমিটির সিদ্ধান্ত শুনিলেন--তাহার 
উপর কংগ্রেসী বড় কর্তাদের মনোভাব কাহারও অবিদিত নাই । সিদ্ধান্ত 
শুনিয়া তিনি কেবল বলিলেন--৭৪ 1186 5]] % ইসা অপেক্ষা গুরুতর 
শান্তির জন্য যেন তিনি পূর্ব হইতে প্রস্তত হইযাই ছিলেন! কিন্তু এই 
প্রস্তাবের দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া বড় গুরুতর হইয়া দেখা দিল। 
সর্বত্র অপস্তোষ ও বিক্ষোভ ঘনাইয়া উঠিল। ২৫শে আগষ্ট বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিষয়ে যেপ্রস্তাব গৃহীত হয 
তাহার কিষদংশ নিয়ে উদ্ধত হইল । 

“কংগ্রেস ওয়াকিং কমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
স্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত মভাপতিকে বিধিবিরুদ্ধভাবে, জবরদস্তিপূর্বক ও 
সম্পূর্ণ যুক্তিহীনতার সহিত পদচ্যুত করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, 
এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে 1৮ | 

*এই সভা শ্রীযুক্ত বন্থুর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া দৃঢ়তার মহিত 
ঞ্রেই মত ব্যক্ত করিতেছে যে, এই প্রদেশে কগ্রসের কাধ্যকলাপ সাফল্যের 
সহিত সুনির্ধাহ করিতে হইলে তীশার নেতৃত্ব অপরিশ্াধ্য 1” 

উক্ত প্রস্তাবে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, “ষেচেতু বিদায়ী সভাপতির 
( সুভাষচন্দ্রবস্থর ) পদত্যাগ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কতৃক গৃহীত 
হইবার পূর্বেই নূৃভন সভাপতি ( ডাঃ রাজেন্দ্রগ্রসাদকে ) মনোনয়ন ত্বারা 
নিয়মতন্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা হইয়াছে, যেস্কেতু বর্তমান ওয়াকিং কমিটি 
অধিক সংখ্যক প্রতিনিধির সঙর্থন পাইবে কিনা সে বিষকে সন্দিহান 
হুয়া নূতন সভাপতিকে সমগ্র প্রতিনিধিমগুলীকতৃ ক যথারীতি নির্বাচিত 
হইবার স্থযোগ দেন নাই এবং যেহেতু তৎকালীন সভানেত্রী শ্রীযুক্ক। 
সরোজিনী নাঁইডু প্রারভ্তেই ঘোঁষণী করেন যে তিনি গঠনতন্্বিরোধী 


২০ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


কাজ করিতে যাইতেছেন ও সভানেত্রীর এই ঘোষণার পরে সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছে সেই কারণে বর্তমান ওয়াকিং কমিটির শাস্তিমূলক 
বাবস্থা অবলম্বনের স্যায়সঙ্গত অধিকার আছে কিনা বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি সে বিষয়ে গভীর সন্দেহ পোষণ করে |” পরিশেষে বঙ্গীয় 
কংগ্রেস কমিটি ওয়াকিং কমিটিকে তাহার সিদ্ধান্ত সঙ্গদ্ধে পুনধ্বিবেচনা 
করিতে অনুরোধ করিয়া জানাইয় দেয় যে, ওয়াকিং কমিটির নিকট হইতে 
উত্তর না আসা পধ্যস্ত বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ অপূর্ণ 


থাকিবে ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থর নির্দেশক্রমেই কমিটির কাজ চলিতে 
খাকিবে। 


স্থভাষচন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তায়ভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্থিত হওয়ায় 
সমস্ত দেশে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দিলেও মহাত্মাজী বিন্দুমাত্র বিচলিত হন 
নাই । এই প্রসঙ্গে তাহার যে মনোভাব প্রক।শ পাইয়াছে তাহা এই-_"[) 
11) 01021108010 6176 06101) 69,120) 107 6119 ৬ 0182100 00010716666 
দয (756 100110996 [998811)19.৮ পরে অবশ্য প্রকাশ পাষ, গান্ধীজীর 
নির্দেশক্রমেই স্থভাচন্দ্রের বিরুদ্ধে শান্তিমলক ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইয়াছে । গান্ধীজীর উদ্ডি---51 2000156 007)1888 61796 61) 07985 
[32190 09801061010) ৪৪ 08166005 109 (স্থভাষবাবু সম্পকিত 
প্রস্তাবের থসড়| যে আমিই প্রস্তত করিয়াছি, ইহা আমি অবশ্াই 
ক্বীকার করি )1১ 

ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র নিক্োক্ত বিবৃতি প্রচার 
করেন £_ 

« কার্যযতঃ আমাকে তিন বৎসরের অন্ত কংগ্রেপ হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়1 ওয়াকিং কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন আমি সেই সিদ্ধাস্ত 
সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছি। গত কয়েক বৎসর ধাবৎ দক্ষিণ 
পক্ষকে সংহত করিবার যে প্রচেষ্টা চলিতেছে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে যাহা 


বিপ্লবী শ্ভাষচন্্ ১০১ 


অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে এই সিদ্ধান্ত তাহারই ফল। ওয়াকিং কমিটির 
এই কার্যে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ও সেই দলের কার্ধ্যকলাপের 
ক্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। আমার উপর যে শান্তিমূল্ক বাবস্থা অবলম্ষিত 
হইয়াছে তাহা তাহাদের দৃষ্টির সম্পূর্ণ সমীচীনই হইয়াছে । নিয়ম- 
তান্ত্রিকতা ও সংস্কারপন্থার দিকে কংগ্রেস যে ক্রমশঃই বেশী ঝুঁকিয়া 
পড়িতেছে তাচাঁর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দিয়, জনগণের 
বৈপ্লবিক চেতনাকে নষ্ট করিবার অভিগ্রায়ে কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছে তাহার বিরোধিতা করিয়া, বাঁমপক্ষকে সংহত করিবার উদ্দেশ্ট্ 
ব্যাপক প্রচারকাধ্য চালাইঈয়া এবং সবোপরি দেশকে আগামী আন্দোলনের 
জন্য প্রস্তুত হইতে ক্রমাগত আবেদন জানাইয়া দক্ষিণপস্থীদের বিচারে 
আমি এমন এক অপরাধ করিয়াছি যাহার জন্য আমাকে শাস্তি পাইতেই 
তইবে। আমার উপর এই দণ্ডাদেশ আমার দেশবাসী অনেকের মনে 
আঘাত দিয়া থাকিলেও আমি ইহাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুপ্ন হই শাই--এবং এই 
দণ্ডাজ্ঞা আমার নিকট অগপ্রত্যাশিতও নহে । নিযমতান্ত্রিকতা ও গণ- 
আন্দোলন এই ছুইয়ের প্রকৃতিগত বিরোধের সম্পূর্ণ যৌক্তিক পরিণতি 
ইহাই। আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তন্ধারামঘ ইহা একটি ক্রম। এই 
জন্য আমার মনে কিছুমাত্র তিক্ততা বা বিদ্বেষের ভাব নাই। আমার 
শুধু এই ভাবিয়! ছুঃখ হইতেছে যে, ওয়াকিং কমিটি এখন ইছা বুঝিতে 
পারিতেছে না যে এই ধরণের কাধ্যে আমার চেয়ে তাহারাই অধিকতর 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । 

ফরওয়ার্ড ব্লকের সভ্যগগণ, সকল বামপন্থী ও আপামর জনসাধারণকে 
এই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যেও সম্পূর্ণ শান্ত থাকিয়া ক্রমবর্ধমান 
সহিষ্রতা ও অধাবসায়ের সহিত কাঁজ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছি । 
আমি দণ্ডিত হইলে কি আসে যাঁর? এখন আমি অধিকতর নিষ্ঠার 
সহিত কংগ্রেসের কাঁজে আত্ম-নিয়োগ করিব ও জাতির দীনসেবক 


২৯২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


হিসাবে অবিরত দেশ ও কংগ্রেসের কাজে লাগিয়। খাকিব। সকলের 
নিকট আমার অঙ্থরোধ, আপনারা দলে দলে ফয়ওয়াড বকের সভ্য হউন। 
আমরা সংঘবদ্ধ হইলেই অগণিত কংুগ্রস কর্মীদের আমাদের মতানুবর্তী 
করিতে পারিব ও বর্তমান নিয়মতান্িকতা ও সংস্কারপন্থী মনোভাবের 
পরিবর্তন সাধন করিতে পাঁরিব-_- আমাদের সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত শক্তি 
স্বাধীনতার যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে পারিব। 

উপসংহারে আমি সকলকে স্মরণ করাইযা দিতে চাহ, আজ যাহা 
ঘটিয়াছে তাভ৷ ইতিচাঁমের পুনরাবৃত্তি মাত্র । কযেকবৎসর পর্বেও একবার 
বামপন্থী দিগকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল ; কিন্তু, অনতিকাল 
পূর্বেই তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া কংগ্রেসকে তাহাদের নীতিও 
কর্মপন্থা মানিয়। লইতে বাধ্য করে। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, 
আমরা বামপন্থীরা বে আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করি তাহা ন্যাধ্য এবং ম্যাঁধ্য 
বলিয়া ওয়াকিং কমিটির প্রতিকূলতার দ্বারাই ইহ! সমধিক পুষ্টি লাভ 
করিবে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত ফরওযাড' 
ব্লকের সমর্থনে যে অভূতপুব সাঁডা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমার মনে 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, জনতিবিনন্ধেই আমরা কংগ্রেমকে সম্পূর্ণ নুতন 
ভাবে গড়িয়া বিপ্রবাত্মক কর্মপন্থায় ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইব ও 
কংগ্রেসের নামে পুনরায় সংগ্রাম সরু করিতে পারিব 1”, 

ফরওঘার্ড ব্লক ও বামপন্থীদের প্রতি কংগ্রেন কতৃপক্ষের মনোভাব 
নির্লজ্জ আকারে প্রকাশ পাইল । কংগ্রেসের প্রধান নেতার। মায় মহাত্মা 


গান্ধী পধ্যত্ত গ্রকাশ্যভাবে ইহাদের বিরুদ্ধে প্রচারকাধ্য চালাইত্ডে লাগিলেন। 
পণ্ডিত জওহরদাল ফরওয়ার্ড ব্লককে 259৮] ও বামপন্থীদ্দের 5 


22000) 01 010006001885 800. 01500770150 61910973091 বলিরা 
অভিহিত করিলেন। করাচী হইতে ফৈজপুর পধ্যন্ত পশ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
যে সংগ্রামশীল ও গ্রগতিমু্ী দনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২০৩ 


পণ্তিতজীর এই বূপাস্তর ( 2066203020)0813 ) তৎকালে দেশবাসীর মনে 
গভীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল । মহা ত্মাগান্ধী হরিজন পত্রে 076 
(07015491021 নামক প্রবন্ধে বামপন্থী দলগুলিব সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন 
৮] 2 80080. 07৮ 60092 20005 0970751)) £া) 00000801598 
6110 59905 01 006 09685 01 0) 0008688,৮ ( এই দলগুলির মধ্য 
কংগ্রেস ধ্বংসের বীজ বর্তমান )! 

এদিকে ইউরোপীয় মহাষুদ্ধ দাঁবাঁনলের মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে । বঙ্ধান রাজ্যগুলি একে একে জাানীর পদানত হইয়া 
পরাধানতার নিগড় পায়ে পড়িতেছে । ভাব্তীয় জাতীয় মহাসভা কিন্তু 
ইয়োরোপের এই সংকট কালে বামপন্থীদলগুলিকেহ তাহাদ্দের প্রধান শত্রু 
বলিয়া জানিলেন ও বদ্ধিত উতৎ্নাে বামপন্থীদলনে লাগিয়া গেলেন। 
২৫শে নভেম্বরের ফরওয়ার্ড বক পত্রে ১90) 10005 চ1006 77 
শিরোনামায় এক সম্পার্দকীয় প্রবন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখিলেনঃ “07 009 
[31017019৮55 130107512100109011211908 0৯ 211885081001105 6122 
[19012 15161510703 081) 9012)1)7010150 101) 1009 0000002 
[0116 10 0100 0856 0£ 0196 126605 ১৮ 69 61060016692 900 206 
[00717219১11 1)716151) 1101)0218]1570 ২021595 6 [010157178161500? 
00710017696 0719)05 1])] 17৮০1008089 001 1070৮. 

১৯৩৮ সৃলে কংগ্রেস সভাঁপতিন্মপে স্থভাঁষচন্দ্র আবেগমরী ভাষায় 
বলিয়াছিলেন, ইয়োরোপে অর্থ নৈতিক রেষারেষির ফলে ও সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বণ্টন বৈষম্যের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে জোর 
করিয়া বলা বাইতে পারে যে, আগামী ছয়মাসের মধ্যে ইয়োরোপে সাম্রাজ্য- 
বাঁদী লড়াইয়ের পৈশাচিক তাগুব-নৃত্য স্থুরু হইবে । হ্থতরাং, এই যুদ্ধের 
পূর্ণ স্থযোগ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। তাই তিনি বুটিশ গভণমেন্টকে 
ছয়মাসের সমগ্ন. ছি চরমপত্র দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্ত কংগ্রেস 


২5৪ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


তখন ত এই সংগ্রামশীল নীতি গ্রহণ করেনই নাই, এমন কি বৃটেন যুদ্ধে 
লিপু হওয়!র এক মাসের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে অক্টোবর 
মাসে যুদ্ধ সম্পকিত যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হুইল -_-০*]7০ 
8,171 097005 000959৮0095 11096 181) 60 (2006 2785 09019101) 
107601105056015 21)0. 16100601511) 0100০9৮1085 107 01 
ঘঘঞ। 1১1)0 [১9200 82105 00 006 13116157501 0৮015127616 6০0 1709 
০01771500 101) 10916100152 191066105 60 10019.” কংগ্রেস 
সমাঁজতন্ত্রী দলের নেতা! শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ £[1019 081)710% 2099) 
£1% 96661917091) 01 17090077) 199119 0010] 1)100968 11) 20581)09 
16] 80101)07৮ 2) 076 ত০7৮---এই মন্মে যে সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন 
করেন তাহাও অগ্রাহথ হয়। বুটিশগভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের সম্মতি 
ব্যক্তিরেকেই ভারতকে যুদ্ধলিগ্ত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । 
তথাপি কংগ্রেস কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছিতে কিম্বা কর্তব্য নিদ্ধারণ 
করিতে পারিলেন না । কংগ্রেস নেতৃত্বের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কথা 
উল্লেখ করিয়া স্ভাষচন্ত্র বলিয়াছিলেন-__”]6 110]10 9110 
1)6108760 16591 107 0179 চোন৪৪ 00৮ 17706 6109 [1)912। 
8010108] 009007889. অবশেষে বখন দেখ! গেল যে ভারতবর্ষকে 
স্বাধীনতা দেওয়া ত দূরের কথ! ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
নির্ভরযোগ্য কোন আশ্বাস বাণীও পাঁওয়! গেল না--দিঙ্গীতে 
ভারতের মহামান্ত রাঁজগ্রতিনিধি ও দেশ নায়কদের দীর্ঘ আলোচনা 
অক্টোবর মাসে এক ঘোষণার দ্বারা চরম ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল তখনও 
কংগ্রেমী মন্ত্রিমগ্ডলীর পদত্যাগ ভিন্ন অপর কোন পন্থাই কংগ্রেন কর্তৃপক্ষ 
ভাবিয়! পাইলেন না । প্রথমে জনসাধারণ এই ভাবিয়া আশাদ্িভ হইয়াছিন 
যে, মন্ত্রিমগুলীর পদত্যাগের পরে কংগ্রেস নিশ্চয়ই কোন সক্রিয় ও সংগ্রাম- 
মূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন কিন্তু গীঁন্ধিক্ৰীর উত্তি শীঘ্রই সব আশ! 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২০৫ 


নির্মল করিষা দিল। এহ সময়কার হরিজন পত্রে “00808৮ নাম দিষ! এক 
প্রবন্ধে মহাত্মা স্পষ্টরূপেই জানাইয়। দিলেন--1)619 1৪ 70000986301) 
01 0121] 01901900107209 001 61705 19 750 2/610)091)17670 008 16 
0৮৮ 2105 1266 00076 13 100 01986801801 0151] 0390196030006 11 
(100 89957958159 5০1759 28 ০1917701190. 11) 1030 80 1932.” 
বামপন্থীরা কংগ্রে ওয়াকিং কমিটির এমন্ত্রিত্ব ত্যাগ রূপ” এই 
তথাকথিত *1312 ৪6০১,এর সিদ্ধান্তকে আননের সঙ্গেই গ্রহণ করেন-- 
অবশ্য পদ্ধতি সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত তাহাদের মতভেদ ছিল। 
স্থভাষ5ন্দের অভিমত ছিল, 6৮০ 1১/০5১11110 06050510076 0176 
(19018101) 72৪ 000 ৪০ 107 2৮8 16 ৬10 19106 28 106 11) 109010811% 
161) 126 ০ 90270 88. ৪0170 62001654, :17056920 01 
(11055117007) 619 ৪9017095600 0000057- 1 20186০7 ৪8014 
10৮৮০ 600] 60 [17617 1)08%85 81707110 112৮6 90159 01 হ1))]16- 
10001001700 0110 €901)07985 [00071000100 2,004 91000101৮59 হ10%1604 
01191015971 10110 07501787170 61761 181611072569 006105,, 
বুটেনের ওপনিবেশিক অধিকার হস্তচ্যুত করিবার কোন সদিচ্ছা 
বে নাই ভারতবর্ষের নজির তুলিয়া নাৎসী নায়ক হিটলার নিজ স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্দেশ্তে তাহা প্রচার করিয়া বেড়াইীতে লাগিলেন--“[ 13562 
9621590 6575011)5 1760 [01010179101] 11009165105 29৪601008 
6119 11890900 01 10012১ 9 81700.10 11959 1)০স্ম90. 10916010 1961. 
কিন্তু, কংগ্রেসী বড় কত্তাদ্দের চৈতন্টোদয় হওয়া! ত দূরের কথা তাহার! 
সকলকে পরিষ্কারদূপেই জানাইয়া দিলেন--+108৩ 10705 
00200716599 11) 0006800০960 83701092211 00603 01 200 5808 
2৮ 20. 0007300181016 5066)91)0106 9591) 61086106179 13110351) 
00910006116 10559102290 6৮ 0099৮ 10 00৪ 8০৪ 0 


২০৬ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


06001001939. অধিকন্তু; যুদ্ধের শুচন1 হইতেই মহাত্মা! গান্ধী 
বিনাসর্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া 
'আমিতেছেন। মনাত্মাজী অপূব মহান্ুভবতার শিখর দেশ হইতে ঘোবণা 
করিলেন---*])5 0070£7589 0080 00 01201921088 60061) 
€ 00501071616) 2) 055 ( 58) 01959006101025 "] 1] 
15896 031] 01501990397)09 01989 ] 10 6179 0001005 
[):010%790 ০9৮10.” এই প্রস্তত্তির পরিমাপ হিসাবে এইবার কংগ্রেস 
স্বাধীনতার সল্পবাক্যে চরকা-খাদি ও হরিজন সন্ধন্ধীয় দুইটি নৃতন সন্ত 
যোজনা করিয়া দিল এবং গান্বীজী চরকা ও অহিংসাঁকে শ্বরাজ-লাভের 
একমাত্র অস্ত্র বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন । 00208 18 009 ১%৭- 
৪610 10] 20011) 6))0 [26107055 19101)250900988 107 860100]6., 
শুধু তাহাই নর, গান্ধীজী অহিংসাঁর উপরেও অভূতপূর্ব গুরুত্ব আরোপ 
করিলেন । “যু 901)706 10917010% 161) 20৬ ০01%]] 01900 ০0110180 
18019891810 0017৮117060 61026 (001056981008018 10911659 ঠ1) 13০1)- 
₹1010009 সা) 91] 7৭5 10001102610178,, হরিজন আন্দোলন 
ও অনুরূপ সমাজ-সংস্কার মূলক কাঁজই এখন কংগ্রেসের কর্মতালি কায 
প্রাধান্ত পাইল । কংগ্রেস নায়কগণ এই অজ্ঞুহাতও দেখাইলেন থে, 
আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিলে হিন্দু-মুসলমাঁনে সাম্প্রদায়িক 
দা! বীধিবাঁর জন্ভাবনা রহিয়াছে । এই সময়কার ওয়াকিং 
ফমিটির এক প্রস্তাবে বলা হহহয়াছে--0)6 ১৮ 0210009 00000010665 
06816 60 13190 1 01682. 61786 0106 চি ৪ 69৪6 ০1 [01918790098 
10 0. 1). 7599 ॥) (09706798810091) (1078)581595 31011201710 &710 
[0:070068106 0)0 09080 01 05902 60 61) 63011151011. 0 111)1- 
9101) 2090. 06602170016 1৮910 ৭৫৮ 60 9868101180, 120000185 
09৩87) 615৩ (0000501086558 105 068501)8) 9065 01 86:5109 6) 


বিপ্লবী সুভাষচজ্দ্র ২০৭ 


$18099 00170 01721 009101)088 0? 0109] 010 06171001270 00 
1101৬100581 17117071 (001007989170020 9991)700 20 000931018 10" 
12661015105 001) 17090110105 28 0916075 28 098811016, 19৩ 
4€:01007995 919215158,610159 200. 09102795500617 ৪1101010 0109101076 
397910579 102 (0৮006 0৮501) 005 10:9105081708 61715 10000001087) 
গান্ধীজী “ম্বরাঁজের জন্ঠ সত কাটুন” এই ৪19£80 তুলিলেন। এই 
সকল গঠনমূলক কাজের প্রতি অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করাকে 
বামপক্ষ কংগ্রেসের সংগ্রাম বিমুখতাঁর পরিচায়ক বলিয়া! ধরিয়া লইলেন। 
তাহাদের অভিমত এই যে, এই সময় রচনাজ্সক কর্মক্রমের উপর 
মতিমাত্রায় গুরুত্ব প্রদান আমাদিগকে মূল লক্ষ্য পথ হইতে সরাইয়া 
লইয়া যাইবে। লক্ষৌয়ে ছাত্রদের এক সভায় সুভাষচন্ত্র বলেন-- 
+শি29] 0901096176 201119590. (1001010) 61791015170 901 
4€11100 200 105 051006 1017501, 16 ৮০810 6017)0 010]9 0107011 
8025589 01691)150610108 200 820112093+ 

এই সময়ে কংগ্রেস একদিকে গঠনমূলক কন্মপদ্থার দিকে ঝু'কিয়া 
পড়িলেন, অপরদ্দিকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি হইতে সবিয়া গিয়া গণপরিষদের 
(09030360900 48১০10015 দাবি করিলেন। কংগ্রেম নেতৃত্বের এই 
আপোযমুখী মনোভাবের কারণ অত্যন্ত স্পই | “ভারত যদি স্বাধীন হয 
তবে আমাদের দ্বারাহ হইবে, নতুবা হইয়া! কাজ নাই”--কংগ্রেসের 
কর্ণধারগণের মনোগত ভাব ইহাই । সংগ্রাম আরম্ভ করিলে পাছে ক্ষমতা 
জনগণের হাতে চলিয়! বায় এই ভয়েই তাহারা সংগ্রামকে অনির্দিষ্টকালের 
জন্য পিছাইয়া দিতে চাছিতেছেন ও বিক্ুন্ধ জনগণকে গঠন মুলক কাজের 
ভাওতা দিয়! সংগ্রামের পথ হুইতে সরাইয়া লইতে চাহিতেছেন। 

কংগ্রেসের এই সময়কার কর্খধার| এবং এমতাবস্থায় বামপন্থীগলের 
কর্তব্য ক্রি ুভাষচন্দ্র করওয়াভ' প্রক পত্রে “9৩ 0০1৩৩ 1806” শীর্ধক 


২৮ বিপ্লবী স্বভাবচন্দ্র 


এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তাহা বিবৃত করেন । অগ্যকার মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবিত 
00178660017 4,8500015 ( গণপরিষদ ) গঠন সংক্রাস্ত আলোচনাষ 
সভাষচন্দ্রের মঙামত বিশেষ প্রণিধাঁনযোগ্য । প্রয়োজনবোধে এই 
প্রবন্ধটি আমর! বিস্তৃতাকারে উদ্ধত করিলাম-__- 

€০]10 25021101176 1007 61)0 (0011217955১ 00006 0010010016009 
128 50 (8 977০9896060 11) 10091501100 0089581107089016  ০০]৭ 196 
170890 [ঠা 10002090100 8670. 705৮7100 90910070900 170 
ঠি01)0 আ1611 [1001)971219105 06 100৯ 199018 991)017061110 2 016101935 
2৮00. 00106110000 01715০0 280211096 01167068700. 1)7101081215 
70281178৮01) 11020 13100] 01005897৮05 60 41%01 
1)00110 1৮006101) 010 61761170961 বা) 675 05 6126 115 
৪119580 ০01 718, 110 1)611007 0100 17090110810 ঠ1701021007 
50870 16 295 1010) 61১0 1086]. 01861000165 1002958109০ 10991 
০62660. 010 681070 10 01706. :1361026 61) 21 ০ 9১0 0010 
61196 2 1012:012)09 ঘ5৪ 81017085211)165 1)90903৩ (11620 5০৪ 
$070010101) আ251)81) 0100 0070010955 2700100028196 9 [01৮10 
1)10585 101) 180111)01160 ০010 1620 60 81 01760719200) 
510107100 শি1700 90100001007 1280 6115 18950 1150 5 07281) 
৮৪৮6 2110 200 70 1৮0 100 6010. 61050 11 0109 00077007955 ৪6778 
ঠ 38658078102 ৩0100081505 1100015 1105]700 2069 আ]] £1/৪৮- 
৯1915 1০9110৬0820 255826106 608 10059180100 ০01 £79৭15 
80100021100 09519651009 [010 5, 95080010 001803. 2009 
(80905 ৮1786 1729 092৮৪ শাত 6116 সত হঞাগছে 01 0070738 
19506781301) 38 005 07113081560  0/0517826101) 608৮ 
10110 60.10 61১9 6 0 08006 20081562006. 11179 0920072৮” 
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18952010 7৪১ 21600661097 00139190690. ৬৮1০9 1090 ৪5০ 
931909694 0100 051) 01)0956 1) 18৬০ 100118156 9 83 102 
[00155506400 200 আব) 10501002৬০৫ 0৫ তা 01 
[07150171110 ৮011]16 11111581105 11) 670 1205)56 1568061 100 
6 01111186015 ? 

11701256056 56751) আত) 5 00018 9515606698৮ ত ৮ 21 
310$512109 2110 91015511101 117 (11006 [00৬৫১ 10 2১611000056685 
1000 00019662520 218 6110 [00110 00001010105 117 সি 
1৩,315 15 0106 10701)958] 01 2 150755086000100 ১৭০1501)171700 5 
1179 29017 01 21) 11101)61121156 (305601011)0180- ৮৮0 00৮৮6 1)2506 
301778 ১০০0০৭ 3000১ ৩) 11307 2120 1)0116085 10101 8 চো 
৮10) 2৮ (00103016101) 4858915070155 11 26 1800৮ 11018100105 
92) 0৮০ 1766 55015067706 0101 81692 0106 ১21202061 000 হা, 
16 102 21035251750 21)0 091)070৮৭4 হ180 1375650704৮ 62108200170 22৫ 
0002600 চা) 70185016৮০7 61091074195) 00200916005 0086 (0100৭ 
11] 0136 150,060 30170 01 ড10৮6014 2000 [তোতা 0100৬ - 
81601)1] (9০৮ 8:15000106 60 68100 0৮৫ 1768 0901% সা01) 9, 
[১0519101015 61910] 80৮67000116 61510 81011711101 2 (300)90- 
60০06 9501019119৮ 17510711801 96601160 05156100610 (0 
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0070567008010 17101) ৪3 61১6 00825601501 বধ 17959 2৩০৪০, 
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হা) 89007115606 211] 00077000999 01 আআ) 0110 10০ 6০ ৪19০. 
6০501 05 টিটো) 011] [07002116991 281 6106 জা] 21০৮০ 
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আটীম্শ 


১৯৪* সালে রামগড়ে কংগ্রেসের বাত্সরিক অধিবেশন হয়। বাংলায় 
" কংগ্রেসের সদস্য নিবাঁচন বাবস্থার পরিচালন] লইয়া কংগ্রেস কার্ষনির্বাহক 
সমিতির সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মতাস্তর হয়। মূল 
কংগ্রেস কার্ষনির্বাহক পমিতি বাংলায় নির্বাচন কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্্ একটি 
বিশেষ সমিতি ( -100 00001710096 ) গঠনের আদেশ দেন। বঙ্গীয় 
কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বস্তু কংগ্রেস 
কমিটির এই আদেশ গণতন্ত্রবিরোধী বলিয়া ঘোবণ। করেন। ন্ভাষচন্দ্রের 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২১১ 


সভাপতিত্বে বাংলার এক বিপুল জনসভা একযোগে এই অভিমত ব্যক্ত 
করে যে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল বামপন্থীদ্দিগকে কংগ্রেস হইতে 
বিতাড়িত করিবার জন্তই এই কাণ্ড করিতেছে । বঙ্গীয় কংগ্রেম কমিটির 
পরিচালকগণ এই মম্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন বে, গমুল কংগ্রেসের 
কার্ধনিবাহক সমিতি বাংলার উপর এক বিশেষ সমিতি চাপাইয়! 
দিয়াছেন। তাহাদের এই কাধ্য কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক গণতান্ত্রিক 
র্যবস্থার ধবংসকর |, উক্ত প্রস্তাবে ইহাও বলা হয় বে প্ৰত্তমান বঙ্গীয় 
কংগ্রেম কমিটি নিয়মান্ুগভাবে গঠিত ভইয়াছে । স্থৃতরাং উহ কার্য 
কবিতে থাকিবে এবং উার পারচালনাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলি বিশেষ 
€ ৭-,০০ ) কমিটির সহিত কোনরূপ নগযোগিতা করিতে পারিবে না ।” 

কাঁজেই, ভারতের রাজনৈতিক জীবনের এক মহাসন্থিক্ষণে বল্লভ- 
রাজেন্ত্র-শাসিত কংগ্রেসের সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির 
বিরোধ অপরিহাষ হইয়া উঠিল । পুণা চুক্তির সময় ও সুভাষচন্ত্রের দ্বিতীয়বার 
সভাপতি নির্বাচনের সময় হহতেই এই বিরোধ ঘনীভূত হহতে থাকে । 
এবার কংগ্রেসের সহিত বঙ্গীয় প্রার্দেশিক সমিতির সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘর্টিল। 
১৯৪৭ সালে ফেব্রুযারি-মাচ্চ মাসে ওয়াকিং কমিটির পানা অধিবেশনে 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রন কমিটি ও তাহার কার্ধকরী সমিতিকে বে-আইনী 
ঘোবণা করা হয। বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেসকর্ী ওয়াকিং কমিটির 
সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন-_তাহছারাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি 
পরিচালনা করিতেন। এখন তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া যে দল 
সংখ্যায় অল্প তাহাদের উপরেই প্রার্দেশিক কংগ্রেসের পরিচালনাভার 
অপিত হইল । এই স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিবেচনার ফলে বাংলার কংগ্রেস 
আন্দোলন শক্তিহীন হুইয়! পড়ে । 

১৯৪* সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে 
গান্ধী সেবা-সজ্ঘের বাষিক উৎসব উপলক্ষে মহাত্মা! গান্ধী বাংলায় আগমন 


ক 
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করেন। বহুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী বাংলায় আসিলেও সেবার জন- 
সাধারণের মধ্যে তীভাকে দেখিবার জন্য ও মভাম্মার বাণী শুনিবার জন্ত 
তেমন আগ্রন্ক ও উৎসাহ দেখা যাঁধ নাই । বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিষ 
নেতা স্ুভাষচন্জের প্রতি ওয়াকিং কমিটির বিচারের ফলেই বাংলাদেশ 
গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবগেপ প্রতি পূর্বেকার মত অকুগ্ঠ শদ্ধা প্রদর্শনে 
বিরত হুয়াছে। মামা তাতা নিজচন্সেই দেখিয়া গেলেন । 

ঈতিমধো ফরওয়ার্ড বুকে সংগ্রামণীল কর্মপন্থা দিকে দিকে দেশের 
যুবশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে । ফরওযার্ড ব্লক ক্রমেই শক্তিশালী 
হইয়া উঠে এবং ভারতের সবর শাখ-প্রশাগা বিস্তার করিয়া তাভীবা 
কমক্ষেএ সম্প্রসারিত করিতে সক্ষম হয। স্রভাষচন্দেব আন্করিকতা ও 
কর্মোছ্যম ত্যাগ ও নিষ্ঠা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও সবোপরি তাহার চৌহ্বক 
ব্যক্তিভু সকল বামপন্থী কংগ্রেসকম্মীদিগকেই ফরওয়াডড বুকের প্রতি আকৃষ্ট 
করিতে সমর্থ হয। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বনু বিশিষ্ট স্ভা ও ফবওষাড় 
বরকে যোগদান করে । স্বভীষটন্দ্র ভাবতের সবত্র এই নৃভন দলেশ শীতি 
ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করিযা দত্তৃতা করেন ও স্দত্রঈ জনসাধারণেব মধ্য 
হইতে অদ্ভুত সাঁড়া পান । এই ভ্রমণ-বৃভ্তাজ্ত 10]110008  াড শাসোছে 
নাম দিয়া ফরওযার্ড ব্রক পত্রে পারাঁকাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । এই সময় 
ফরওষ1ড ব্লকের লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ তিনটি (ক) [.০16-০607১4011046191 
(বাম পক্ষের সংহতি 7 (খ)179027117110711 92 দেন 2710 
৭2011৮61701 18111) 6179 00013070৯৭১ কংগ্রেসেরে মধো প্রকৃত গু 
কার্যকরী এ্রকা প্রতিষ্ঠা 1) (গ) [২6৭81021)6107) 06 7২76101171 
96710016218 10100109010 0 656 00005 (কংগ্রেসের নামে জাতীর 
আন্দোলন পুনরাঘ আরম্ভ করা )। দক্ষিণ পক্ষের প্রবল বিরোধিতা দত্বেও 
সুভাষচন্ত্র এই উদ্দেশ্গুলিকে কার্যে পরিণত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা 
করেন। অপরদিকে কংগগ্রস হাই কমাণ্ড ও গান্ধীপন্থী নেতারা 
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স্থভাঁষচন্দ্রের বিরুদ্ধে তুমুল প্রচারকার্ধ চালাইতে থাকে। সমগ্র জাতীয় 
মহাসভার শক্তি ও প্রভাব ত্রীহার বিরুদ্ধে নিযোজিত হয়। জাতীষ 
ঝংগ্রস হইতে তিনি ত অপহ্ত হঈয়াছেনম তাভ। ছাড়া জাতীয় কংগগ্রুসের 
সমস্য শক্তি ও প্রভাব জনসাধারণের মাধা গঁভাবচন্দ্রেথ গভীব খব করিবার 
উদ্দেশ্যে উদ্যত ও প্রদুক্ত হইল । অনেক শ্তানে কংগ্রেসের চারি 
আনা সদশ্যবের 'ও সুভ।ধচন্দ্েণ সভা ও বক্তৃতাদিতে উপস্থিত থাঁকিতে 
নিষেধ করা ভয়। প্ডত গওইরলাল চনহক্র যুত্তপ্রদেশের কংগ্রেস 
কমিটিগুলির উপর হুক্ুমলাম। জাবা করেনঃ ৭66 0115৯901866 0)040089]% 0৯ 
11১1] 219 61১0150৮1৭6 071925107 বা চা0এ মা 09৮52 6000 
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পূর্বেই বলিয়াহি ইউ:রোপেক যুদ্ধ সুরু হইছতি না হইতেহ কংগ্রেস 
নরাবীনে যুদ্ধ সমর্থন করিধার ইঙ্গিত দিতে থাকে ; ব্যবসা-বাণিজা 
ও 'মন্তান্ত ব্যাপারে কিছু স্ুবিধালাভের পরিবর্তে সাজআজ্যবাদী যুদ্ধ 
ব্যবস্থায় সাভাঁধ্যদানের কথা উঠিতে থাকে । ক্ুগ্রস নেতৃবর্গ বোমাবিধবস্ত 
ইংলগুবাসার প্রতি গহাহভূতিতে গদ্গর্দ তইযা উঠেন। মহাত্মা 
গান্ধী ত বিনাসর্তে সাহাব্য করিতেও প্রস্তুত । তিনি একবাক্যে ঘোষণ। 
করিলেন-15 ১১০71)800)105 26 10115 16) 0 2059৭, 
পণ্ডিত নেহেরও ইউরোপীর়-মার্ক। তথাকথিত *[১700685 3 10920)0- 
৩:৪০১”র ধুয়া তুলিয়া গান্ধীজীর পক্ষ সমর্থন করিলেন। কারণ, তাহার 
বিবেচনায় ভারতবধষের 'এমন কিছু করা উচিত নয় “10101. 0161)6০ 
11102696179 10007698855 10098 01 0118, 9:10, কংগ্রেসের 
“১0170 01 100-20099093510600 অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে । 
বিগত মহাযুদ্ধে ভারতীয়দের সাহাধা দানের চরম পুরক্ষার জালিয়ান- 
ওয়ালাবাঁগ হত্যাকাণ্ডের রক্তরঞ্জিত স্বতি মানসপট হুইতে মুছিয়া ন! 
গেলেও মহাত্মা বুটেনের এই ছুদ্দিনের জুযোগ লইবেন না। প্ঢু 69 
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গাঁন্ধীজী ইহাও বলিলেন এই সমযে বদি কোন আইন অমান্ত আন্দোলন 
আরম্ত হয় তবে তিনি তাহা নিজের জীবন দিধা প্রতিরোধ করিতেও 
পশ্চাৎপদ হইবেন না । চতুর বুটিশ রাঁজনীতিকেরা কংগ্রেস নেতৃত্বের 
এই নিক্ষিষতার স্রযোগে ভারতের উপর যুদ্ধের দক্ষিণ। চাপাইয়া দিলেন__ 
অভিচ্ঞান্সের পর অভিন্থান্স জারি করিয়া জনসাধারণের মৌলিক অধিকার 
গুলিও একে একে হরণ করিষা লইলেন; বড়লাটের সহিত নিক্ষল 
আলোচনায় ও ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের মহড়া দেখাইয়া কালক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন এবং ভারতের জনবল ও ধনস্‌ম্পদকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করিতে লাগিলেন । 

কংগ্রেসের বাহির হইতে স্রভাষচল্্র দাবা করিলেন, কংগ্রেস হাই 
কমাণ্ডের এই ব্যাপারে অধিকতর সাঁচস ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করা 
উচিত। ভারতবষের পক্ষে বড়লাটের যুদ্ধ ঘোষণ+কে বাধাদানের জন্ 
জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় আবিলম্থে দেশব্যাপী তুমুল বিক্ষোভ ও 
' আন্দোপন আরম্ভ করা উচিত। সা'ম্রাজাবাদী যুদ্ধে লিপ্ত গ্রেট বৃটেনের 
সহিত কে!ন প্রকার সহবোগিতা করার তিনি ঘোর বিরোধী । যাহারা 
মাঞ্চুরিয়া ও আবিসিনিয়ায় নাৎসী আক্রমণকে প্রশ্রব দিয়াছে, স্পেন ও 
চেকোঙ্সোভাকিযা গণতন্ত্রের পতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহাদের 
মুখে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রগতির গালভরা কপট বুলি শুনিয়াই সংগ্রাম 
ভীক্ু কংগ্রেস কর্তুপক্ষ বৃটিশের ভূয়া আশ্বাঁম বাণীতে আস্থা স্থাপন করিয়) 


বিপ্রবী সুভাষচন্দ্র ২১৫ 


ঘে কি মহাসর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন স্থভাষচন্দ্র বারংবার সে সম্বন্ধে 
দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া দ্দিলেন। সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন । বিপ্রবী নেতার সংগ্রামের 
আহ্বানে দেশ বিরাটভাবে সাড়া দেয় । দেশের জাগ্রত যুবশক্তি ও 
বিপ্রবিগণ-_কিষাণ, মজুর ও ছাত্রদল আ.পাবহীন সংগ্রামের পতাকাতলে 
সমবেত হইতে থাকে । পেশোযার ভইতে আসাম পধন্ত, দক্ষিণে কুমারিকা 
প্ন্ত ফরওয়াঙ ব্লকের সংগঠন ছড়াহযা পড়ে । ইতিমধ্যে রামগড্ডে 
কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন আসিয়া পড়িষাছল। 
এবার কংগ্রেসের সংগে সংগে রামগড়ে বামপন্থী নেতৃবুন্দেব উদ্যোগে 
একটি আপোষ বিরোধী সম্মেলনের "অনুষ্ঠান ভষ | মহাম্সা প্রমথ কংগ্রেদের 
বর্তমান পরিচালকগণ জাতীয় ম্াসভার পূর্ণ 'আদশ ক্ষু্ করিয়া ব্রিটিশ 
সরকারের সহিত আপোষ কবিতে উদগ্রীব ধলিধা তাগার বিরুদ্ধে মনোভাব 
জ্ঞাপনের জন্তই এই স্বতন্ত্র সম্মেলনের ব্যবস্থা হইয়।ছিল। সুভাষচন্দ্র 
সমু দেশের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একাকী দ্প্ডায়মান হইযা বে সাহসিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন তা ভারতের ইতিহাসে অদ্িতীয়। স্থভাষচন্্রের 
সমর্থক দলের সংখ্যা বে কংগ্রেসের বউমা” নেতৃবর্পের সমর্থকগণের 
তুলনায় কম নহে রামগড় কংগ্রেদে ভাহা প্রমাণিত হয়। কংগ্রেসের 
প্রকাশ্য অধিবেশন অপেক্ষা আপোষ-বিরোধী মন্মেলনেই অধিক জ্নসমাবেশ 
হইয়াছিল। দলে দলে বিহার ও বাংলার রুষক ও মজুরেরা রামগড় বাইয়া 
এই আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে যোগদান করে। ব্রিবর্ণ-রঙঞ্জিত কংগ্রেস 
পতাঁকা ও রক্তপতাকা ক্উড্ডীন করিয়া সম্মেলনের সভাপতি স্থভ।ষচন্ত্র 
নিষ্বোক্ত অভিভাষণ প্রদান করেন-- 
»«কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থকগণ যুক্তি দেখাইয়া থাকেন বে 
কংগ্রেসই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম আপোষ বিরোধী প্রতিষ্ঠান। পাটনায় 
কংগ্রেসওয়াফিং কমিঠির সর্বশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব কংগ্রেসের 
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আপোষ বিরোধী মনোভাবের নজির হিসাঁবে তুলিযা ধর হয়। কিন্ত 
“টন: প্রস্তাব ও বিশেষ করিয়া উহার শেষাংশ পাঠ করিগেই বুঝিতে 
পাবা যায় বে উঠাতে এমন কতকগুলি ছিদ্র আছে বাহ! এর প্রস্তাবের 
আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট করিযা দিষাঁছে । উপবস্ত, পাঁটনা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার 
সংগে সংগেই গাঁঙ্সীজী এক বিরতি দিয়া জাঁনাইযাছেন যে, আপোষ 
মীমাণ্সার জন্ধ ভবিষ্যৎ আলোচনার পণ রুদ্ধ হয় নাই । যুদ্ধ বাধিবার 
পরহ গান্বীজী কংগ্রদ ওষাকিং কমিটির সহিত পরামশ না করিষ়াই 
সিমলায় বড়লাটে সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাঁন এবং যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি 
বিনাসন্তে গ্রেটবুটউনকে সাহীধা প্রদানের আশ্বাস দেন। যুদ্ধ আরম্ভ 
2ওযা মাত্রই কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি আমাদের পূর্ণ স্বরাজের দাবীকে 
পাশ কাটাইয়া চলিতে আরস্ত করেন ও তৎপবিবর্তে কৃত্রিম গণ পরিষদের 
ডিগির ভুলিষাছেন। দক্ষিণপন্থী বড় বড় নেতারা এমনকি ওয়াকিং 
কমিটির সদস্তাগণ'ও শণ পর্ষদের বার্থ তাৎপর্য ও গুরুত্‌ বিস্বৃত হইয়া 
পথ নিবাচন ও বর্তমান আহন্পভার সংকীর্ণ ভোটাধিকাঁরির ভিত্বিতেই 
গণপবিধদ গঠনের স্বপ্ন তেখিতেছেন। কণশ্রেস মন্ত্িমগুলীর পদত্যাগের 
পরও কতিপয কংগ্েমী মন্ত্রী মন্ত্ীত্বের মসনদে পুনরোপবেশন করিতে 
অতিমাত্রাঁম ইচ্ছুক ভইয়াছিলেন। সমস্ত দেশ আজ ওয়াকিং কমিটির 
নিকট হইত সুস্পষ্ট ঘোষণা চাঠিতেছে এই মর্সে যে সাম্রাজ্যবাদের সহিত 
সক্লরকম আপোষ আলোচনার পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়াছে । কিন্ত 
গ্য়াক্ষিং কমিটি এইরূপ ঘোষণা করিবেন কী? করিলে তাহা কবে 
করিবেন ? 

বুটিশ গভরৃমেণ্টও কংগ্রেসের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন 
না। তাহারা এন সিষ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে কংগ্রেমীর! যতই 
আশ্ফালন করুক না কেন কার্যযতঃ তাহারা সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইবে না; গত ছয়মাম যাবৎ আমরা কেবল কথার জাল বুনিয়াছি 
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ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সেই এক বহু বিঘোবিত উত্তরই পাইয়। 
আসিতেছি যে, হিন্দু মুসলমানে একা সংস্থাপিত না হইলে পূর্ণ স্বরাঁজের 
কগ! উঠিতেই পাবে না । 

যে বিপদ আমাদের দ্বারদেশে উপস্থিত ভীবনতবর্ষের ৯তি5।সে তাহা 

অভিনব হইলেও জগতের ইতিহাসে ইহা কিছু নূতন নয । যুগ পরিবর্তন- 

কালে এই রকম সংকটভনক পারস্থিতি প্রায়ই দেখা দেয়। যে ধুগ 
অতীত হইতে চলিদাঁছে তাহার উপব আমরা ধবনিকা টানিয়া দিতেছি 
এবং অপরদিকে আমরা এক নতন যুগের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইযাছি । 
আছ, স্শআাজ্যবাদের অভিম্কাল উপশ্তিভ ভইয়ছে এবং স্বাধীনতা, 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগ আমাদিচগর জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া আছে । 
আজ ভারুতবর্ষের ইতিঠাঁচস্র এক নণনক্ধিক্ষণ উপস্থিত। যে পুকুষাজক্রম 
ও অতীত এতিহা সার! পৃথিবীর জন্কা অপেক্ষা করিতেছে আমাদিগকে 
তাহার যোগ্য উত্তরাঁধিকারা ১হতে হইবে । 

পুরাতন কাঠামো যখন নিজের ভারে5 ভাঙ্গিযা পড়ে এব পুরাতনের 
ধবংসম্ত,প তঈতে নঙ্ডনের াবিজাব স্চিত হয তখন মাল্ষ্র সংস্কারতুষ্ট 
মন “য বিহ্বল ভয়! পড়িবে হৃঙগাতে বিষের কিছুই নাই ; কিন্তু” এই 
অনিশ্চয়তার মুহূর্তে আমরা যেন আমাদের নিজেদের প্রতি, দেশবাসার 
প্রতি ও সমগ্র মানব সমাহঃজর প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া না ফেলি। 
আত্মবিশ্বাস লুপ্ঠ হইলে আমাদের বিপদ গুরুতর হহবে। 

এই বিপজ্জনক অবস্থায় জাতির নেতৃত্বের চরম পরীক্ষা হয়। বর্তমান 
অবস্থায় আমাদের নেতৃর্ব পরীক্ষিত হইয়াছে এবং হুর্তাগ্যবশতঃ এই 
নেতৃত্ব ব্যর্থ ও অভাবগন্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই ব্যর্থতার কারণ 
অনুসন্ধান ও পধ্যালোচনা করিলে আমরা ইতিহাসের শিক্ষালাভ করিতে 
পারিব এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা ও সাফল্যের সুদৃঢ় ভিত্বিস্থাপন করিতে 
পারিব। 


২১৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও অন্তান্ দেশ ও জাতির জীবনের এবস্থিং 
সংকটমর অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থাব তুলনীমুলক বিচার করিতে চাই। 
১৯১৭ পালের অক্টোবর মাসে রুশ বিপ্রবের যখন হুত্রপাঁত হয় তখন 
কাহারও মনেই কোঁন পরিষ্ষার ধারণা ছল না, কি ভাঁবে এই বিপ্লবকে 
সন্তোষজনক পরিণতির দিকে পরিচাপিত করিতে হইবে । বলশেভিকদের 
অনেকেই ভন্তান্ত দলের সহিত কোয়ালিশন করাঁর কথা ভাঁবিতেছিল। 
কিন্তু লেনিন ফোয়ালিশনের ভখন্বপকে বিচুর্ণ করিধা দিয়া ধ্বনি তুলিলেন 
--“সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েটের তস্তে অপিবে | সমস্ত রুশজাতি বখন সন্দেহ 
ও সংশষে ছুলিতেছিল, সেই সমযে লেনিনের এই সমযোচিত নেতৃত্ব ন৷ 
হইলে রাশিয়ার ইতিহাসে কোন্‌ পরিবর্তন দেখা দিত কে জানে? 
লেনিনের দ্রষ্টাম্থলভ ও নির্ভল অন্তূষ্টি রাশিয়াকে দারুণ বিপদের হাতি 
হইতে রক্ষা করিয়াছে নতুবা এই সে দিন স্পেনের যে শোচনীয় অবস্থা 
হইয়াছিল রাশিয়ার অবস্থাও হহত তদ্প | 

এখন আমি আর একটি বিরুদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিব। ১৯২২ পালে 
ইটালীব অবস্থা সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে সবাপেক্ষা অনুকুল ও আশাপ্রদ 
ছিল। অভাব ছিল কেবল লেনিনের হ্বশয় একজন বিচক্ষণ নেতার । 
ইটালীর 'এই মৃগসন্ধিক্ষণে উপযুক্ত নেতার আঁবিভার হইল না, ফলে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই সুযোগ হাতছাড়া জয়া গেল। ফ্যাসিষ্ট নেত। 
বেনিটে। মুসোলিনী এই সুযোগ গ্রহণ কন্িলেন। তাভার রোম অভিবান 
ও বাষ্ট্রশক্তি করারত্ত করার ফলে ইটালীর ইতিহাসে এক 
অগ্রত্যাশিত সম্পূর্ণ নৃতন পরিধ্্তন ঘটিয়। গেল। সমাজতন্ত্রের 
পরিবর্তে ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের প্রতিষ্টা হইল । ইতালীর নেতাদের মনে 
সংশয় ও সন্দেহ টুকিয়াছিল বলিয়াই তাহারা অরুত-ক।ধ্য হইলেন 3 
অপরপক্ষেঃ মুনোলিনীর এমন একটি প্রধান গুণ ছিল যাহা তাহাকে 
ত রক্ষা করিলই অধিকন্ত তাহার কঠে জয়মাল্য পরাইয়! দিল । 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২১৯ 


তাহার মনে দ্বিধা ও সংশয় ছিল না। ইহাই নেতৃত্বের প্রধান 
উপাদান । 

আজ আমাদের নেতারা সন্দিপ্ধচিত্ত। এঁক্য '€ শৃঙ্খলার সহজ বুলি 
শোন! যায় কিন্তু ইহাঁদ্দের সভিত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নাই। এইরূপ 
মোহকর বুলির কুহকে পড়িয়া ভ্াহারা ভুলিতে বসিধাছেন বে, বর্তমান 
সময়ের বৃহত্ম প্রয়োজন ১ইতেছে জাতীয় সংগ্রামকে জবধুক্ত করিতে নক্ষম 
এমন একটি বলিষ্ঠ ও আপোষহীন কর্মপন্থা । যাহাঈ আমাদ্দিগের উদ্দেশ্যকে 
কাধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে ওাহাকেই আমরা সাদরে 
গ্রহণ করিব এবং যাহা এই উদ্দেশ্যের পরিপন্থী তাকে নিঃসংশয়ে বজ্ভন 
করিব। এক্য প্রতিষ্তার যে '্মাকৃতি দক্ষিণ পন্থীদের সহিত আমাদের 
সমম্বয়সাধনের প্রযাপা তাহাকে কোনক্রমেই কল্যাণকর বলিতে পারি ন!। 
ব্দি সর্ব অবস্থায় এক্য সংস্কাপনই একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে আমরা কংগ্রেনকে 
ব্রং নরমপন্থীদ্দের সহিত এ্ক্যবদ্ধ হইতে পরামশ দিতে পার । 

এই সংকট সময়ে বামপন্থী মতবাদের চরম পরীক্ষা হইবে । খারা 
এই পরীক্ষায় অভ্াবগ্রঞ্থ বলিয়া প্রমাণিত ভইঈবেন ঠ্রান্ভারা কপট 
বামপন্থীরূপে পরিগণিত শইবেন। ফরওয়াড় ব্লকের সভাদদিগকে তাহাদের 
কাধ্য ও চিন্তাধারার মধ্য দিয়া হাহ প্রমাণিত করিতে হইবে যে তারা 
বন্তত:ই অগ্রগামী ও গতিশীল । এমনও হইতে পারে, আমরা আজ যে 
অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছি তাহাতে আজিকার দিনে ধাহারা দক্ষিণ- 
পন্থী বলিয়া পরিচিত তাহারাই বথার্থ বামপন্থী বলিয়৷ প্রমাণিত হইবেনু। 
বামপন্থী বলিতে কাধ্যক্ষেত্রে বাহারা বামপন্থী আমি তাহাদিগকেই 
বুঝিয়। থাকি। 
“ আমাদের স্বাধীনত। আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়কে সাজাজ্যবাদ 
বিরোধী পর্য্যায় বলিতে পারি । এই পধ্যায়ে আসাদের প্রধান কত্তব্য 
সান্্রাজ্যবাদের বিলোপসাধন করা ও ভারতীয় জনগণের জন্ত পূর্ণস্বীধীনতা 


২২ বিপ্রবী স্বভাষচন্দ্র 


অঞ্জন করা । ন্বাধীনত! জ্চিত *ইলে জাতীয পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ 
বে সই তুগকে আমরা বলিব সমাজতন্ত্রের যুগ। আমাদের 
আন্পালনের বর্ধমান ক্রমে যাহারা সামাঙ্াবাদের বিরুদ্ধে আপোষ হীন 
সংগ্রাম মালাউিলেন ভতীভারাই বামপন্থী বলিয়া অভিচিত হইবেন । পক্ষান্তরে 
খাঠারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সন্দেহ ও সংশয়ের প্রশ্রয় 
দিবেন এবং উহার সঙ্কিত আপার মীমাংসার চেষ্টা করিবেন তাহারা 

নঈ বামপন্থী নতেন। আমাদের "আন্দোলনের পরবর্তী ক্রমে বামপন্থী 
ও ৮৮ তশ্ববাদ একার্থবোধক হইবে । সাআাজাবাদের সহিত সংঘর্ষে 
বাঁমপন্তীব! বদি বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নীতি অনুসরণ করিয়া! চলিতে পারেন 
তাপ ভাঁশারাঁত ভবিস্তৎ ভারতের ইতিহাস রচনা করিবেন । 

ধাহারা এখনও 'আঁপোবের কথা ভাবিতেছেন ভীহাদের নিকট 
আযবল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক হতিশান এবং ইর্ঈ-মাইর্িশ চুক্তির পরিনীমফল 
বিশেষ শিক্ষার্তদ হইবে 1 এদেশে বদি সাম্রাজ্যবাদের সহিত কোনরূপ 
আপোষ সংঘটিত হয তাহা হইলে বামপন্থীদের ভবিস্কতে কেবল ব্রিটিশ 
পাআ্রজ্যিবাসের শহিত নং গুম করিতে হইবে না, সাত্্রাঙ্যবার্দের নবলব্ধ 
ভারতীর মিত্রদেব সহিতও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । আপোষ বিরোধী 
জাতীয় আ.ন্বালন সেক্ষেত্রে দারুণ অন্তযুদ্ধে পরিণত হইবে। ব্রিটিশ 
সামাজাবাদেখ ভারতীয় মিত্রদের উদ্দেশ্তে এই সম্মেলন হইতে আমি এই 
সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছি ।+ 


উনত্রিশ্শ 


ফরওয়ার্ড বকের আপোষ বিরোধী প্রচণব্কার্ষে কংগ্রেস ও গান্ধীজী 
প্রতাক্ষ সংগ্রামের পক্ষে জনমতের চাপ অন্ভব করিলেন। কংগ্রন 
আসন্গ সংগ্রামের ন্ত প্রস্তভ তইতে থাকে | সীম্রাজ্যণাদী বুটেনের মুধোস 
খুলিয়া গেল। ভাঁরতসচিব লর্ড জেট্ল্যাণ্ডেন ঘোষণার উত্তরে গান্ধীজী 
কহিলেন--প্যু 98151)06 ০50050101008671$ 105৬ 10 ৮৮০ এ00০8৯ ০ 
1)7010191) 005 1110 ইন 2৮ (260007108৯6 61 18616010002 
31101800101) 00 10741008 01070)10007,)» রামগড় কহুগ্রসেই কংগ্রেজা 
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171017:006155100 1) 6০ 610 গাহোণে আ1101) 10099178 9010611027109 
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এই প্রস্তাবে ভবিষাতের জন্তা কোন স্থনিদ্দিষ্ট কর্সপস্থার নিদেশ না 
থাকলে ও বুটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘুদ্ধ-প্রচেষ্ার প্রতি ভারতবাঁসীর তীব্র 
অসন্তোষ ও অনাস্থা বলিষ্ঠ ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে । কংগ্রেস নেতৃত্বের 
এই পরিবস্তিত মনোভাবের জন্তা ফরওয়ার্ড ব্লক অবশ্যই কৃতিত্ব দাঁবী 
করিতে পারে। 

১৯৪০ সালে স্ুভাষচন্জর কলিকাত1 কপৌরেশনের অন্ডারম্যান পদে 
নিবাচিত হন । রামগড়ে আপোষ-বিরোধী সন্মেলনে হইতে ফিরিয়া 
আসিবার কিছুকাল পরেন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে হুলওয়েল মনুমেপ্ট ॥ 
আন্দোলন আরস্ত ভয। লালদীঘির কোণে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব 
সিরাঁজটন্দোলার নৃশংসতার অলীক কাহিনী বুকে লইয়া অন্ধকুপ হত্যার 
স্মৃতিন্তমত দণ্ডায়মাণ। এীতিহাসিকের গবেষণার ফলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ 
মিথা ও ইংরেজের গভীর ছুরভিসন্ধিপ্রক্তত ও শ্বকপোল-কজিত বলিয়া 
নিংসনদেহে প্রমাণিত হইয়াছে । বংলাঁর শেষ ন্বাধীন নবাবের নামে 'এই 
মিথ্যা কলম্বময় স্তস্ত রাজধানীর বুক হইতে অপসারণের দাবী লইয়া! ছাত্র- 
সমাজ ব্যাপকভাবে ধর্মঘট করে । সরকারী প্রতিরোধের মুখে কয়েকদিন 
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হিন্দু-মুসলনানের ঘুক্ত আন্দোলন চলিতে থাকে । অবশেষে দমননীতির 
আশ্রয় লইয়াও যখন মান্দেলিন বন্ধ করা গেল না তখন উক্ত মন্তুমেণ্ট 
অপসারিত করা হয়। 

হল্ওযেল মনুমেণ্ট আন্দোলন আরস্ত হইবার পূর্ধবদিন ১৯৪৭ সালের 
২রা জুলাই একান্ত অপত্যাঁশিতভাবে ভারতরক্ষা আইনে সুভাষচন্দ্রকে 
গ্রেফতার কর! হয । কিছুদিন পরে বিলাঁতের কমন্স সভায় এক প্রশ্রের 
উত্তরে ভারতমচিব এমেরী ঘোবণ! করেন যে হল ওয়েল স্তস্ত অপসারণের 
আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্কাই সুভাচষন্ত্র কাঁরাকদ্ধ তন। বন্দী অবস্থা 
শ্লাঁষচন্দ্র উপনির্বাচনে ভারতীয় পরিষদের সভা নির্বাচিত হন। জেলে 
থাকাকালীন স্থৃভাবচন্দ্রের বিরুদ্ধে মীরও ছুটি রাজজ্রোহের অভিযোগ 
আনীত হন। এক, ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতাষ মহম্মদ মালী 
পার্কে রাঁজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদান, অপরটি ১৯৩৯ সালের ১৪ই 
মে ফরওয়াড বক পত্রে 11116 1085 01 11601:01007)6 (হিসাব নিকাশের 
দিন) শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাঁশ। 

আসল কথা, ইউরোপে বুদ্ধের অবস্তা তখন গ্রেটবুটেনের 
প্রতিকূল। ন্নাধীন ফ্রান্সের পতন ভইয়ছে-- গ্রেট ধৃটেনও জামানীর 
কামানের মুখে আসিয়া পভিয়াছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট দেখিলেন এই 
সময় স্ুভাঁষচজ্কে বাহিরে রাখা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ও যুদ্ধরত গ্রেট- 
বুটেনের পক্ষে বিপজ্জনক হইবে । কোন অজুহাতে তাহাকে আটক রাখাই 
এখন সরকারের আসল উদ্দেশ | কাঁজেই, বৎসরাধিক কালের পুরাতণ 
অভিযোগ আনিয়া তাহাকে বিনাবিচারে কারাগৃহে বন্দী করিয়া রাখা 
হইল। অবশেষে ১৯৪০ খ্বঃ ২*শে নভেঙ্বর স্থভাষচন্দ্র অনশন ধর্মঘট 
আঁরস্ত করেন। অনশন ব্রত গ্রহণ করিবার পূর্বে তিনি বাংলার গভর্ণর, 
প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগী মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে তাহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া 
একখানি পত্র লিখেন। সুভাষচন্দ্র এই পত্রথানিকে “45 2০0110981 
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169820017৮' আখ্যা দিযাছেন। স্ুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শের দিক 
হইতে এই পত্রথানির বিশেষে গুরুত্ব আছে। আমরা নিয়ে উহা 
হহতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিতেছি ।--“বর্তমান অবস্থায 
আমার জীবন ছুর্ব্বিষহ হইযা উঠ্ঠিয়াছে। অবিচার ও অন্থায়ের 
নিকট আত্মসমর্পণ করিয়। বাচিয়া থাকিবার সুযোগ গ্রহণ করা 
আমার পক্ষে আম্মমধ্যাদাহানিকর । এভাবে জীবনকে ক্রন করিবার 
পরিবর্তে আমি জীবন বিসজ্জন দিতে প্রস্তত। গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্ঠভাবে 
তাহার সবশক্তি প্রয়োগ করিপা আমাকে আটক রাখিতে বদ্ধপবিকর | 
ইহার বিরুদ্ধে আঁমি বপ্রিতে চাত বে, আনাকে মুক্তি না দিলে আমি 
বাচিতে চাহি না। এভাবে বাচিঘ! থাকা অথবধ। জাণন বিএিজ্জন (দওয়া 
সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে 

“যদিও আমার মুত্াতে এখনহ কোন বাস্তব কল ভইবে না তবুও কেন 
তাগন্বীকারহ বিফল হয না। ছুঃখ বরণ ও 'আক্মত্যাশেব মধ্যে পিয়া 
বুগে যুগে, দেশে দেশে সমস্ত সংগ্রাম শক্তি ও প্রেরণা নাভ করে । সবদেশে 
সবকালে বার শহিদের রপ্বিন্দু তইতেছ শবিণিত শংআনের বা অন্কু দিত 


চে 


আস+ 


ভয় ।% 

«এম মরগগতে সমন্তত ধ্বংস প্রাপ্ত হয কেখল আদশ, প্রেরণা ও 
বিশ্বান বাঁচিবা থাকে । একজনের আতুত্যাগেব আদর্শ সহম্জনের 
মধ্যে নৃতন প্রেরণা জাগাইয়া দেয়_-মেই আদশ সভআ জানে মুত তইয়। 
'উঠে। এই নিষমেই বিবর্তনশাল জগতে যুগ হইতে বুগান্তরে একের 
আদশ ও সাধনা সঞ্জাবিত ও সংক্রামিত হইয়া থাকে । ছুঃখবরণ ও 
আত্মদান ব্যতীত কোন আদ্শ কোন সংগ্রামহ জরধুক্ত ও দার্থক 
হয় না| 

“কোন আদশের বেদীমূলে জীবন বিমঞ্জন অপেক্ষা মানবজীবনের 
আর কি কাম্য আছে? মাঞগষ যদি ত্যাগ ও কষ্টের দ্বারা পাখিব জীবনে 
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কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে সে প্রতিদানে অমরজীবনের উত্তরাধিকারী হইয়া 
লাভবান হইবে । ইহাই আত্মার নাতি । জাতিকে বাচাহইতে ভে 
ব্যক্তির বৃত্যু চাই । ভারত স্বাধান হইম! গোরবের সঠিভ যাহাতে বাঁচে 
সেজন্য আমাকে আজ মরিতে হইবে 1? 

“দেশবাসীর নিকট আমার অন্ররোধ-_ভুণিও না সাঙগবের পক্ষে 
সকলের চেয়ে বড় অভিশাপ পবাধীন হইযা থাকা । কুলি না অন্ান ও 
শত্যাচারের সংগে আাপোষ কব। মগীপাপ। প্রকৃতির এই নিযন মনে 
রাখিও--কোঁন কিছু পাইতে গুলে অগ্রে কিছু পান করা প্রযোজন। 
'আঁরও মনে রাঁখিও জীবনের শ্রেভতম আদণ, ঘে কোন নুলা দিযাই অগ্ঠার 
ও বিচারের বিরুদ্ধে আপোধগীন সা গ্রাম করা |” 

কভু পক্ষ বুঝিযাছিলেন, হই! স্তরশাবচন্টের কেগলমাএ ভাত প্রদর্শন 
নে ইহার মধ্যে বশ ও সুখাতি অজ্জন করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা শাহ। 
যে জীবনাপর্শকে বাস্তবে জপ দিতে গিধা স্থভাবচন্দ্র আজান ছুঃখও 
নির্যাতন স্ করিযা অবির|ম সংগ্রাদ কবিযা আিযাছেন হহা সেহ 
জীবনাদর্শ -গ্রণোদিত স্থির দিদ্ধান্থ। স্থৃভান্চন্র মুঙ্াপণ করিয়া অনশন 
আরম্ভ করিয়াছেন । তাহার পঙ্কলন হতে লা থে তাহাকে নিরুন্ত করা 
বাইবে না সবুকার উহা ভাল ভাবেই জানিবে অবশেষে ঘখন 'সনশনের 
ফলে স্ভাষচন্ত্রের স্বাস্থ্যে মবস্থা গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করিপ তথন €ই 
ডিসেম্বর সরকার বাভাছুর স্াভ1ষচজ্ুকে মুক্তি দিতে বাধা ভইলেন। 

স্থভাঁষচন্দ্রকে কারাগৃহ হইতে যুক্তি দিযা সরকারের ছুতাবনার অন্ু 
ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই সবাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যক্তিটিকে 
স্বাধীনভাঁবে চলাফেরা ও কাঁজকর্ম করিতে দিলে সাম্রাজ্যবাদের নিরুণ 
শোণ-শাসন যে অব্যাহত ভাবে চলিত পারিবে না-হুদ্ধ প্রচেষ্টা থে 
ব্যাহত হইতে পারে, এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়। সরকার বাহাদুর 
ক্ুভাষচন্্রকে শ্বগৃছে অস্তরীণ অবস্থায় থাকিবার আদেশে জারী করিলেন। 

১৫ 
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অজরীণাবস্থায় ধ্যান-ধারণা ও যোগচচ্চায় স্থভাষচন্দ্রের অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত হইত। তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন_-আত্মীয স্বজনের 
সংগে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়া দিলেন । কেশ ও শ্মক্রগুল্ষাদি ধারণ 
করিয়া যোগার ন্যাষ কঠোর তপশ্চর্যাাধ নিমগ্ন রহিলেন। সকলেই ভাবিল, 
গভর্ণমেণ্টের নির্দয় অত্যাচার ও ক্রমাগত কারাবাস তৎসঙ্গে কংগ্রেসী 
বড় কন্তাদ্দের অশোভন ব্যবহার কর্মজীবনের প্রতি তাঁহাকে বীতশ্রদ্ধ 
করিয়া তুলিয়াছে । কাঁজেইঃ ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারী তাহার 
রহস্যজনকভাঁবে অন্তদ্ধীনের খবর প্রকাশিত হইলে সকলেই নিঃসন্দেহে 
ধরিয়৷ লইল যে, শ্রাঅরবিন্দের ন্যায় সুভাষচন্দ্রও রাদনীতিতে বীতশ্রদ্ধ 
হইয়া সন্নাঁসত্রত অবলম্বন করিয়াছেন । 

নিঃস্ব ও নিধ্যাতিত ভারতবাসীর দুঃখ ও দুর্দশা মোচনের দুর্বার 
আঁকাজ্কার অপেক্ষা শেষে কি স্থভাষচন্দ্রের জীবনে কৈশোরের স্বতি- 
বিজডভিত হিমালয়ের নির্জন ও অনাঁসক্ত জীবনের আঁকর্ষণই প্রবলতর 
হইল? এই প্রশ্নের উত্তর মিলিল ১৯৪২ সালের ২৮শে মার্চ! বিশ্বদূত 
রয়টার সংবাদ পিশপেশ-টোকিও (বেভিওতে বলা হইয়াছে যে, 
সুভাষচন্দ্র ক্ষাধীন ভারত কংগ্রেসে যোগদানের জন্য টোকিও যাইবার 
পথে জাঁপান্রে উপকূলে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইযাঁছেন | পরদিনই 
বয়টার জাঁনাইলেন, এই সংবাদ ভুল---স্কভাষচন্দ্র জীবিতই আছেন। 
কিয়ৎকাল পরে বোম্বাই ক্রনিক এব লগুনস্থিত সংবাদ-দাতার সংবাদে 
' প্রকাশ পাইল, সুভাষচন্দ্র বালিনে আছেন। জামানীর ভিকৃটেটর হের 
হিটলার তাহাকে “]0701৮১ 200 টি [7%9011070%” উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছেন ও পররাষ্দূতের মর্য্যাদা ও সম্মান দিরাছেন। জার্ম।নীতে 
থাকাকালীন শ্ুতাষচন্দ্র ভারতীয় বুদ্ধবন্দীদের সংগঠিত করিয়া আঁতীয় 
বাহিনী গঠন করেন। অতঃপর লেখাঁন হইতে তিনি পুর্ব এশিয়াস্থ ভারতীর 
স্বাধীনভালীগের সভ্যবৃন্দের আহবানে সিঙ্গাপুরে পৌছেন। এইখানেই 
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আরম্ভ হইল বাহার জীবনের এক বিচিত্র ও গৌরবময় অধ্যায়। কংগ্রেসের 
নেত! হিসাবে, অহিংস সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে আপোঁধ-বিবোধী 
বিপ্লবী হিসাবে যিনি ভাঁরতীয গণ-নাযকদের মধ্যে শেউত্বের দাবা করিতে 
পারিতেন আজ তীহারই নেতৃত্বে ও সংগঠনে গড়িয়া উঠিল স্বাধীন ভারত- 
বাসীর গভর্ণমেন্ট ও সামরিক শক্তি । সমন্ত পৃথিবী বিষ্মধচকিত হইয়া 
দেখিল-_রাইফেল হস্তে ভারতীয় ফৌজ তাঁচাদের স্বাধীন গতর্ণমেন্টেকে 
রক্ষা করিতেছে মাতৃভূমির মুক্তির জন্ত মুতুযুপণ করিয়া 
লড়িতেছে। 

কঠিন বিপদ তুচ্ছ কবিযা, নিজের জীন 'বপন্ধ করিযা, ছুর্গম পথ 
অতিক্রম করিয়! সেই আজীবন বিপ্লবী অকুতো ভয়ে তাহার করব্য সম্পাদনে 
চলিলেন। যেদিন কারাগারে স্ুুভামচন্্র উপলব্ধি করেন যে কেবলমাএ 
আভ্যন্তরীণ সংগ্র/মেই দেশ শ্বাধীন করা যাইতে পারে না সেহদিনহ 
তাহার ভবিষ্যৎ কর্নপন্থা স্থির হইযা গেল । 


ত্রিশ 


সম্প্রতি উত্তমঠাদ কতক স্ভাম্চন্দ্রের ভারত ভাগ বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । অনেকেই এই বৃত্তান্ত সত্য ঘটন! হিসাঁবে গ্রহণ করিয়াছেন। 
আবার এই বিষয় অগ্তরূপ বহু গুজব ও জনশ্রতিও সংবাদ-পত্র মারফং' 
প্রচারিত হইয়াছে । সে বাঁহাই হউক, একমাত্র স্থভাষচন্ত্র ব্যতীত এই 
রহস্যের চূড়ান্ত সমাধান কেহই করিতে পারিবেন না। দেশবাসী স্বয়ং 
নেতািজর মুখ হইতেই তাহার ছুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী 
জানিতে পারিবে--এই আশায় আমর! এই বিষয়ে আলোচনায় ক্ষান্ত 
রছিলাম ! 
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এত্তমটাদ বণিত স্থভাঁষচন্জের ভারত ত্যাগের বুত্তীস্ত পড়িয়া আঁমরা 
জানিতে পারি যে, রাশিবা বাওয়াউ তাহার উদ্দেশ্য ছিল। উত্তমটাঁদ ও 
স্থভাঁষচন্দ্রের মধ্যে এই বিষযে যে আলোচনা হয় তাহা নিম্পে উদ্ধীত 
করিলাম ৫ 

একদিন কথা প্রসঙ্গে বোপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তীঙ্ার মস্কো 
যাইপাঁর আসল উদ্দেশ্তা কা? তদছুত্তরে তিনি বলিলেন_ বর্তমান সমযে 
রাশিযা ও জানমানী পরস্পর অনাক্রমণ চুক্তিতে জীবদ্ধ। জার্মানী বুটেনের 
সহিত যুদ্ধে লিপ্ত । রাশিয়াও বুটেনের শক্র । মস্কো যাহয়া ভারতের 
স্বাধানতাঁর ওন্া প্রচাঁরকাধ চালাইবার এখনই উপযুক্ত সময় 1 

আঁমি কহিলাম, রাশিয়ার সহিত জামানীর বর্তমানে চুক্তি রহিয়াছে 
বটে কিন্ত উহাদের মধ্যে আদশগত মিল আদৌ নাই । বন্ধতের আড়ালে 
এখনঠ ঘে উভঘ দেশে যুদ্ধেব আয়োজন চলিতেছে না সে কথাই বা কে 
বলিতে পারে ? সেক্ষেত্রে বাশিষানরা কি আপনাকে ব্রিটীশের বিরুদ্ধে 
প্রচারকার্ধা চাপাইতে দিবে? উত্তরে বোঁসবাবু বলিলেন, “য়ত জার্মানী ও 
রাশিযার মধ্যে মিতা দীঘকাঁণ স্থায়ী হইবে না; হযত তাহাদ্দেব মধ্যে যুদ্ধ 
বাধিবে। -**জাঁমানী ও রাশিষার মধ্যে ভিতবে ভিতবে এক্টী বৈরীভাৰ 
থাকিণেও হংরাজরাও তে) কিছু বাশিয়ার বন্ধু নয়। কাজেই আনার 
1নশ্চিত বিশ্বাস+ বরাশিসানরা আমাকে ইংরাজদের বিরুদ্ধে শ্রচারকাধ্য 
চালাতে দিবে ।? 

আমি জিজ্ঞাপা করিলাম, আপনি কি মরে করেন, শুধু প্রচারকার্ষোর 
দারাই ্াারতবর্ধ স্বাধীনতা অক্জন করিতে পারিবে? বোস বাবু 
বলিলেন, “আমার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস যেঃ রক্তক্ষষী বিহ্ীবের দ্বারা 
ইংরাজদের তাড়াইযা না দিলে তাহারা কখনই ভারতব্য পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবে না। তাহারা কখনই কোন দেশকে শান্তভাবে স্বাধীনতা 
দেয় নাই। আময়ারল্যাণ্ডের কথাই ভাবুন না কেন? মনে রাখিবেন 
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আইরিশরা ইংরাজদের জ্ঞাতি। তগাঁপি সাত শত বৎসর সংগ্রাম ও 
হুঃখ ভোগের পর আয়ারল্যাও্ড যখন স্বাধীনতা অক্জন করিল; তখনও 
ইংরাজরা আযাবের কিয়দংশ নিজেদের জন্য রাখিয়া দিল। কাজেই 
তারা স্বেচ্ছায় ভাবতধর্ষ ছাড়িমা বাবে কিকপে? একথা সত্য যে 
বিদেশে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার কাধ্যের খারাই স্বাধীনতা লাভ হইবে না। 
কিন্তু এক্ষণে তাহারা জীবন মরণ সংগ্রামে লিড--আমার প্রচার কাধ্য 
নিশ্চয়ই তাহাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিবে ।” আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম, কিন্ত তাহলে আপনি কি মনে করেন থে আয়রল্যাণ্ডে যেরূপ 
বিপ্র হইয়াছিল ভারতবষে মেবূপ বিপ্রধ খটিতে পারে না? তিনি 
কহিলেন হংরাজরা ভারতবষের যে 'অবন্থা কারযাছে তাহাতে গ্রর্ূপ 
'বপ্রব সম্ভব নয। তাহাদেগ্ ভারতথষ হইতে বিতাঁড়ত করা বাহতে 
পারে এরূপ পারস্থিতি স্থা্ট করাও ছুঃনাধ্য। "আধার কোন বৈদেশিক 
শক্তির সাহাধ্য ব্যাতরেকে এরূপ বিপ্লব সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। এমন 
ক রুশ বিপ্লবের পশ্চাতেও ছিল জামানরা-ফরাসাদের সঙায়তায়ই 
আমেরিকা স্বাধানতা দ্র্জন করিয়াছে ।” 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার কথার তাঙ্পধ্য কি হহাহ যে, 
আপনি ভারতবর্ষের স্বাধানতার ভন্ত রাশিষার সাহায্য সপগ্রহ কবিতে 
যাইতেছেন? বোসবাখু বলিলেন--*স্্যা, তহাই আমার 'আসল উদ্দেশ্য । 
রাশিয়ান্রা ঘাভাতে আমাদের সাহায্য করিতে নম্মত হয় তাহার জন্তই 
আমি চেষ্টা করিব । এহ্‌ চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে সব সময়হ 
আমি প্রচারকার্ধ্য চালাইরা 'ধাইতে পারিব। কিন্তু আমি বদি ভাঁরতে 
পড়িয়া থাঁকিতাম তাহা হইলে বতদিন যুদ্ধ চলিত সরকার ততদিন আমাকে 
কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। আমার স্থির বিশ্বাস দেশের বড় বড় 
নেতারা সকলেই কারারুদ্ধ হইবেন। জেলখানায় বসিয়া পচা অপেক্ষ। 
দেশের স্বাধীনতার জন্য যতটুকু পারি তাহার জন্ত পলায়ন করাই আমি ভাল 
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মনে করিলাম ।” আমি জিজ্ঞাঁসা করিলাম, এখাঁন হইতে যদি আপনাকে 
সরাসরি মস্কে। যাইতে লা দেওয়া হয ভবে আপনি কি করিবেন? তিণি 
বলিলেন, “যাইবার পথে প্রথমেই আমি মন্কোতে নামিয! সেখানে থাকিয়া 
যাইবার জন্তই চেষ্টা করিয়া দেখিব। যদ্দিনা পারি বালিন ও রোমের 
রুশদূতের মাঁরফৎ ব্যবস্থা করিব। এ সকল স্থানে দূতাবাসের সহিত 
সহজেই যোগাঁবোগ স্থাপন করা বাধ । কাজেই ভরসা হয়ঃ কোন-না- 
একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়া উঠিতে পারিব | যে ভাবেই হোঁক, শীঘ্রই 
মস্থোয় পৌছিতে পারিৰ বলিয়া! আশ! করি 1, 

চক্রশক্তি তাঁভাকে মঙ্কো যাইতে দিবে কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দেহ 
প্রকাশ করিলাম । চক্রশক্তি বদি এ সময়ে তাহার ন্যায় প্রভাবশালী 
কোন ভারতীয়কে পাঁয় তবে তাহাকে রাশিয়ার কাজে লাগাইতে না দিয়া 
নিজেদের কাঁজে লাগাইবাঁর চেষ্টাই করিবে । বোসবাবু খলিলেন-- 
চচক্রুশক্তি যে আঁমাঁকে সহজে রাশিয়ানদের হাতে ছাড়িয়া দিবে না একথা 
আমিও জানি । তবুও আমি মস্কো যাঁওযাঁর জন্তই বথাসাঁধ্য চেষ্টা করিব। 
বর্তমান সময়ে একমাত্র রাশিয়ীই ভীরতবর্ধকে স্বাধীনতা অর্জনে সাভাষ্য 
করিতে পারে । অপর কোন দেশই আমাদিগকে সাহাধা করিবে না। 
এই জন্যই আমি মস্কো ছাঁড়া অন্য কোথাও যাইতে চাহি না। এই যুদ্ধের 
মধ্যেই যদি ভারতবর্ষ স্বাণীন হইতে না পারে তবে আর পঞ্চাশ বৎসরের 
মধ্যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্ঠ যদি তাহার পূর্বেই 
/কোন সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হয়, তবে সে কথা ব্বতন্ত্র )” 

উত্তমটাদ বণিত সুভাষচন্দ্রের অন্তদ্ধান কাহিনী হইতে আমরা জানিতে 
পারি, রাশিয়ান দৃতাবাঁসের সহিত মন্তো যাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডঠিতে না 
পাঁরাঁয় অগত্যা দ্ুভাষচন্দ্র ইতালিয়ান দূতাবাসের সহিত কথা-বার্তা বলেন। 
শেষ মুহূর্ত পধ্যস্তও তিনি মস্কো যাইনাঁর সন্ল্ন পরিত্যাগ করেন নাই । 
গ্রথমেই ভগত্রাঁম ওরফে রহমৎ খাঁর মুখে শুনিতে পাই-_“আমরা চক্রশক্তির 
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একটির সঠিত যোগাবোগ স্থাপন করিযাঁছি বটে কিন্ত্ত বোসবাবু বালিন 
বা রোমে বাইতে ইচ্ছুক নহেন |” এই প্রসঙ্গ উঠিলেই স্থভাঁষচন্দ্র বপিতেন 
- আমি মস্কো ছাঁডী অন্ত কোথাও বইতে চাহি না), উত্তমটাদ যখন 
জিজ্ঞাসা কারিলেন-_বদি মস্কো যাঁওযার ইচ্ছাই থাকে তবে ইতালীয়ানদের 
শরণ লপেন কেন? স্বভাবচন্ত্র বলিলেন_ মস্কো যাওয়ার ইচ্ছা আমি 
ছাড়ি নাই। বাধ্য হ্ইয়াই হতালীয়দিগের সহিত সংযোগ স্থাপন 
করিযাঁছি | তিনি আঁরও বলিলেন-__-“এখন এখান হইতে ইউরোপ যাইবার 
একটি মা পথ রহিধাছে, তাহা হইতেছে মঙ্কোর পথ । হয় আমি মস্কো 
নামিবঃ না হয় বালিন বা রোমস্থিত রুশ দৃতের সাত ব্যখস্থা করিয়া মস্কোতে 
ফিরিয়া আসিব । * * হতালীবানদেব সহিত সমস্ত ব্যবহ্থা ঠিক হহয়! 
থাওয়ার পরও ঘদি রাঁশিয়ানর। আমাকে আশ্রষ দিতে রাজি হয় তাহা হহলে 
আমি আমার ব্যবস্থা বদল করিব ।” এমনকি বুগোর পথে আফগান 
সীমান্ত অতিক্রম করিয়া থাঙ্গ! নদী পার হইয়া সবাপেক্গা বিপদসন্কুল 
ও ছুগম পথে মস্কো যাইতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। অবশেষে যখন 
ইতালীয়।নর! সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিযাগ্ে তখনও তিনি 'এহ বলিয়। 
তাঁহাদের সাহাযা গ্রহণ করিলেন, “স্কোতে ঘাওরাহ আমি সর্বাগ্রে কামন! 
করি; তবে এন স্থান অপেক্ষা রোম বা বাপিন হইতে মস্কো ঘাওয়াই 
সহজ হইবে)” 


এক ত্রিশ 
স্বভাষচন্দ্রের লাধর্ন। ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধার1-_সৃভাষচন্দ্রের 
রাষ্্রনৈতিক মতবাদ নির্ণয় করিতে হইলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
গান্গীজি ও সুভাষচন্ত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা কর। প্রয়োজন । 
বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাজা গোপাল আচারিয়া, 
এমন কি” জওহরলাল নেহকু প্রভৃতি সর্বারতীয় প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দ 
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গান্ধীজির ব্যক্তি-ত্বর চৌম্বক প্রভাঁখে পড়িঘাই ভারতের মুক্তি সংগ্রামে 
দীক্ষা গ্রহণ করিযাছেন। কিন্ধ স্বভামচন্দ্রের খেলায় এই কথা প্রযোজ্য 
নয। বিভিন্ন পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি স্বভাষ্চন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে 
দীক্ষার কারণ। মগঠাম্মাগান্ধী খন সক্রিয়ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন 
নাই+ ১৯১৫-১৯১৯ সনের শত সময়েই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ও 
কতব্য নি মাধ । পিতদেবের সন্তোষ বিধানের জন্থই কেবল তিনি 
আই- রি দি 1 দিযাছিশেন। “কোন প্রকার আপোষ ন! করিয়া 
ইওর শাননের উচ্ছেদ ও ভারতের মুক্তি'সাধন”__ তাহার জীবনের 
এই লক্ষ্য ফৌপনারস্তেই নিদিষ্ট হইয়া যাষ। ১৯১৯ সালে অমুতসর 
কংগ্রেসে গান্ধীজি যখন ব্রিটিশের সহিত লহধযোগিতার জন্ত আবেদন 
জানাইতেছিলেন, তখনই সুভাধচন্ত্র ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা 
বঞ্জন করিয়া ভবিস্বৎ জীবনের সংগ্রীমপন্থার কল্পনা করিতেছিলেন। মহাত্া 
গাঁন্ধীই 'অন্থান্ত জননাধকদের দিও জীবনের দীক্ষাগুর । তাই, 
সম্পূর্ণভাবে গাদ্ধীজির মত ও গথ অন্তমোদন ও অনুসরণ তীভাদের পক্ষে 
ক্বাভাঁবক। কিন্ত জ্ুভাবচপ্র বাজনীতিতে বাগদান কারয়াছেন-_-জীবন 
দেবতাব দুবার আহ্বানে । অতএব রাজনৈতিক জীবনের স্বক্ষণে স্কভাঁষচন্্র 
নিজের সচেতন আদশ, প্রত্যয, বিচারবুদ্ধি অনুসরণ করিযাই চলিয়াছেন_- 
ইহাই শ্বাঁভাবিক। এই কারণেই ধহুক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র গান্থীজির মত ও 
পথ স্বীকাব করিষ! লইতে পারেন না । তীহাঁর রাষ্ট্রিক জীবনের ভাবনা 

ও, প্রেরণা গান্ধীজির আদশ তইতে মূলতঃ পৃথক । এই ছুই রাষ্ট্রবীরের 
রাজনীতি ও কমজীবনের উৎস বিভিন্ন বলিযাইহ ভারতের বিভিন্ন সমস্যায় 
মৌলিক বিষয়ে ইচাঁরা কেহই স্বকীয় আত্মগ্রত্যয়, মূলনীতি ও বিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই ; গান্ধীজিকে গ্ুতাধচগ শ্রদ্ধার মহাঁসনে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বাট, কিন্তু নিজের বিবেঞ্চ ও বিশ্বাসকে তিনি 
মহত্তক্প ও উচ্চতর আসনে স্থাপিত করিয়াছেন । 
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ইংলগ্ডে থাকাকালে আরারলাগের সিন্‌ ফিন্‌ আন্দোলন তাহার চিত্তে 
গভীর রেখাপাঁত করে। আয়ায্প্যাণ্ডের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখনকার 
সময়ে সিন্ফিনদল বামপন্থী ছিল; 'প্পূর্ণ স্বাধীনতা” ছাড়া কিছুই গ্রহণ 
করিতে তাারা স্বীরুত হয নাই । ক্ষুদ্র দল 5্লেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে প্রবল অন্দোঁলনের কষ্টি করিতে তাহারা সর্ববিধ কৌশল অবলম্বন 
করিয়াছিল। জগতের সমপ্ত সাফলামপ্ডিত বিপ্লব-আন্দোলনের 
গতি ও প্ররূতি অনুধাবন করিঘা হ্ভামচন্দ্র রাজ্নাতিক্ষেতে কঠোব 
বল্তববাদী হইয়া উঠেন । জগতের সার্থক বিপ্রব-আন্দোলন আলোচনায় 
দখা যাঁধ যে, সর্বক্ষেতেই নুষ্টিমেষ বামপশ্থীদের সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও আপোধ- 
বিহীন সংগ্রাম-নিষ্ঠার বলেই আন্দে!লন সফল ঠহঠযাছে। তাই» স্থভাষ- 
চন্দ্রকে বামপন্থীদলেব আদশ নাধক ঠিসাবেছ আমর! দেখিতে পাট । 

১৯০৫ সালের গোরবমধ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শ্রেষ্ট সন্তান, দেশসেবার 
অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হ্ভাষচন্দ্র ১৯২১ সালে হংলগু হতে প্রতাবন্ভন করিয়া 
রাঁজনৈতিক আন্দোবনে ঝাপাইঝা পড়িবার দুবার বাসনান্ পূ্গাপর ধিভি্ 
প্ধ্যয় বুঝিয়া লহ্বাব জন্ক গান্ধীজির নিকট গমন করেন । এই প্রথম 
সাক্ষাৎকারেই ভাঁরতের কাঞ্শীতিতে ছুই স্বপ্ন আদশ ও দৃর্টিভঙ্জির 
সংঘর্ষ প্রতিভীত ভয় । ভারতের রাঁজুনত্তিক সমস্যার “সত্য” “অভঠিংসা” 
«প্রেম প্ন্টাষ/”) ইত্যাদি দাশনিক 'আলোচ না ও সমস্যার উপর অতিরিক্ত 
মীত্রায় গান্ধীজি জোর দেওযাঘ স্থৃভাঁষচন্দ্র মুশকিলে পড়েন । গান্ধী 
প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রাম, পদ্ধতির উপযোগিতা স্থভাষচন্দ্র নিঃসংশঘ্নে 
উপলব্ধি ও স্বীকার করেন। গান্ধীজির অহিংস নীতির উপর স্ুুভাষচন্দ্রের 
সন্দেহ জন্মে নাই। কিন্ত, গান্ধীপ্জির বিশিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন 'ও দৃষ্টিতঙ্গি, 
নীতিশান্ত্র ও রাজনীতির মিশ্রণ, এক কথায় রাষত্রিক আন্দোলনে আধ্যাত্মিক 
ও নৈতিক শক্তির অত্যাগ্র আমদানী__ইহাঁতে স্ুভাষচন্দ্রের মনে বিশেষ 
খটুকা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজির সহিত প্রথম সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা 
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বর্ণনা প্রসঙ্গে স্থাভাষচন্দ্র বলেন_-“আমার মনে হইল, গান্ধীজি যে পরিকল্পনা 
নির্ণয় করিযাছেন, তাহার মধ্যে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে-__ফে 
সংগ্রাম ভারতকে স্বাধীনতার বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছ'ইয়। দিবে, তাহার 
সম্বন্ধে গান্বীজির নিজেরও সুস্পষ্ট ধারণ! নাই ।৮ পরবর্তীকালে গান্বীজির 
বাজনৈতিক মতবাঁদ বিশিষ্ট জীবনবাদে পরিণতি লাভ করিয়াছে, বাস্তববাদী 
স্থভাঁষ ও 'মাদর্শবাঁদী গান্ধীজির মতান্তরও অপনীত ভয় নাই । শাসকের 
অত্যাচার, শিধ্যাতন ও 'অন্থায়ের বিরুদ্ধে বিশেষ ধরণের গণ-আন্দোলন 
হিসানেহ গান্ধীজি প্রথমতঃ শিক্ষিয় প্রতিরোধ (15589 179815621)90 ) 
আন্দোলন প্রধন্তন করেন কিন্তু “এই নিক্ষিয় প্রতিরোধ” নীতিকেই 
তিনি এখন “অহিংপার ক্রীডে» (009০৭. 01 [০70৮1010900 ) পরিণত 
করিযাছেন। গণ-অন্দোলনের অভিনব কৌশল হিসাবে অহিংস নীতিতে 
কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। সুভাষচন্ত্রও “সত্যা গ্রহ অন্দো- 
লনেরঃ, সার্থকতা স্বীকার কৰিরা লইরাছেন। বাঁজনৈতিক কার্যক্রমে 
“থানদি”র বিশিষ্টস্থান আছে-বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
প্রতীক হিসাবে “খাদি” বু সর্যাদ! সবন্বীকৃত- জনগণের চিন্তে “চর্খ!” 
আত্মপ্রত্যয়, আত্মসম্মান” ও আত্মনিরভর জাগাইয়। তুলিয়াছে-_ইহাঁও 
স্বতঃস্পষ্ট । কিন্ত এই সব ধস্তকে রাজনৈতিক সমস্যার সহিত সম্পূর্ণভাবে 
মিশাইযা ফেলা ও রাজনৈতিক দরক্ষাকষির বেলায় অতাদার সাধুতা 
প্রার্শন_-মহাত্সা গান্ধীর এই নীতি ও আচরণ আধুনিক মনের নিকট 
দুবোধ্য। 

বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্র অহিংসাকে নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছেন । 
বিচ্ছিন্ন হিংসআন্দোলন দ্বারা বে কোন সুফল লাভ হইবে না ইহা তিনি 
উত্তমরূপেই বুঝিয়াছেন । কিন্তু তিনি ইহাঁও মনে করিতেন মেঃ শত্রন্ধক 
অপদস্থ করিবার ও বেকায়দায় ফেলিবার মত যথেষ্ই কুটনীতিজ্ঞান ও 
দূরদৃষ্টি সেনাপতির থাক৷ চাই-_আবার ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অনুকূলে 
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বিশ্বের জনমত গঠন কল্পে আন্তর্জাতিক প্রচাঁরকার্যয চালাইবার জন্য উপযুক্ত 
ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে-_ তবেই এই অহিংস সংগ্রাম সাফল্য লাভ 
করিবে । উপযুক্ত সময়েই যদি অচিংস গণ-আন্দোলন পরিচালিত হয়ঃ তবে 
ইহার দ্বারাই স্বাধীনতার চবম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যার । অহিংস 
সংগ্রামকে স্থভাঁষচন্দ্র এই ভাবেই দেখিয়াঞ্েন। কিন্তু, উপযুক্ত পরিষাণে 
চরখা কাটিয়। দেশ প্রস্তত হইযাছে বলিষা বদ্দি গান্ধীজির মনে হয়, তবেই 
তিনি অহিংস অন্দোলন সুপ্* করিবেন--ইহাই গান্মীজির নীতি । ব্রিটেনের 
সহিত আলোচনায় ও ব্যবহারে গান্মীজি আন্তরিকাপূর্ণ বন্ধুত্বঃ উদারতা, 
অকপটতা, বিশ্বাস, আশা ও প্রেম প্রশন করিয়া অহিংস সংগ্রামনাতির 
ব্নাদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে চাঁহেন। পরাধীন ভারতের মুক্তিসাধনায় 
গান্ধীজি রাষ্্রনায়কের ভূমিক! গ্রচণ করিয়াছেন_কিন্ত নৈতিক ও 
নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বকল্যাণ ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি বিশ্ব- 
প্রচারক গ্রফেট হহযাঁছেন। গান্ধীজির জীবনের এই দ্বেত উদ্দেশ্যই 
ভারতের রাঁজনৈতিক মুক্তিসাঁধনায় তাভার নেতৃত্বের মধ্যে বিশেষ 
ছুবলতা ও ক্রেটির স্ষ্টি করিষাছে। তাই সুভাষচন্দ্র মহামারী সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন £ 
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স্থভাঁষচন্দু বিশ্বাস করিতেন, সংগ্রামমূলক কর্নপদ্ধতি গ্রহণ করিলেই 
কেবলমাত্র ভারতেনু ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদামিকতার প্রতিরোধ কর! 
নাক্টবে। সাইমন কমিশন বযকট ব্যাপারে হিন্দু-মুললমান প্রভৃতি সকল 
সম্প্রদাবত একমত ভইমাছিল। এই উপলক্ষে ভারতের আত্মনিযন্ত্রণা- 
প্রিকারেব ভিত্তিতে গণ-আন্দপোলন 'আরম্ত কর্রবার জন্ত স্ুভাষচন্জ্ 
গান্ধীজিকে অন্নরোধ করিযাছিলেন। কিন্তু তাহার সেই প্রস্তাব গৃহীত 
চয নাহ । সেই সময়ে নেহকু রিপোট-কখিত “ডোমিনিয়ন ষ্র্যাটাস্ঠ 
প্রস্তাব কংগ্রেন গ্রহণ করুক গান্ধীজি 'এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। 
সুভাষচন্দ্র এই প্রস্তাবের তীত্র বিরোধিতা করেন। এই সময়েই 
স্ভাষচন্্র গান্ধীজিব নীতির বিরুদ্ধে সবগ্রথম খোলাখুলি বিদ্রোভ প্রকাশ 
করেন ১৯২৯ লাশ সঙ আক্মউইন ভারতী নেতাঁদিগকে লইয়া 
“গোল টেবিল বৈঠক” (73950010015 019710797509 ) আহ্বানের 
ইচ্ছ। জ্ঞাপন করেন। গান্ধীজি এই প্রস্তাবে ব্রিটিশের সহিত 
সহযোগিত! করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। স্থভাষচন্দ্র এক বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়া সহযোগিতার বিরু্ধে তীত্র প্রতিবাদ জানান। তিনি 
কলিয়াছিলেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ইহ! এক নৃতন ফাদ । পরবর্তী- 
কাল সুভাষচন্দের আশঙ্কাই সতা বলিয়াই প্রমাণিত হয়। লাহোর 
কংগ্রেসেও সুভাষচন্দ্র “প্রতিছন্দী গভর্ণমেণ্ট (78]191 09৮91007905) 
স্বাপন করিয়া আন্দোলন সুর কারবার এ্রস্তাৰ করেন। কি তাহার 
সেই প্রস্তাবও অগ্রান্থ হয়। অবাশবে ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ আইন 
'অসান্ত আন্দোলন সুরু করিতে বাধ্য হন। বামপন্থী দলের তীব্র চাপেই 
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গান্ধীজি গণ-আন্দোলন আস্ত করেন। গান্ধীজি বরাবরই আপোঁম- 
রক্ষার জন্ত আগ্রশ্শীল! লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হইলেও "স্বাধীনতা সার? (30868710601 112061721)- 
067)০০) পাঁইলেই গান্বীজি 'আপোষ করিবেন-এই মতন ১৯৩* সালের 
৩*শে জান্ষুযারি গান্ধীজি এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিতে 
শ্বাধীনতাঁর সার বলিষা যে ১১ দফা দাণি করা হয ্চাতা হহতে বন 
বাইবে গান্ধীজির মনোভাব মল্তঃ সন্কার-পন্থা (7২919101750) 1 গান্ধীজির 
সাঁতত স্ন্ভাষচন্দ্রের যে সতঘর্ষ তাভ মুলত: “সংস্কার-পন্থী” আদশের সভিত 
বৈপ্রবিক আদশের নংঘর্ষ । 

১৯৩১ জালের ৪ঠা মাঁট গান্ধী-আকহন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
আন্দোলন চলিতে থাকা সনে আন্দোলিনের এরূপ অকাল পান্সি- 
সমাপ্তিতে সুভাষচন্দ্র তীত্র অসন্জোষ জ্ঞপন করেন) গোল টেবিল 
বৈঠকে যোগদান করিয়া গান্বীজি ৮তাশচিন্ডে বলেন “আমি দেখিলাম, 
এই বৈঠকে থে সকল প্রতিনিধি মনোনাত হভয়া আসিঘাছেন 
তাহারা দেশের জনগাধাধণের প্রতিনিধি নহেন- নরকারের স্বার্থে 
সরকাঁর মনোনীত প্রতিনিধি” | বৈঠকে যোগদান করিবাগান্ধাজ 
যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, করাগী কহ:মগ্রসের অধিবেশনেব নমষে 
আহৃত নিখিল ভারত নও-জোযান ভারত সভাস্থ সম্ভাপতির জাপন 
হইতে স্থভাষচন্দ্র অগুরূপ আশঙ্কাহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । স্থভাষচন্্রের 
আঁশঙ্কাই ফলিয়া গেল। কাজেই আমরা দেখিতেছি, স্থভাষ্চন্জ থে 
কোন সমন্তার প্রারস্তেই' বাস্তব ও দূরদৃষ্টি সহায়ে বে অভিমত জ্ঞাপন 
করেন, শেষ পধ্যস্ত তাভাই ঘটে ও গান্ধীজিও তাহাই স্বাকার করিয়। 
লন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে গান্ধীজি দ্বিতীয় আইন আমান্ত আন্দোলন 
ছয় সপ্তাহের জ্গন্ত প্রত্যাহার করেন। পরে তিনি আরও ছয় সপ্তাহের 
জন্ত ব্যাপক আইন অমান্ত আন্দোলন বন্ধ করিয়! ব্যক্তিগত আইন অমান্ 
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আন্দোলন সমর্থন করিতে পাঁকেন। কিন্ত কিছুদিন পরে এই বাক্তিগত 
নিরুপদ্রব আইন অমান্ত আন্দোলনও থামিযা যায। পরে গান্ধীজির 
পরামর্শে সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনগুলি ভাঙ্গিয়া দেওযা হয়। গান্ধীজি 
কারণ দেখাইলেন--ব্াাপক আইন অমাল আন্দোলনকালে গুপ্ত 
'অন্দোলন কৌশল গ্রহণ করিধা কংগ্রেসকর্মীরা সঙ্বগুপিকে ছূর্নীতি 
যুক্ত করিয়া ফেশিক়্াছে। সংগ্রামকালে সমস্ত প্রতিষ্ঠানই গুপ্ত পন্থা 
অবলম্বন করে,__-সংগ্রামশীলত। বাচাইয়! রাখিবাঁর জন্য গুপ্ত আন্দোলনই 
সংগ্রামের প্রাণ। কিন্ত গান্ধীজির কর্নপন্থায গুপ্ত আন্দোলন বা কোন- 
প্রকার গোপনতার স্থান নাই। রাজনীতিতে গোপন কৌশল তিনি 
সমর্থন করেন না। শক্রর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইযাঁও শক্রর নিকট 
সমস্ত কিছুই প্রকাশ্ঠ ও প্রকাশিত রাখাই ভাঙগার নীতি। 

এই সময়ে ভিষেনা হইভে সুভাষচন্দ্র ও বিলভাই পাাঁটেলের এক যুক্ক 
বিবৃতি প্রকাশিত হয়। উহাতে বলা হয, “আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত 
এই যে, বাঁজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মাজি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। 
বর্তমানে কংগ্রেসদের মধ্যে 'সাঁমুল পরিবর্তন পরী (3807০2) প্রতিষ্ঠান 
গঠনের সময় নৃতন নেতার অনিবার্ধ্য প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । কারণ 
আজীবন অন্গক্থত জীবন-নীতির বিরোধী কোঁন কমপপন্থা গান্ধীজি গ্রহণ 
করিবেন ইহা আশ কবা যায় না 1৮ এই সময়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
সমাজতান্ত্রিক দল বা৷ “সোশ্যালিষ্ট পার্টি” গঠিত হয। মাকঝ্সের চিন্তাধারা 
ও রাশিযর সোভিষেট রিপার্রিকের মতবাদ এই দল গঠনের বিশেষ 
প্রেরণা যোগায় । সুভাষচন্ত্রও সোশ্যালিষউ পাটির আদর্শের সমর্থন 
করেন। কিন্ত তাহার মতে, সমাজতন্ত্র আদর্শ ভারতের আশু প্রয়োঞন 
নহে। ভারতের পক্ষে আস্ত ও অবিলম্বে স্বাধীনতা অর্জনই সর্বাস্্রে 
গ্রয়োজন। কাজেই সমাজতন্ত্র আদর্শ প্মসসষে টাঁনিয়া আনিয়া স্থভাষ- 
চন্জ্র স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্রধান সমস্তাকে অবথা জটিবত্তর করিতে 
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চাহেন নাই। সুভাষচন্দ্র সমন্ত “ইজম (1৭1)7% কে ইচ্ছ! করিযাই 
পরিহার করিয়া ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার আদর্শবাদ 
(1092102) বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন--তীাহার আদশ [,০161800৮ 
€বামপন্থী)। ১৯৪০ সালে মাচ মাসে রামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলনে 
সুভাষচন্দ্র বলেন--“বামপন্থী বলিতে আমরা কি বুঝি সেই সঙ্গন্ধে কিছু বলা 
প্রয়োজন । বর্তমান যুগ আমাদের আন্দোলনের সামাজ্যবাদ পশিরোঁধী 
ত্তর। অনতিবিলঙ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ধবংস করা ও ভারতের জনগণের জন্ত 
জাতীয় হ্বাধীনতা. অঞ্জন করা এই যুগে আমাদের কর্তব্য । ন্বাধীনতা 
আনিলে? জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ তইবে আমাদের আন্দোলনের সমাজ- 
তান্ত্রিক স্তর। সাঁআঁজ্যবাদের বিরদ্ধে আমপাষহীন সংগ্রাম ধাার পরি- 
চাঁপন। করিবেন তাহারাই প্ররূত বামপন্থী 1” নিখিল ভারত ফরওমাও ব্লকের 
দ্বিতীয় সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বলেন, ভারতীয় বিগ্রব “রক্তাক্ত বিপ্লব” হইবে না। 
এই বিপ্রব যথামস্তব শান্তিপূর্ণ হওয়াই বাঞনীয়। জনগণ স্বাধীনতা অর্জনে 
এঁক্যবদ্ধ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেই শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন সুনিশ্চিত হইবে ।” 

হ্ৃভামচন্ত্র তথাকথিত মার্কস্বাঁদী (1007515) ছিলেন না । তিনি দেশ- 
কাঁল অনুযায়ী মার্কস্বাদকে সংশোধিত করিষা গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী 
ছিলেন। জমিদারীপ্রথার বিলোপিনাঁধন, ভূমর জাতীয়করণ, কুষি ও 
শ্রমিকিগের উন্নতির জন্য রাষ্্রের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা এইসব 
তিনি চাহিয়াছেন। তিনি চাঠিয়াছেন, শ্রমিক ও রুষকের একটি 
শক্তিশালী দল ক্ষমতা অধিকার করিয়া! পরিবর্থনকাঁলে কেন্দ্রীয় শাসন 
ব্যবস্থার পরিচালনা করিবে । ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমগ্থয 
প্রতিভার সমস্ত আধুনিক মঙ্গলজনক ও প্রগতিশীল রাস্ত্রিক আদর্শের 
কঙ্যাণময় নীতিই ভারতীয় পরিবেশে ও সংস্কৃতিরাগে রঞ্জিত হইয়া আদর্শ 
ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাষ্র দর্শনের স্থঙ্টি হইবে। এই একান্ত অভিলাষ 
ও সাধনমন্ত্রেই সুভাষচন্দ্র বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন । 
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কী করিঘা শুঙ্খলাপরাঁষণ 'ও স্থসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরাট 
ক্ষমতাবলে একটা জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হব, ইয়োরোপে প্রবাসকালে 
স্থভানচন্দ্র তাহা প্রত্যক্ষ দেখিযাঁছিলেন । হটালিতে ফাবসিস্ত মুসোলিনীর 
ও আমণনিতে নাৎসী হিটলাবের অভ্যুর্থানের মূলে এই কাঁরণ নিহিত 
চিল। তা শ্ুভাষচন্দ্র টালী ও জাঁমানির বাহিনীর আভ্যন্তবিক 
সংগঠন প্রনাণী গৃশ্তীর অভিনিবেশ সভকাদরে অধ্যঘন ও পরীক্ষা 
করিযাহেন। 'এইজগ্ঠা অনেকে স্বভাষচন্দ্রকে ফ্যাদিস্ত বলিষা প্রচার 
করিয়াছেন । এই প্রচারের প্রতিবাদ করিনা স্বজীষচন্ত্র জেনেভা হইতে 
এই মমে এক বিবুতি দান করেন-“ণআঁমি বলিতে চাই বে আমার 
দষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কোন মৌশিক পরিবর্তন ঘটে নাই! 
আমার অভিমত এই বে, বন্তমানের দেশশিদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের 
মধো যাহা প্রযোজনীয ও মঙঈগণপ্রদ? ভারতকে তাহাদের স্মম্বয সাধন 
করিয়া এক বিশিষ্ট উপবোগী বষ্্াদশ শির্ণঘ করিতে হইবে । এই জন্ব' 
হয়োবোপ ও আমেরিকার সমস্ত ধাষ্িক আন্দোলন ও পরীক্ষামূলক রাষ্ট্রিক 
পদ্ধতিঠ আমাদিগকে আলোচনা করিতেন শহাবে | শতছুন্দগ্তে আমাদের 
পুবগঠিত সংস্কার ও বিশেষ মতানবুক্তি পরিশ্ার কবিযাই নিরপেক্ষ ও 
মক্তদৃষ্টি শাঁভ করা প্রয়োজন ।” এককালে ভারতমচিব লর্ড গেটল্যাগু 
স্থভাষ১ন্ত্রুক কারাঁগুভে বন্দা রাখিবার নুক্তি হিসাবে বলিযাছিলেন-_ 
110 19 2,11171) 01 01797071000] 01000015110 202116195781100956 8 
€301)1:715 5200 1110 130101517 191002069519 006 21070 ৮0 1599] 
10110) 00510, 0119 1):56077৮ সংজ্ঘ সংগঠনের অসামান্ত প্রতিভা লইয়া 
স্থভাঁষচন্ত্র জন্মিয়াছেন। ভারতের বাহিরে আঞাদ চিন্দ ফৌন্দ গঠনে 
স্বভাষচন্দ্রের এই প্রতিভা চুজাম্তরূপে স্বীকৃত হইয়া গিধত্ছ । মনে ম্হয়। 
ভারতবর্ষে তাহার স্তায় সংগঠন-বীর অধুনা আর জন্মগ্রহন করেন 
নাই। অন্প্রতি মহাত্মা গান্বীজি তাহার এই প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা 
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করিয়াছেন £ “5 :015610155 161) 90100831390, স৪:6 হা1আগড৪ 
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বহুবর্ষ পূর্বেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট স্থভাষচন্দ্রের এই প্রতিভার পরিচয় 
পাইয়াছেন। আপোষহীন সংগ্রাম পরিচালনের জন্ত সুগঠিত কমী ও 
সৈনিক বাহিনীর বে অপরিহার্য গ্রযোজন আবঘারঙ্গ্যাণ্ডের ডি ভ্যালেরার 
মতই স্থভাষচন্দ্র তাহ! মমে মমে বুঝিয়াছেন । শান! দিক্‌ দিয়া ডিভ্যালেরার 
সঠিত স্থভীষচন্রের আশ্চধ্য সাদৃশ্য বণ্মান । স্বাধীনতালাভের অনির্বাণ 
কামনা ও "বেগ, আপোবহীন সংগ্রামে অটুট ও অটল বিশ্বাস উভষ 
নেতার মধ্যেই সমুজ্জল । এই সংগঠন প্রতিভা ও প্রেরণা চালিত হ্য়াই 
সুভাষচন্দ্র ইটলীর সমরবাদী যুব সংস্থাসমূভের, জান্মানীর প্লেখার সাভিন 
কোরে”র ও নাতৎসীপার্টির লৌহকঠিন দলার় শৃঙ্খলার আলো5নায আকুষ্ট 
হইয়াছেন ও তাহাদ্দের সত্যমূল্য নির্ণয় কর্ধিয়াছেন। ভারতে তিনি 
জাতীয় স্বেচ্ছাধাহক বাহিনী গঠনের প্রয়োজন অকু্ ভাষায় প্রচার 
করিয়াছেন । কাজেই শৃঙ্খলাপরায়ণতা ও সংগঠনের সাফল্যের রহস্থ 
নিরূপণের জন্য স্থভাঁষচন্দ্র ফ্যাসিবাদ ও লাৎপীবাদে আরুই হইয়া 
থাকিলে তাহাকে ফ্যাসিস্ত বলা অক্ষম খিচারবিহীন মনেরই পরিচায়ক। 
স্থভাষচন্দ্রের জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী নহে। বিশ্বযুক্ররাষ্ট্র, 
গঠন কল্পে এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহের সমবায়ে “এশিয়াটিক ফেডারেশন” 
গঠনের মহৎ কামন। সুভাষচন্দ্র করিয়াছেন । 

*নুভাষচন্দ্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাধ্যক্রম 
সোশ্যাপিষউদেব অনুরূপ । সমাজতন্ত্র ব্যতীত তিনি নব বিশ্ববিধান সৃষ্টির 
কল্পনা করিতে পারেন না ॥। কিন্তু বাস্তববাদী সুত্ভাষচন্ত্র ব্রিটিশ সাআজা- 

১ 


২৪২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


বাদের উচ্ছেদ সাধনের প্রতিই সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করিষাছেন। হরিপুরা 
কংগ্রেসে তিনি বলিয়াছেন-_“সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের বর্তমানে সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন নহে । তথাপি সোশ্বলিজম গ্রহণ কল্পে ভারতকে প্রস্তুত করিবার 
জন্ সমাজতন্ত্রবাদ্দের প্রচার প্রয়োজন |” অতএব, স্বভাষচন্দ্রের সমগ্র 
কার্যাবলি বিচার না কারয়] তাঁহ!কে ফ্যাসিগ্ত বলা অমার্জনীয় অজ্ঞত। মাত্র। 
কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হিসাঁবে সুভাষচন্দ্র দুই প্রধান কাঁজে শক্তিনিয়োগ 
করেন (১) শ্বদেশবাসীদিগকে সংঘবদ্ধ করা-_এঁক্য ও সংগঠনের বাণী 
প্রচার । (২) সংগ্রাম আরম্ভ করিবার জন্ঠ গান্ধীজিকে সম্মত কর!। প্রথমটির 
জন্ত স্থভাঁষচন্্র “ঝটিকা সফর” করেন। সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া তিনি 
এই কথাই বলিয়াছেন__“আমাদের সম্মিলিত দাবা পূরণের চাপ দিবার 
উপযুক্ত ময় উপস্থিত হইয়াছে । আমাদের দাবী অগ্রীহ্থ করিবার ক্ষমতা 
বর্তমানে ব্রিটেনের নাই। বর্তমীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই অপূর্ব 
স্থযোগ যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে অচিরে সংগ্রাম ব্যতীতই আমরা 
স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিব। এই স্বর্ণ ক্ুষোগ গ্রহণকল্পে আমাদিগকে 
সমস্ত শক্তি সুসংহত ও স্রপরিচালিত করিতে হইবে 1৮ কিন্তু সংগ্রাম 
আরম্ভ করিবার জন্ গান্ধীজিকে তিনি রাজী করিতে পারিলেন না। 
১৯৩৮ গালে হয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি গ্রান্ধীজির নিকট 
বান। গান্ধীজির এক কথা, সংগ্রামের জন্ত দেশ প্রস্তত নহে । ১৯৩৫ 
সালের ভারত শাসন আইনের “যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা” সংশোধিত আকারে 
গ্রহণ করিবার আগ্রহ কোন কোন কর্তৃস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মনে 
জাগিয়াছে সুুভাষচন্ত্র সেই সময়ে ইহা বুঝিতে পারেন। কংগ্রেসের 
প্রধানদের মধ্যে নিয়মতাপ্রিকতার প্রতি এই ক্রমবর্ধমান ঝোঁক দেখিতে 
পাইয়া তিনি প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া দেশবাসীকে সাবধান কিয়! 
দেন। মন্ত্রিত গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস যে কিঞিৎ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে, 
তাহার ফলে কংগ্রেসের এক অংশে ক্ষমতালো লুপতা ও আদর্শচ্যুতি দেখা 
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দিষাছে। তাহাদের মধ্যে সংগ্রামশীল মনোভাবের অভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে । পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন ও সংগ্রামের কথা ক্রমেই গৌণ হইয়া 
পড়ে । তাই স্থভাষচন্দ্র স্বাধীনতা ও সংগ্রামের প্রধান লক্ষের দিকেই 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এদিকে ঈয়োরোপীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে 
স্থভাষচন্ত্র যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ফলিতে চলিল। সুভাষচন্দ্র পুনঃ 
পুনঃ এই আন্তজাতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কংগ্রেস 
হাই কমাণ্ড ও গান্ধীজির নিকট আবেদন করিলেন। ইহারই ফলে 
রাষ্রপতি সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস হাই কমাতগের মধো বিচ্ছেদ অনিবার্য 
হইয়) উঠিল। কংগ্রেসের প্রবীণ প্রধানগণ কংগ্রেসের রাজনীতি হইতে 
স্সভাষকে অপসারিত করিতে মনন্প করিলেন। স্থভাষ্চন্দ্রের স্বাধান 
প্রকৃতি ও অদম্যসংগ্রামপ্রবৃত্তি তাহাদের নিকট অসম মনে হইল । এই 
কথ স্মরণ রাখা দরকার যে, সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেস হাই ক্মাণ্তের এই 
বিচ্ছেদ কোন প্রক1র ব্যক্তিগত বিছ্বেষজাত নহে । আদর্শ ও কমপন্থার 
সংঘাতেই এই বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। ত্রিখুরী কংগ্রেদের রাষ্রপতি নির্বাচন 
ও পরবর্তী ঘটনাসমূছে দক্ষিণপন্থী ও স্ুভাষচন্দ্রের অর্শের বিরোধ চরমন্ধপ 
পরিগ্রহ করে। ব্রিপুৰী কংগ্রেসে ব্বাষ্্পতি স্থভাষচন্দ্রের সংগ্রাম আরস্ত 
করিবার আবেদন ব্যর্থ হয়। এতিহাদিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন 
যে, ভ্রিপুরীর কংগ্রেস অধিবেশনে বাষ্ত্রপতির কর্মপন্থা অগ্রাহ্থ করিয়া 
কংগ্রেস স্বাধীনতা লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ঈ করিঘ্াছে। 
সুভাষচন্দ্র ত্রিপুবীতে যে বাণী, প্রদান করেন, তাহা চিরকাল তাহার ভ্রান্ত 
দৃরদৃষ্টি, অসম সাহস ও আন্তজাতিক রাজনীতির অতুলনীঘ্ন জ্ঞানের 
সাক্ষ্য বহন করিবে । তিনি বলিয়া ছিলেন--”[৩ 6103 1095 00109 101: 
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[0900%0 60 8102 13016851500 90010300756 0 006. 60700 01 88 
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ভাঁরতমাতার স্বাধীনতাই স্থভাষ্চন্দ্রের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । এই জন্ক 
তিনি যে কোন স্বযোগের সদ্ব্যবহার করিতে চাঁহিয়াছেন । আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির স্ুষোগ গ্রহণ করা তাহার রাজনীতির অন্যতম প্রধান দিক। 
কংগ্রেস কোন প্রকার স্থচিন্তিত ও স্ুপরিচালিত পররাষ্ট্র নীতি অন্ুসরণ 
করিতেছে না বলিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিয়াছেন। বিশ্বের জনমত 
ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোন মুল্য গান্ধীজি স্বীকার করিতে চাহেন 
না। আমর! দেখিতে পাই, কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া ১৯২* স্ণলে 
নাগপুর কংগ্রেমে গান্ধীজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লগ্ডনস্থ শাখা 
তুলিয়া দেন। স্থভাঁষচন্দ্র কিন্ত ভারতের অশ্থকুলে বিশ্বের জনমত গঠন ও 
বিশ্বপরিস্থিতির স্থযো'গ গ্রহণকে তাহার কর্মপ্রণালীর অপরিহাধ্য অঙ্গরূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন । হরিপুর! কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন--“] 8669] 
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480810-16811810 66081071700 16016750680. ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধ 
আরম্ভ হইলে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নিকট বার বার আবেদন 
জানাইয়াছেন সমস্ত ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি সমূহের সহায়তায় স্বাধীনতার 
দাবীকে অমোঘ করিয়া তুলিবার জন্য । কিন্ত তাহার দেই আবেদন 
অরণ্যে রোদনমাত্র হইল। গাঁন্ধীজি কিছুতেই সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন 
না! । সেই সংগ্রাম শেষপর্যন্ত স্বর করিতেই হইল । ১৯৪২ সালের আগষ্ট 
শত্াব কংগ্রেস গ্রহণ করিল । কিন্তু তথন বন্ধ বিলম্ব হইয়! গিয়াছে, প্রকৃত 
লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিযাছে । আমর! দেখিলাম, ১৯২৮ সালে গান্বীজিকে 
আইন অমান্তি আন্দোলন আরম্ভ করিতে সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করেন-- 
গান্ধীজি অস্বীকত হন! ছুই বৎসর পরে ১৯৩০এ গান্ধীজি প্রথম আইন 
অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করেন! ১৯৩৯ ও ১৯৪০ এ ও সুভাষচন্দ্র 
ভারতব্যাপী মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্ত গান্ধীজির নিকট ব্যাকুল 
আবেদন জানান ; ব্রিটিশের বিপন্ব অবস্থায় তাহার বিপদের স্থযোগ গ্রহণ 
করিষা কিছু করিতে গান্ধীজি রাজী হইলেন না। ছুইবৎসর পরে ১৯৪২ 
সালে গান্ধীজি “ভারতত্যাঁগ কর” আন্দোলন শুরু করিলেন । 
আপোষহীন নংগ্রাম চালাইয়া যাইবার দুর্জয় সংকল্প লইয়া ১৯৩৯ 
সালে সুভাষচন্দ্র ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামকে 
প্রবলতর করিবার উদ্দেম্ত লইয়াই এই বৈপ্লবিক দল গঠিত হয়। এই ব্লক 
ংগ্রেসেরই অভ্যন্তরস্থ একটি দল হিসাবে সংগঠিত হয়। কংগ্রেস ও 
ব্লকের পার্থক্য প্রধানত: দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থার পার্থক্য । কংগ্রেসের, 
'গান্ধীপন্থীদল আপোষ আঁলৌচনাসহায়ে স্বরাজ লাভে প্রয়াসী । সুভাষচন্দ্রের 
লক্ষ্য পূর্ণ ম্বাধীনতা-_-এইজন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোন প্রকার 
আদ্পোষ করিতে তিনি চাঁহেন না । ফরোয়ার্ড ব্লকের বৈপ্লবিক দৃহিভঙ্গির 
জন্ত অনেকে মনে করে ব্লক সহিংস পদ্ধতি গ্রহণ করিতে চায় । কিন্তু 
এই ধারণা সর্বেব ভ্রান্ত । সুভাষচন্দ্র বগুড়া জেল! রাজনৈতিক সম্মেলনে 
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ব্যাপক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কৌশল গ্রহণ করিবার জন্তই 
দেশবাসীকে নি্দেশ দিয়াছেন। ব্লকগঠনের পরও তিনি ব্যাপক অহিংস 
গণ আন্দোলন শুরু করিবার জন্তই আহ্বান জানাঈযাছেন। ব্লক গঠনের 
পরে সুভাষচন্দ্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিসা আইন অমান্য 
আন্দোলন শুরু করিবার আয়োজন ও দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করিলেন। 
এতদুদ্দেশ্টে তিনি প্রথমতঃ স্থানীয়ভীবে গণ আন্দোলন শুক করিতে মনন্থ 
করিলেন । ফরোয়ার্ড ব্রকের কাঁধ্যকলাপে বাঁধা দিবার উদ্দেশ্টে ও 
স্গভাষচন্দ্রের ক্রেমবদ্ধমান প্রভাব খর্ধা করিবার জন্ত নিখিলভাঁরত বাস্ীয় 
সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন? প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্মতি ও 
অনুমোদন ব্যতীত কংগ্রেসকর্মীর। আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিতে 
পারিবে না ইহাই এই প্রস্তাবের মর্ম । সমস্ত বামপন্থীকে বিতাড়িত কবিয়া 
কংগ্রেসকে একটি একনায়কাধীন একদলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই 
এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্ট । কংগ্রেস হইতে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধবাদী সমস্ত 
কংগ্রেস কপ্সিগণকে বিতাড়ন করা ইাঁর উদ্দেশ্বা। প্রত্যেক কংগ্রেস- 
কর্মীরই ব্যক্তিগতভাবে সতাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিবার অধিকার 
এই পর্যাস্ত শ্বীকৃত হইয়া আসতেছে । এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকমীকে সেই 
ব্যক্তিগত অধিকার হহতেও বঞ্চিত করা ভইল। কংগ্রেসকমীদের 
নিয়মতান্ত্রিক অধিকারে হশ্তক্ষেপ করায় ও তাহাদে ব ব্যক্তিস্বীধীন্তা খর্ব 
করার প্রচেষ্টায় স্কুভ1ষচন্জ্র প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এই প্রস্তাঁবকে 
তিনি ফ্যাঁসিস্ত মনোভাব সুলভ কাধ্য বলিয়া অভিভিত করেন ও হহার 
বিরুদ্ধে এক সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসের আয়াজন করেন। স্ুভাষচন্দ্রের 
এই প্রতিবাদকার্ষের জন্ মহাত্স! গান্ধীর নির্দেশে তাহাকে কংগস হইতে 
বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু কংগ্রেসের এই কার্যের ফলে স্ৃভাষচন্দ্রের 
প্রভাব খর্ব না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে। সুভাষ বিতাডনের 
ব্যবস্থায় কংগ্রেসের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্ফল না হইয়া! বিফলই হইল | 
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ইতিমধ্যে ১৯৩৯ এর ৩রা সেপ্টেম্বর মহাযুদ্ধ ঘোষিত হইল--এই বিশ্ব 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্ত গান্ধীজি শীসিত কংগ্রেস মোটেই প্রস্তত 
থাকে নাই । যুদ্ধ সমস্যায় কংগ্রেসের পররাষ্রনীতির শোচনীয় অভাবের 
পরিচয পাওয়া গেল-__বিভিন্ন নেতা বিভিন্ন স্থুরে কথা বলিতে লাগিলেন । 
ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস 
'কিন্ধ এই সমস্তাঁ় কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পাঁরিল না 
কংগ্রেস হাঁইকমাও্ড যুদ্ধের বিভিন্ন সমন্যাষ সরকারের সঠিত একটা 
বোঝাপড়া করিবার আশায় দীর্ঘকাল পণ্ডিতসুলভ তর্কে প্রবৃত্ত রহিল, 
এই বিশ্বনহ্কটে দেশকে কোন স্থুনিদ্দিষ্ট কর্মপন্থা দিয়া পরিচালিত করিতে 
পঠরিল না । কংগ্রেসের উপর যে বিরাট দাঁয়ি« পড়িল, সেই দায়িত্ববহনে 
কংগ্রেস অক্ষম বলিযা মনে হইল । দাঁথ্কাল পরিষ। কংগ্রেস হাই কমাগণ্ডের 
আলাপ 'আলোচনার স্ঘোগে ব্রিটিশ গভণমেন্ট বুদ্ধ প্রচেষ্টার অছিলায় 
ভারতের ধন জন ও সম্পদ শোষণ করিতে লাগিল । কংগ্রেস ব্রিটাশের 
এই শোষণ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত নাঁনা উত্পীড়নের কৌন প্রতীকার 
করিতে পাঁরিল না। মঙাধুদ্ধের সঙক্ষটক্ষণে কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্বলতা 
ধরা পড়িল। একদিকে কংগ্রেস হাইকমাগ্ডের নিক্ষিয়তা, অন্যদিকে 
“অহিংসা” প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজি শুক্মাতিহক্স ব্যাখ্যায় নিধুক্ত । 
গান্ধীজি এমন কথাঁও বণিলেন যে এই সময়ে কোনপ্রকাঁর আইন অমান্য 
আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার প্রতিরোধ 
করিবেন। কংগ্রেসের এই চুড়ান্ত নিক্ষিয়তার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
ব্রিটিশ সরকার নিজের কাঁজ হাসিল করিতে ল!গিল-_-দেশের উপর দিয়া 
ুদ্ধপ্রচেষ্টার “গ্ঠীম রোলার” চীলইতে থাকিল। যুদ্ধসমস্তাসম্পর্কে 
গঠর্ণমেন্টের সহিত একটা আপোষ করিবার অত্যুৎসাছেই কংগ্রেস ছূর্বল 
ও নিক্ছিয় হইয়া পড়িল। গান্ধীজি ঘোষণ| করিয়াছেন, তিনি আইন 
অমান্ত আরম্ভ করিবেন না--কংগ্রেসও গান্ধীজির নির্দেশ ব্যতীত কোন 
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সক্রিষ কর্মপন্থা গ্রহণ করিবে নাঁ। নেতৃবৃন্দের এই শোচনীয় অবস্থা ও 
ছুর্বলতা ব্রিটিশের নিকট গোপন বহিল না। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার ও 
ও কংগ্রেসের দুর্বলতা এই ছুইয়ে মিলিয়! যে ছুর্গতির পথে দেশকে ঠেলিয়া 
দিল সুভাষচন্দ্র তাঁঠ! সহ করিতে পারিলেন না । তিনি আপোষ বিরোধী 
মান্দোলন চাঁলাইতে ও গণ-আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তত করিতে 
লাঁগিলেন। এই সময়ে স্বাধীনতালাঁভের সংগ্রামে গান্ধীজি “চরথা””র 
যেস্থান নির্দেশ করিলেন-_চরখাঁর উপর যেরূপ রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ 
করিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র হিসাবে ণচরখা” বাদের যে ব্যাধ্যা 
করিলেন, স্থভাষচন্দ্র তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। অবশেষে গান্ধীজি 
বুঝিতে পারিলেন যে,__”]00 আা৪ 150 1099611)% 0:9900. 1996৮5৫)) 
1) [00190 120010811968 910. 1311019]) [01019071511969, ১৯৪*এর 
৮ই এপ্রিল প্যাটেল ঘোধণা করেন--“4& 106 15 20951651১16. অথচ, 
১৯৩৮ সালেই স্ভাষচন্ত্র এই কথা বলিয়াছিলেন। তখাপি সংগ্রাম 
আরম্ভ হইল না। ১৯৪০ এর ১লা জুন গান্বমীজি বলিলেন_-“%্০ ০ 
[0 9০01 001" 206010107007)00 ০7ট ৩ 131716515 000,100 
18 100 116 ৪ 01 1101)-৮ 10191)00.+ 

উপায়ান্তর না দেখিয়া সুভাষচন্দ্র নিজেই ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের সহিত 
সংগ্রামে জনগণকে চালনা করিবার দেতৃত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। 
এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়াও স্বাধীনতা লাঁভের সম্ভাবনা! এই সময়ে 
«তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। শ্ভাষচন্দ্র বিশ্বাস করিয়াছেন 
যে আন্তর্জাতিক সংকটের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য ভারত যদি 
এ্রক্যবন্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দড়ায় তবে বিনারক্তপাতেই স্বাধীনতা 
আসিবে। 

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
স্থভাষচন্জ্র বলেন]? ০ 020. 385101)9 800808006 00357 200 
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50911091165 8100700 000861599 11) 9০০00 610169 ০ 11193 ৬9: 
৮০1] 0000 6112৮ 100 628109100101009 0110007৮010 6159 18005 
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41] 0০0০৮ 60 6186 0298৪০৪--“জনগণের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা চাই 
এই মন্ত্রে স্বভাষচন্দ্র দেশবাসীকে উদ্বদ্ধ করিতে লাগিলেন। জনগণকে 
সংগ্রামশীল করিবার জন্ত, ব্বাধীনত| লাভের দুর্বার আকাজ্ষা তাহাদিগের 
মধ্যে সংক্রামিত করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে “হল্ওয়েল মন্ুমেণ্ট” 
ধ্বংসের আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন । ১৯৪০ এর ৩রা জুলাই তাহাকে 
€গ্রপ্তার করা হয়। কিন্তু তাহাতে আন্দোলন প্রশমিত না ভইয়! 
উত্তরোত্তর তীব্র হইতে লাগিল । অবশেষে গভর্ণমেপ্ট হলওয়েল মন্ুুমেণ্ট 
অপসারণ করিতে বাধ্য হইল। স্থভাষচন্দ্রের আন্দোলন সাফল্য লাভ 
করিল।, 

১৯শে নভেম্বর তারিখে গভর্ণমে্টের অত্যাচারের প্রতিবাদ স্বরূপ 
বন্দী সুভাষ এক পত্রযোগে গভর্ণষেণ্টকে অনশন গ্রহণ করিবার সঙ্থল্প 
জানান । ফলে €ই ডিসেম্ছর সুতাষচন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হয । ইহার 
কিছুদিন পরে ১৯৪১ সালে রহস্যজনক ভাবে সুভাষচন্দ্র ভারত ত্যাগ 
করেন। | 

উপরিউক্ত আলোচন! হইতে আমরা সুভাষচন্দ্রের মতবাদ সদ 
মোটামুটি একটা ধারণ করিতে পারি। সুভাষচন্দ্র যথাস্থানে অহিংসাঃ 
চরক1 ও কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিয়াছেন, দেশের 
অর্থনৈতিক উদ্নতি সাধনের জন্য প্রধানত: তিনি সমাজতস্ত্রের ভিত্তিতে 
শিল্পায়ন বা যস্ত্রশিল্পের ক্রমগ্রসারের পক্ষপাতী । ১৯৩৮ সালে স্থভাষচন্ত্ 
কতৃক [581029)] 0120001700 00020286696 বা জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 
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গঠনেই এই বিষষে তাহার কর্শপন্থার পরিচষয পাওয়া যাঁয়। ভারতবর্ষ 

সমাজতাস্ত্িক ভিত্তিতে একটি 16045 [06010 হইবে শাসনতত্ত 
সন্বন্ধে ভাই তাভার আদর্শ । ভারতের স্বাধীনতা অজ্জনকল্পে প্রয়োজন 
তলে স্তভাগচন্দ্র টৈদেশিক সাঁগাধ্য গ্রহণ করিতে কুষ্টিত নন--এমন কি, 

“ব্রিটিশবিরোধী শক্তির সহায়তা ও আন্তর্জাতিক সঙ্গটের স্রযোগ গ্রহণ”, 
এই নীতি স্থভাষচন্দ্রের সংগ্রাঁমপদ্ধতির একটি অপবিভার্্য অঙ্গ । এই 
উদ্দেশ্েঈ তিনি ১৯৪১এ ভারত তাশগ করিযধাছেন । ভারতের অভ্যন্তরে 
অভিংস নাঁপক গণ-আন্দোলনেই তিনি বিশ্বাসী । সর্বোপরি, 

চিরবির্রোহী ভারতসজ্গান স্রভাষচন্ত্র স্বাধীনতা অপ্জনের জন্য নিরজর 
আপোষহীন সংগ্রামেই বিশ্বাসী । আলাপ আলোচনায়, আপোষ রফায 
পূর্ণ স্বাধীনতা আসিতে পারে, ইহ! তিনি বিশ্বীস করেন না । ভারতের 
এই অশান্ত ও অশ্রান্ত সন্তান স্বীয আদর্শে অবিচলিত নিষ্ঠা রাঁখিষা 
চডান্ত ত্যাগ ও দুঃখবরণ করিযাছেন_-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাহার অক্ষয় অবদান চিরকাল তাভাঁকে অমর করিয়া রাঁখিবে ৮ তাহার 
তাগ, নিষ্ঠা, চব্িত্রবণ্া ও ছুঃখখবণ বখর্থ হইবে নাই বিশ্বাসেই 
ভাবতবর্ম তাচাঁর আদর্শ অনুসরণ করিয়! চলিবে । তীশ্াারই অমরবাণী 
আবুন্তি করিষা আমরা বলিব-_-*9 92০৮107001৭ ৮০৮৪ (16119, 10 
2811 গো, লি 210 89001500 210170 676 2 ০9750 91) 
07107715410 270170০9106 চা 2) ০৮০৮ 806 81001 011770 61 
9601শ021 ]2 110528115--6106 10000 01 070 10275 0৪ 6119 5990 
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1016 20692138110. 0108103 00 1006. 1779 £00110071 10096 016, 
৪0 (1196 6176 10010170095 115৩. কবির ভাষার এই বাণীই স্ভাষচ্জ 
দেশবাসীর সমক্ষে রাঁখিয়াছেন-__ 

“আমার জীবনে লভিয়া জনম জাঁগরে সকল দেশ |” 


ন্বভ্রিশ 

আজাদ-হিন্ম-ফৌজ্লের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী - ১৯৪৪ সালের 
প্রথমভাগে ভারতের হুভেছ্য পূর্ববসীমান্ত অতিক্রম করিশা যে নিভীক 
সেনাদল ভারতভূমিতে পদার্পণ করিষাছিল, তাঁহাদের হস্তে পররাা- 
লোভী দশ্ত্য আক্রমণকাঁবীর উদ্যত অগ্নি-নালিক ছিল না নুশংস 
অত্যাচারের বিভীষিকা স্ষষ্টি করিয়া তাারা সমগ্র দেশকে বর্বরতার 
লীলাভৃমিতে পরিণত করিতে চাহে নাইঃ নিরপরাধ ও নিঃসহায় জনগণের 
রক্তে শ্যামলা বনভূমি বর্জিত করে নাই, তাহাদের দৃষ্টিতে ভিংল্রতা ছিল 
না, আচরণে ক্রু,রতাঁর লেশমাত্র দুষ্ট হয় নাই; তাহারা আপিয়াছিল 
স্বাধীনতার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাহকে পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তির বাতা 
বহন করিয়া । তাহাদের 'আবির্ভীবের ফলেই দুইশত বৎসরের পদদলিত ও 
শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর বন্ধন-মুক্তি সমাসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কোহিমা- 
ডিমাপুরে ভারতের মৃত্তিকা আজাদ-ঠিন্ব-ফৌজের যে দশ মাসিয়া 
স্বাধীনতার পতাকা প্রোথিত করে তাঁচাদের মু্তি অপূর্ব শংযত--হিংশ্র 
পাশবশক্তির উগ্রতা, উচ্ছজ্খলতা তাহাদের চরিত্রে কালিদালেপন করে 
নাই । বিপ্লববহ্থিতে পরিশুদ্ধ হইয়া, দেশাত্মবোধের মন্দবান্তিক বেদনায 
তাহার! বিপুল চারিভ্রশক্তি ও সংঘম লাভ করিয়াছে । এই বিপ্লবষজ্ঞে 
সাগ্সিক পুরোহিত স্থভাষচন্ত্র । 

মাতৃভূমির উদ্ধারসাঁধনকল্পে প্রবাসী দেশপ্রেমিকদের আত্মত্যাগ ও 
ছুর্জয় মুক্তি-প্রেরণায় গঠিত এইরূপ ফৌজের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল। ব্রহ্মদেশের বনাকীর্ণ অঞ্চলে আসামের গিরি-উপত্যকার, 
ঃমারাকানের পার্ধত্যভূমিতে ঘোর সংগ্রাম করিয়া এই মুক্তি-সেনাদল 
যে বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করিয়াছে, প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট 
তাহা পরম গৌরবের বস্তু । বিলাস ও খ্রীশ্বধ্যের মোহ কাটাইয়া, সংসারের; 
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হ্ুখসম্ভোগ ও প্রতিপত্তির প্রলোজন ত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয় 
পরিজনের ন্নেশবন্ধন ছিন্ন করিয়া এই ভারত-সস্তান-দল জীবনপণে মুক্কি- 
সংগ্রামে ঝ1পাইয! পড়িয়াছে--অভ্ুলনীয় মনোবলে বলীয়ান ভইয় নিতান্ত 
অপ্রতুল সমরো'পকরণ লইয়া সম্মুখসমরে দুর্ধ্য ও শক্তিমদমন্ত ব্রিটিশ- 
বাঠিনীকে বিপধ্যস্ত করিয়! বীরত্ব ও সামরিক প্রতিভার পরাকাষ্টা প্রদর্শন 
করিয়াছে । আপাতপরাজয়ের প্লানি এই ফৌজকে স্পর্শ করিবে ন।। 
ভারতবাসী জানে কেবলমাত্র সার্থকতা ও সাফল্যের মাপকাঠিতে তাহাদের 
বিপ্লব-প্রচেষ্টার মহিমাকে মাপা যায় না--এই সার্থকজন্সা মুক্তিসাধকাদল 
দেশবাসীর অন্তরে চিরদিন অমণিন মভিমামণ্ডিত হইয়! বিরাজ করিবে ! 
পূর্বব এশিয়ায় অস্থায়ী আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা ও আজীদ- 
হিন্দ-ফৌজের ভাঁরত-মভিযাঁন ভারতের স্বাধীনতা-সং গ্রামের ইতিহাসে 
সর্বাপেক্ষা চাঞ্চস্কর ও অসমসাহসিক ঘটনা । সুশৃঙ্খশ ও সুগঠিত 
বাহিনীর সহায়ে সন্মুখসংগ্রামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাঁদকে পরাজিত করিবার 
এইদ্ধপ চেষ্টা ভারতের ইতিহাসে আর হয় নাই । ১৮৫৭ সালের সিপাহী- 
বিদ্রোহ সমগ্র দেশকে বিপ্রব-প্রচেষ্টায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু 
সিপাহী-বিদ্রোহের পুরোভাগে কোঁন সবল, বিচক্ষণ, কুশলী ও স্থসংহত 
রাষ্রিক নেতৃত্ধ ছিপ না। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ভাঁরত-অভিষান 
ভারতবর্ষের অগণিত অধিবাসীর চিত্ততলে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
যে অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিঘাছে, তাহাতে এই সত্যই নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হয় যে, আপাতপরাজয় বরণ করিলেও এই ফৌজের উদ্দেস্ 
বছতর সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বিজিত হইয়াও এই বাহিনী প্রকৃত বিজয়- 
লাভে সমর্থ হইয়াছে । আজ কেটি কোটি ভারতবাদী কন্'দ-হিন্দ- 
ফৌজের দুজ্জয় সংকল্প গ্রহণ করিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে 
যোগদান করিতে উন্মুখ । দেশের সর্বত্র আজ যেব্যাপক গণজাগরণ ও 
রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার পরিলক্ষিত হইতেছে, আঁজাদ-হিন্দ-ফৌজেরই 
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সাধনার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াঙছে। কংগ্রেসের নেতৃবর্গও স্বীকার 
করিয়াছেন-_“ষাঁটু বৎসরে কংগ্রেস যাহা করিতে পারে নাই, অস্থায়ী 
আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ছুই বত্সরেই তাহা সম্ভখ করিয়া তুলিযাছে |” 
ভাঁরতের বুকের উপর পিয়। বিরাট গণ-মান্দোলনের যে স্রোত বহিয়া 
যাইতেছে, তাহা যে আজাদ-হিন্-ফৌজের বিপুল প্রভাব ও প্রেরণার 
সাক্ষাৎ হৃষ্টি-_তাহা কে অস্বীকার করিবে? শঙ্খপিত, নির্যাতিত ও 
নিরক্্র ভারতবাসীব হৃদয়ে এই অভূতপূর্ব উদ্দীপন? ও মাত্মবিশ্বাস কোথা 
হইতে আসিল ? আজাদ-চিন্দ-ফৌদের সাধনার ফলে ভারতবালী আত্ম- 
শক্তির উৎসের সন্ধান পাইয়ছে--তাঁহ আছ পূর্ণজাগরণ-প্রস্থত দুর্জয় 
স্কল্প ও সংগঠনশক্তি লইয়! ভাঁরতবানী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের 
উৎ্সাদনে শেষ ও চূড়ান্ত আঘাত হ! নিতে প্রস্তুত । 

দেশবাসী একদিকে যেমন আজাদ-হিন্ব-ফোজ ও স্স্থায়া জাতীষ 
সরকারের প্রতি অকুঃ সমর্থন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছে, 
অপরদিকে তেমনি 'ব্রটিশ গভর্ণমেণ্ট ও বু স্বার্থাঘ্বেষী ও ব্রিটিশ-সাস্রাজ্য- 
বাদের প্রসাদপুষ্ট রাজনৈতিক দল নানা ভম্ত ধারণা প্রচার করিয়! 
আমাদিগকে নানা বিষয়ে সন্দেহাকুল করিরাছে। তাহ আজ প্রশ্ন 
উঠিয়াছে--“আজাদ-হিন্দ-ফৌজ কি জাপানীদদের হাঁতে ক্রাড়ন কমান 
ছিল? আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেট কি কংগ্রেসের আদর্শে অঙ্গ্রাণিত 
ছিল না? বিদেশীদের সাহায্যে কি স্বদেশের স্বাধীনতা 'অজ্জন সম্ভব? 
আজাদ-হিন্দ গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে এই সকল প্রশ্নের আলোচনা না হইসে 
উক্ত গভর্ণমে্টের প্রকৃত স্বরূপ ধারণা কর! যাইবে না। 

পূর্বব এশিয়ায় আজাদ-হিন্দ-গভর্ণমেন্ট ও ফৌজের গঠনই একক ঘটন৷ 
নহে। কেবল আজাদ-হিন্দ আন্দোলন নহে অন্গরূপ স্বাধীনতার আন্দোলন 
পূর্বএশিয়ার জাঁপ-অধিরুত প্রত্যেকটি দেশেই হইয়াছে । ইহার কারণ 
কী? পূর্ব এশিয়ার সমস্ত নর-নারী কি ফ্যাসিষ্ট ,শাসন বরণ করিবার' 
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জন্যহ উদ্গীব £ইয়া উঠিয়াছিল? তাহারা কি “স্বাধীনতা” অর্থে এক 
প্রভুর স্থলে অন্ধ প্রতুর শাঁসনই শুধু বুঝিত? প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধানে 
জানা যায়-_বস্ততঃ পক্ষে তাহার! কোন দাঁসত্বকেই স্বীকার করিতে প্রস্তত 
ছিল না। বরং প্রত্যেক দেশের জাগ্রত জাগরণ স্ব স্ব দেশে সম্পূর্ণ 
স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেহ বদ্ধপরিকর ছিল। এই 
প্রসংগে আমাদের জাপ-আক্রমণের সময়কার সম্পূর্ণ ইতিহাঁস স্মরণ কর! 
প্রয়োজন । 

পূর্বব-এশিয়ায় যখন জাপানী সরকার যুদ্ধ সুরু করে তখন ব্রিটিশ, 
ডাচ ও ফরাসী সাম্রাজ্যখাদী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধের জন্ত আদৌ প্রস্তত 
ছিল ন।। কি অন্ত্রবলে, কি সৈম্য-সামস্তের আযোজনে মিভ্রপক্ষ জাপানের 
অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি এশিয়ায় সঞ্চয় করে নাই। 
কিন্তু তত্সত্বেও তাহারা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারত 
যর্দি তাহারা এশিয়ার জনগণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহবোগিতা লাভ 
করিতে পারিত। কিন্তু শতাব্বীর উদ্ধত অত্যাচারী, গর্বস্কীত সাআজ্য- 
বাদী শানকগোষী তাহাদের সাম্রাজ্যের অস্তিম মুহূর্তেও এশিয়াবাসীকে 
তাহাদের গ্ভাধ্য অর্থনৈতিক ও রাজনোতক অধিকার লীভ করিতে 
দেয় নাই। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতার দাবী অন্বীকূত হইল । ভারতবর্ষে 
ব্রীপস্‌ মিশন আিল-_কিন্ক ভারতের স্বাধীনতার কোন দাবীই স্বীকার 
কর] হইল না। মালয়, জাভা, ইন্দোটীন সর্ধত্রহ এশিয়াবাসীর স্বাধীনতার 
দাঁধীকে পদদলিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষুকগণ স্বহন্তে নিজেদের 
সমাধি রচনা করিল ! 

এদ্রিকে যুদ্ধের সংকট দিনের পর দিন তীব্র হইয়া! উঠিতেছে। 
প্রতিদিনের সংবাদপত্রেই মিত্রপক্ষের শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ 
ভাসিয়া আমিতেছে। সকলেই বুঝিল, যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোনদিন 
সুর্য অন্ত যাইত নাঃ সেই সাম্াজ্যেও আর হ্ৃর্যোদয় হইবে কিনা! 
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সন্দেহ । তাহারা ইহাঁও বুঝিল, স্বদেশের স্বাধীনতার জঙ্ক বদ্দি কিছু 
করিতে হয় ত তাহার উপষুক্ত সময় ইহাই । মিবরপক্ষের নিকট বারংবার 
ক্রাপ-বিরোধী নংগ্রামে বোগদানের প্রতিশ্রাতি দিয়াও ভারতের ভাগ্যে 
স্বাধীনতার কিছুই মিলিল না। এসিয়াবাসী সাম্রাজ্যবাদকে চেনে 
ভারতের দারিদ্রানিপীড়িত কৃষক, বম্ার তৈলখনির শ্রমিক, মালয়ের 
রবার বাগানের শ্রমিক, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার কিষাণের! সাম্রাজ্য" 
বাদী কুটচক্রের সহিত খিশেষরূপেহ পরিচিত । বনু শতাব্ধা ধরিয়া তাহারা 
ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের ছএচ্ছায়ায় বসবাস করিয়াছে_-নিজের শেষ 
রক্রাধন্দুটি দিয়া হউরোপের ধনভাগার পূর্ণ করিয়াছে--সাত্রাজাবাদকে 
পুষ্ট করিয়াছে । ধিলিমবে তাহারা পাইয়াছে অনাহারঃ বুতুক্ষা, শির্ধাতন 
ও জাতীয় অপমান- দারিদ্র, শিক্ষা, সান্প্রদায়িঞতা ও ধম বিছ্বেষ-- 
পাআজ্যবাদী পাশ্চান্ত্য সভ্যতার মোহকর ছলনা । আবেদন ও (নিবেদন, 
প্রতিতাদ ও প্রতিরোধ সকলহ রক্তমোত ভাসাহয়। ধিয়া সাআাজ্যবাদী 
শীসন ও শোষণ অব্যাহত ও শিরস্কুশভাবে চলিয়াছে । কঠোর ও তিক্ত 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়! তাহার হউরোপীঘ সামাজ্যবাদকে চিনিয়াছিল । 
তাই যখন সম্রাজ্যের অন্তিম মুহুর্তেও সাম্রাজ্যবাবীদের দম্ভ গেল না তথন 
শ্বেতকাষ জাতির প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণ ও গ্বণা-_সাআাজ্যবাদীদ্ধের শেষ 
চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিবার অদম্য বাসনা সেহ সকল অঞ্চলের জন- 
সাধারণের মনকে অধিকার করিল। 

এহ অবস্থাকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিল পাশ্চাদপসরণে রত, 
সাম্রাজ্যবাদীদের জ্রুর নীতি। একদিকে তাহার! দেখিতেছে, যে সকল 
শাসকশক্তি এতদিন একরূপ অপরাজেয় বলিয়াই গণ্য হহত জাপানীদের 
প্রবী আক্রমণে পধু'দস্ত হওয়ায় তাহাদের সাঘ্রান্গ্য তাসের ঘরের ন্যায় 
তাঙ্গিয়া পড়িতেছে; অপরদিকে, তাহারা লক্ষা করিল পলারনপর 
হয়োরোপীয়দের নৃশংস ব্যবহার--পশ্চাদপনরণকালে কৃষ্ণকায় ও শ্বেতা - 
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দের মধ্যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা । পশ্চাদপসরণের প্রথম সুযোগ পাইল 
শ্বেতাগগণঃ এমন কি ফিরিঙ্গিদিগকেও ফেলিয়া! আসা হইল । এশিযাঁবাসী 
চিরতরে জানিয়া লইল এই সকল সাত্রাজ্যবাদীদের নিকট ন্যায়বিচার 
যাচঞ করিয়া কোন ফল হইবে নাঁ। স্তর জাপান যখন বনার 
ছুয়ারে আঘাত হানিতেছে তখন এশিরাবাসীর মনে স্বভাবতঃই গ্রতীচ্য 
সাত্রাঁজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘ্বণ। পুঞ্ীভূত হইল এ৭ং স্বাধীনত।- 
লাভের আকাজ্ষাও অদম্য হইয়া উঠিল। সাম্রাজাবাদী নীতি ও 
পদ্ধতিতে অভ্যস্ত জাপান বিক্ষু এশিমাবাসীদের এই মানসিক অবস্থার 
কথ ভালভাবেই বুঝিতে পারিল ও এই পরিস্থিতিকে স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির 
উদ্বেশ্টে নিজেদের অন্নকৃলে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিল | জাপান 
শ্বেতাঙ্গাবরোধী মনোভাবে হন্ধন যোগাইল। «এশিয়া এঁশিয়াবাসীর 
“বৃহত্তর পৃর্ব-এশিয়ার উন্নতি” প্রভৃতি মুখরোচক বুলি প্রচার করিয়া 
সাআ'জ্যবাদে দীক্ষিত এশিয়ার এই নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিটি এশিয়!বাসীর 
চিত্তজঘ করিতে প্রয়াসী হইল । 

কিন্তু, এই সকল দেশের ন্বাধীনতাকামী যোগার সাত্রাজ্যবার্দী 
জাঁপানকেও ভালরূপেই চিনিত। চীনে জাপানীদের অত্যাচার ও 
বর্বরতার পরে জাপানকে বিশ্বাম করিবার কোন কারণ ছিল না এবং 
কাধ্যতঃ তাহারা কখনই জাপানকে বিশ্বাদ করে নাই। জাপানও এই 
সকল দেশের স্বাধীনতা আন্দোলংনর ইতিহাস পূর্ব্বেই জাঁনিত। তাই 
লে বুঝিয়াছিল যে, পূর্বব-এশিয়ায় তাঁহার তাঁবে্দার রাষ্ট্র গঠন করিবার 
স্ববিধা হইবে না! তথাপি কি করিয়া বিভিন্নদেশে স্বাধীনতার আন্দোলন 
গড়িয়া উঠিল? জাপান তাহাদের সাঁভায্য করিল কেন? তাহারাই বা 
কেন জাপানের সাহাধ্য গ্রহণ কারতে রাজ] হইল ? 

জাপানের পক্ষ হইতে এই সকল স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য 
করিবার বিশেধ সামরিক কারণ ছিল । মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে বহুদিনব্যাপী 
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যুদ্ধ চালাইবার মত সৈম্কবল ও সমরসম্ভীর তাহাদের ছিল না। কাজেই, 
তাহাদের রণকৌশলের মূলনীতি ছিল--অতফিত তডিৎ আক্রমণ, শক্রুদলে 
বিশ্রঙ্খলা তৃষ্টি কর! ও উপঘুক্ত রণসম্ভার লহযা 'আলার পূর্বেই শত্রুর 
প্রধান ঘাঁটিগুলি দখল করা। এই উদ্দেশ্বাটই জাপান 'বিনাঘাষণায় 
অতকিতে বুদ্ধ সুক্ষ করে--একই সময়ে পাঁচ”সাতটি করিয়া ঘটি 
আক্রমণ করে-পার্লগারবারে নোঙ্গরবন্ধ অবস্থায় মাকিণ নৌবহর 
ঘাযষেল করে । জাপানে এই ঝটিক! আক্রমণেব নীতি বিশেষ সফল 
ভইযাছিল। কিন্তু নার সহিত সে এই ভরুসাও করিয়াছিল যে, 
বিভিন্ন দেশের স্বাধানতা আন্দোলনের সাহাযাদানের ফলে এ প্র দেশবাসী 
শর্ুর পশাদ্েশে বিশৃঙ্খলতার স্ষ্টি করিবে এবং তাহাদের সাঙীযোই 
দেশ্গুলিকে মিত্রপক্ষের সেনাদলের আক্রমণ হততে লুষ্চী করিবে ১ কেননা, 
এই 'অধিরুত বিরাট অঞ্চলে বুদ্ধ করিবার মত বিপুল সমরায়ে'জন তাহাদের 
ছিল না'। 

অপরদিকে এই সকল দেশেব দেশগ্রেমিকগণ জাপানের সাভাব্য গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত হয় প্রধানত: তিনটি কারণে- (ক) বিদেশা সাষাজাবাদের 
অত্যাচার ও দভ্িকতায় তাহাদের বিতষ্জাব শামা ছিল না। স্থতরাং 
বিদেশী শাসনে» কবল হইতে মুক্ত হইবার 'এভ সুযোগ তাভারা ছাড়িতে 
চাহে নাই । খ) জাপানের যুদ্ধে জয়লাভ সে সময়ে একরূপ নিশ্চিতই 
ছিল। কাজেই জাপান ষতটুকু সাহায্যের প্রতিশ্রতি দিয়াছে তাহা অগ্রাহ্থ 
করা [নর্ধবদ্ধিতার কাজ হহত। (গ। এন সকল দেশের স্বাধানতা 
আন্দোলনের নেতৃবগ জাননিত তাহাদের দেশের শাসনকাধ্য চালাইবার 
জন্ত জাপানকে তাহাদের উপরেই নিভর করিতে হহবে। স্থতরাং 
একুবার হাতে অস্ত্রশস্ত্র আসিবার পর জাপানীদের বিতাড়িত করাও খুব 
কষ্টসাধ্য হইবে না। এই অবস্থার মধোই জাভায় ডাঃ সোয়েকার্পোর 
গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়-_ব্রহ্মদেশের বা ম” ও আউঙ্গ সানের নেতৃত্বে স্বাধীন 

১৭ 
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ব্রহ্ম গভর্ণমেলী গঠিত হয । এই সকল গভর্ণমেণ্ট ে জাপ-বিরোধী ছিল 
তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । এমনকি সামরিক কর্তৃপক্ষকেও 
তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে । স্বাধীন ব্রহ্মবাভিনী জাপানের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধাবণ করে এবং মান্দাল্য, প্রোমঃ পেগু, রেঙ্কুন প্রভৃতি অঞ্চল 
তাহারা দখল কবে। ডাঃ সোষেকার্ণোর গভর্ণমেণটও সক্রিয়ভাবে 
জাগানীদের বিরুদ্ধাচরণ করে । এইভাবে জাপ-অধিকারের সময়ে স্বাধীন 
জাতীয় গনর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা কবিষা এই মকল দেশের মুক্তি-সংগ্রামের 
নায়কগণ বে দৃবদশিতার পরিচয় দিধাছে সে কথা এখন বিদেশীরাঁও 
স্বীকার করিতেছে । জাভা সম্পর্কে জনৈক মাকিণ সংবাদপত্র প্রতিনিধি 
বলিয়াছেন ঘে, গত ছুই শতাব্দীতে জাভা যতটা উন্নতি না করিয়াছে মাত্র 
তিন বতসরেই তাহার অনেক গুণ অধিক উন্নতি করিযাছে। তাঁভা ছাড়া, 
ষুদ্ধ সমাপ্তির পরে ব্রহ্ম, মালয়, জাভা এবং ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা 
ঘটিতেছে তাহা হইতে নিঃসন্দেডে প্রমাণিত হয, এই সকল গভর্ণমেণ্টের 
গঠন ও প্রতিষ্ঠালাভ সমগ্র এশিষার পরাধীন জাতিগুলির স্বাধীনতালভের 
আন্দোলনকে হথেষ্ট শভ্তিশালী কহিস! তুলিয়াছে । ত্রিটিশ ও ওলন্দাজ 
সাআাজাবাদের সম্মিপিত অভিযান বার্থ করিয়া হন্দোনেশীয়গণ তাহাদের 
রক্তের স্বাক্ষরে যে গৌরবময ইতিহাস রচনা করিষা বিশ্বের স্বাধীনতাকামী 
জনগণের শ্রদ্ধা অজন করিবাছে ও তাহাদের আদশ-স্থানীয় হইয়াছে তাহা 
বহুল!ংশে এই সকল আন্দোলনেরই ফল। নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্তে 
অস্থায়ী আলজাদ-ভিন্দ, গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজের গঠন ইতিহানকেও এই 
পটভূমিকায় দাঁখতে হইবে । 

১৯৪২ সালের ১৫হ ফেব্রুয়ারি ইংরাজর্দের ছুডেছ। হুর্ণ সিঙ্গাপুর 
জাপানাদের বিহবাৎ আক্রমণে ব্রিটিশের হস্ত্যুত হয! রী সময়ে পনর সন্ত 
বিটিশ পৈন্ক, তের সওশ্্র অস্ট্রেলিয়ান সৈন্য ও বত্রিশ সহন্স ভারতীয় সৈন্য 
জাপাদীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে । ভারতীয় সৈন্ৃদের জাপানীদের 


বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ ২৫৯ 


নিকট “আঁয্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে” জাপানী অফিসার মেজর ফুজিযার! ব্তৃতীয় 
বলেন_-ণমামি আপনাদ্দিগকে ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হন্তে সমর্পণ 
করিতেছি । তিনিই 'মাপনাদের সবাধিনাম়ক (8010100 ()1010817007) 
হইবেন । আপনারা তীঁতারই আদেশ পালন করিবেন |” ইহার পরে 
কাপ্টেন মোহন সিং বক্তুতাষ বলেন) 15 67৩ 61206 [ চ9 
[10019170151 10 1791 11709100006006, এ ৮ 101311৮1789 
0০0) 18011100171) 21101000101:02 61 16৭ 710 1) 11126 15 & 
01809 71 751511)0 2017 20110091017065 66 0106 067 11701:5 
11199101017, 11009 13161815005 01517056105 18517000১০7 
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10691) 601]. 51071501065 2৯5 01৮05 20 170৮ 01728010185, ৮৪ 
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(0 126৬ ]70012.5 

মোহন সিং কুক ভারতীয় জাতীষ বাহশী গঠন করিবার ঘোষণ! 
সকলেহ অতিশয় উল্লাসের ণহিত সমর্থন কবে - কিন্ত ভারতীয় জাতীয় 
বাহিনী গন সমস্যায় একটা বিপদও ছিল। কারার পার্কে আত্মসমর্পণের 
ব্যাপার হইতে নেক উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসারের এই আশঙ্কা হয যে, 
জাপানীরা [নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তহ ভারতীয় সৈম্কদিগকে যস্ত্রূ্পে 
ব্যবহার করিবে । এই কারণে, এই জঙ্কটক্ষণে ভারতীয় সৈন্যদের 
ইতিকর্তব্য নির্ধীরণের জন্য ক্যাপ্টেন মোতন সিং প্রমুখ উচ্চপদস্থ 
অফিসারগণ মালয় ও শ্রন্মবানী ভারতীয়গণের সহিত একটি পরামর্শ 
বৈঠকের আয়োজন করেন । ১৯৪২ সালের ৯ই ও ১০হ মার্চ এই সম্মেলন 
অনুষ্টিত হয়। এই সম্মেলনে জাপান-প্রবানী ভারতীয় বিপ্রবী শ্রীরাসবিহাঁরী 
বন্থু উপস্থিভ ছিলেন। তাহার আহ্বানে টোটিতে ২৮শে হইতে ৩*শে 
মা (১৯৪২) পধ্যস্ত এক সম্মেলন হয়। এর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ 
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পূর্ব-এশিষায় ভারতের স্বাধীণতা আন্দোলন পরিচালনার জন্ত “ভারতী 
স্বাধীনভা লীগ” গঠনের সিদ্ধাত্ত করেন । [00012] [03070000010 
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[1)017.” ব্যাঙ্ককে ১৫ই জুন হইতে ৯ দিন ব্যাপী যে বুভতৎ সম্মেলন হয়, 
তাহাতেও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনা অজ্জন/ই লক্ষা বলিযা ঘোবণ! করা 
ভয। সম্মেলনে ভারতবর্ষ ও 'মআজাদ হিন্দ, ফৌজের প্রতি জাঁপগজর্থমেপ্টের 
নীতি কি হইবে তাহা নুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিবার জন্য জাপগভর্ণমেন্টেব 
নিকট দ্রাবী জ্ঞাপন কবা ডয। এই সম্পর্কে 10] 18180800105 0191৮ 
(বিদ্রোভি তনয়র ভাষেরা ।তে লিখিত ভইযাছে 2৭076 000191796 
990100010 76875156010 85789 1210)0 মান02 1000671010৩ 01766 
€01)7৩] 01 61)০ (16977177011 01 ৯০117 01 017৩ 105610565 1006 07202 
10011806100 2২০0০7100 11)9 000৮৮০321১0 98005 01 2 19০ 
৮২২50071011] 4821715 01 100010705176 10019, 0) 5. 19৮610001 
30021165 1610 6070 আাাওঠ 1 এজাসচ১, 615 1810 00) 20 0198 
01১08 01120 ৮6 2012 81711 06 0৭500 01৬ (92 91545 61035 
208,008 10188011978 30 1017012 ৩ ৮100 00 200055 0£ 500581100ি 
2780 8০৮090১1010 রে 70009] 00009009106 800 102 


1)0 00176] 1781710056. (৭065 1949 ) 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৬৯১ 


ডাঃ সোয়েকার্ণের স্বাধীন ইন্দোনেশীয় গভর্ণমেণ্ট বা আডউিঙ্গ লানের 
স্বাধীন ব্রহ্মফৌজ থে জাপবিরোধী ছিপঃ এ বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেত । 
বহু বিদেশী সাংবাদিক ও “নতা তাহা স্বীকার করিয়াছেন। হন্দোনেশিবায় 
বা ব্রহ্মদেশে গঠিত জাতীয গভণুষেণ্টকে ঘ্দি জাপ ক্রীড়নক বলিয়া সন্দেহ 
করিবার কারণ না থাকে, তবে [1017 [000157)00190 [407006, 
[100197) 56100517005 বা আজাদ হিন্দ, গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজ্জকেও 
জাপ তীাবেদার মনে করিবার কোন হেতু নাই। আজাদ হিন্দ, ফৌজ 
তাভার স্বাধীন সন্ভা ও মধ্যার্দা সম্পূর্ণরূপে বজাধ রাখিতে পারিয়াছিল। 

আজাদ হিন্দ, আন্দোলনের নেতৃবগ্গ পুর হহতেত আশঙ্কা করিয়াছিলেন 
বে, জাপানীরা প্রতি পদক্ষেপে এই আন্দোলনের স্বাধীন অগ্রশতির 
প্রতিবন্ধক হ্ষ্টি করিবে এবং হগাকে তাহাদের তাব্দোর আন্দোলনে 
পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। এএজন্ধ প্রথম ভহতেই আজাদ [হিন্দ 
আন্দোলনের নাধকগণ এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকেন ও আন্দোলনকে 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও জাপানী সংস্রবশূন্ত করিষা তুলিতে তত্পর চন। আজাদ 
চিন্দ ফৌজের সৈম্থ সংগ্রহকালে শাহ নাওযাভ ও ধালন প্রমুখ নেতৃবর্গ 
কেবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণের কথাহ বলিতেন না, প্রয়োজন চলে, 
জাপানীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের কথাও বলিতেন। শাহনাওয়াজ এক 
বন্তৃতাষ বলেন-_-1[. ই. 4. 04 106877 1070069 19 619 11001/00 
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* আজাদ হিন্দ, আন্দোলন সুরু হইবার পর হইতেই জাপানীদের 
সহিত এই আন্দোলনের নায়কদের বিরোধ চলিতে থাকে । 
প্রতিদ্দিনই জাপানীদের সহিত বিবাদ ও বিরোধ বাধিত! 13609] 


২৬২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


1020013607৭ 1018৮ হইতে নিম্োদ্ধীত অংশগুলি হইতে এই বিষয় সুস্পষ্ট 
হইবে। 

(ক) ১লা অক্টোবর, ১৯৪২ | একটি উতৎকুষ্ট ভাঁরতীয বাহিনী গঠনকল্পে 
আমাদের 0991)01] ০1 40107 (সংগ্রাম পরিষদ ) জাঁপানীদের সহিত 
বুঝাপডা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু নিবিদ্ধে কাজ হবার 
ষেরুপ আশা করা গিযাছিল, তাহা হইতেছে না। ব্যান্কক স্ষেলনের 
প্রস্তাবগুলির উত্তর জাপানীদেব নিকট হইতে আজও পাঁওযা বায নাই । 

(থ) ৩রা নভেম্গর ১৯৪৯ । কিকাণ (জাঁপ সামরিক সংযোগ 
রক্ষা দপ্তর ) বদিও জাঁনাইতে চাঁতে না, তথাপি গোলধোগের কারণ 
স্পষ্ট । জাঁপাঁন কর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের কাজে ভারতীয়দের 
আন্দোলনকে কিকাঁন বাবার কবিতে চাষ । কাউন্সিল অব এযাকসনল 
ইহার বিরুদ্ধে লভিতেছে । 

(গী) নভেম্বর ১৫, ১৯৪২ । শ্রুরা-_ প্রকাশ্যভাবে জাঁপানীদের 
ওদ্ধতোর (ম্বরাঁজ বিদ্ালস হইতে ছাত্রদের গোপনে ধরিয়া লঈয়৷ ভারতে 
প্রেরণের ) নিন্দা করিয়াছেন তিনি কিকানকে জানান বে, আর 
বিছ্যাঁলয জাপানীদের জন্ত গুঞচর গ্রস্তত করিবার কারখানা নহে । কোন 
ভারতবসীকেউ তাঙ্কাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাঁপ-বাহিনীর ভন্য কাঁজ করিতে 
বাঁধা করা বাইে পারে না। | 

(ঘ)ট ১০ই ডিসেদর, ১৯৪২1 কাউন্দিল বর্মীয় ভারতীয় সৈন্য 
(প্ররণের প্রতিবাদ জানাই রাছে এবং কোন ভারতীয়কে প্রেরণ করিতে 
অন্সীকার কর্ষাছে। 

(ড) ১৩ই ডিসেছ্বর, ১৯৪২ । সৈঙ্গবাহী জাহাজটি শ্স্থ অবস্থায় 
ফিরিয়া ষায়। আমি শুনিয়াছি যেত 171001007700:506  [,880০৩র 
নেতৃবর্গের এই ব্যবস্থ'র ফলে জাপানীদের চট্টগ্রাম ও শংলাদেশ আক্রমণের 
পরিকল্পন! পরিত্যক্ত হয়! ([903] 10802079775 708825 ১৫-২৫ পৃঃ) 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৬৩ 


এই ঘটনার পরে জাতীষ বাহিনীর কমাপ্ডিং অফিসার মোহন সিং 
গ্রেফতার হন। মোহন সিং সম্পূর্ণ জাপ-বিরোদী ছিলেন। তিনি 
আজাদ হিন্দ ফৌজকে কোন ক্রমে জাপানের তাবেদার বাঠিনীতে 
পরিণত হইতে দেন নাই । 

অতঃপর, ১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে ভারতীয় 
স্বাধীনত৷ লীগের সভাপতি নির্ধাচিত হন। পরে ১৯৪৩ সালের ২১ শে 
অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারতের অগ্তাবী গভর্ণমেপ্ট বা আজাদ 
হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন । ভারতের গ্রতি আন্ুগতোর শপথ গ্রহণ 
করিয! তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন-ণজাতীয় বাহন্ীর গঠন পৃন এশিয়ার 
স্বাধীনতার আন্দোলনকে একটা বান্তবরূপ দান করিয়াছে ইহাতে 
আমাদের আন্দোলন 'অভূতপূব গুরুতলাভ কবিষাহে-এহ ফোজ গঠিত 
না হহলে পূর্ব-এশিষায় এই স্বাধানতা লীগ কেবল একটি প্রচারকাধ্যমূলক 
প্রতিষ্ঠান হইয়াই থাঁকিত। জাতীয় বাহিনী গঠনের দ্বারাঠ অস্থায়ী 
আজাদ ভিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন সম্ভব হহয়াছে ॥ এই গভর্ণমেন্ট ভারতের 
স্বাধীনতার জন্য চূডীন্ত সংগ্রাম আরম্ভ ও পরিচালনা করিবে 1” 

স্থভাষচন্ত্র আজাদ হিন্দ, বাঠিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়। স্তুম্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণ! করেন_-"আজাদ ভিন্ন ফোজ5 ভীরতের একমাত্র প্রাতনিধিত্ব- 
মূলক জাতীয় বাহিনী | জাপানীদের সচিত এই বাঠিনীর কোন সংশ্রব নাই । 
ইহার নীতি, কার্যকলাপ ও নেতৃত্ব ভারতী দেশপ্রেমিক নেতাদের দ্বারা 
পরিচালিত হইবে । জাপানীদের ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার কোন অধিকার, 
নাই। কোনরূপ বৈদেশিক কনতত্ব এমনকি একজন বিদেশী সৈম্কেও 
ভাঁরতবর্ষ স্বীকার করিবে না। জাপানীরা বদ্দি বলে যে, তাহারা ব্রিটিশের 
কবল হইতে মুক্ত করিয়া ভাবতবর্ষকে স্বাধীনত! দান করিতেছে; তথাপি 
আজাদ হিন্দ, ফৌজ তাহাদিগকে অন্তায় আক্রমণকারী বলিযাহ গণ্য 
করিবে। একমাত্র ভারতের নিজন্ব বাহিনীই ব্রিটিশের কবল হইতে 


১৬৪ বিপ্রনী স্রভাষচন্ 


তাঁরতবর্মকে মুক্ত করিতে পাঁরে। জাপাঁনীদের সামরিক কৌশলও 
নীতিদ্ধারা এই ভাকতীম বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারে না । 
জাপানীদের নীতির সহিত ইহার কোন্ওরূপ সংশ্রুব থাকিলে ইহা! পঞ্চম- 
বাতিনী বল্যাই উত্তিভাসে নিন্দিত হইবে ।” 
১৯৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল সুভাষচন্্র বালিন হইতে বেতার বক্তৃতায় 
বলেন, শত্রিশক্কির পক্ষে ওকাঁলতি করা 'মমাঁর উদ্দেশ্য নয় । আমার 
কণ্রর্য ভারতবর্ষ সম্পর্কে । ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ ধ্বংস হইলে ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে কোনওক্রমে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 
এই যৃদ্ধে টিকিযা ধাধ ভারতবাসীর দাসত্বের মেয়াদ তাঁভা হইলে সুদীর্থ- 
কালের চন্তা বুদ্ধি পাইবে | স্বাধীনতা ও দাসত্ব এই দুইটির মধো একটিকে 
বাছ্িযা লটতে হইবে । বুটেনের ভাড়াটিযা প্রচাবকগণ আমাকে শক্রর 
চর বলিয়া 'অভিহিত কবিতেছছে, ভারতবাসীর 'নকট নূতন করিয়া আত্ম- 
পারচয় দেওয়ার কোন প্রযোজন নাহ। আমার গোটা জীবনের 
ইতিহাসই আমার উদ্দেশ্তেব সততার সাক্ষা দিবে। আমার সমগ্র 
জীবনহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরাঁবচ্ছিন্ন এবং আপোবহীন 
সংগ্রামের সুদীঘ ইতিহাস । চিরকাল আমি ভারতবর্ষের সেবক থাকিব। 
আমার যুভার (শষ মহন্ত পর্যস্ত আমি ভারতবর্ষের সেবকই থাকিব । 
পৃথিবীর ধে অংশেই আমি বাস করি না কেন একমাত্র ভারতবর্ষের প্রতিই 
আমার আন্নগত্য ও অন্তরাগ আছে এবং চিরকাল থাকিবে 1৮ 
১৯৪৩ সালের ২*শে জুন সুভাষচন্দ্র পাবমেরিণ যোগে টোকিও পৌছেন। 
২৯শে জুন পূ এশিষার প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি তিনি যে আবেদন 
গুচার করেন তাহাতে প্রথমেই তিনি ধলেন-_-“ভারতবর্ষকে মুক্ত করিবার 
দায়িত্ব আমাদেরই--আর কাহারও নহে । আমরা এই দায়িত্ব অপর 
কাহারও উপর চাপাইতে চাহি না। কারণ, এইরূপ করিলে তাহা জাতীয় 
মরধ্যাদার অবমাননাকর হইবে ।” আজাদ হিন্দ, গভর্ণমেণ্টের কর্ণধাররূপে 
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স্সভাষচন্ত্র গানিতেন যে কুটনীতি এবং বাষ্ট্রনীতির দ্বারা জাপানীদের 
হল্তক্ষেপ বন্ধ করা সম্ভন হতলেও নিজেদের ভুরলতার ফলেই জাপানীরা 
তত্তক্ষেপ কবিবার স্ুবোগ পাইবে! সেই সকল ঘর্বলতা যাহাতে দেখা 
দিতি না পাবে সেজন্য স্ুভাষচন্্র সদাঠি জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতেন। আজাদ 
ভিন্ন ফৌজের শিক্ষার বাপারে তিনি কোন জাপানী শিক্ষাদদাতা নিয়োজিত 
ভইতে দেন নাই। আজাদ চিন্দ কফৌজের সহিত কোন জাপানী 
অফিসরও সংঙ্স্ট ছিল না। শিক্ষায় এব্‌* রণক্ষেত্রে আঙ্গাদ হিন্দ ফৌজ্জ 
পরিপৃ্ভাবে ভারতীষের দ্বারা গঠিত ও পল্ালিত ছিল । লেঃ নাগ 
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6106 21510 9771) 01781), 1109 756 অঠ৪0156077160090 ঠা) ৮11৩ 
210. 1. ই. 2.৮ 

আগিক ব্যাপাবেও যাহাতে পবমুখোপেক্ষগী হইতে না হয সেদিকে 
স্থভাঁষচন্দ্রের তীক্ষদুষ্টি ছিল। 'আজাদভিন্দ 'আন্দৌলনের সমুদষ বায়ভার 
প্রবাসী জারতীয়েরাই বহন করিত । দরিদ্রভম শ্রমিক হতে শ্রেষ্ঠতম 
ধনী সঞ্লেই আঁজাদভিন্দ আন্দোলনে তাহাদের ঘথাসর্ববন্স দাঁন করেন । 
একথা মাজ সর্বজনস্বীরুত বে আজাদহিন্দ আন্দোলনের জন্য কোন বিদেশী 
গভর্মেন্টেব আথিক সাভাধা গ্রহণ কবা হয নাহ । ১৯৪৪ সালেক ১লা 
জুলাগ শ্রীমতী ম”-শিশিত পবিদ্রোহী তন্যর ডাবেরী”তে লিখিত ভইযাঁছে- 
“আদিক রুচ্ছুতাসত্বেও আমর। জাপ সরকার বা অন্থকোন গভণমেন্টের 
নিকট হইতে পার লইতে 'অশ্বীকাঁন কৰিবাছি । আমরা জানি আজ 
যদি ক লট, কাঁল আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধানতাকে বিপন্ন কৰিব । 
কাজেই মিত্রদের নিকট ভইতেও ধার গ্রহণ করিনা । "আমরা ধাব ল্তে 
'অসন্ম'ত জানাইয়াহি। আমদের অথথ সংগ্রভের সুণনাতি-ভারতবাশীরা 


পদ 


নাতির ফলেচ জাপানীদেব 


চক 


বস্11 


তাঙাদের নিজেদের পাষে ঈাডা 
সহিত বাবহাঁরে 'আমবা অনেকখানি স্বাধীনতা ও স্বাতিন্ত্য রক্ষী করিতে 
পারিযা্ি। হৃহা আমাদের জঘস্তম শক্র ও কুত্সারটনাকারাদের মুখ 
বন্ধ ক'রমা দিয়াছে । আমাদের সমস্ত কর্মপস্থার মধ্যে এমন একটি বিষয় 
নাই যাহা লক্ষ্য করিষা তাশারা ধলিতে পাবিবে ঘষে আমরা আমাদের 


শে রা 
খে ॥ সি 


দেশেব ভবিষ্কংকে পণাত্রবো পারিণত করিমাছি 12? 

আজাদ 15ন্দ গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন 'বাষ্ুহিসাবে স্বীকৃত না 
হও! পয্যস্ত আজাদহিনদ ফোৌজ ধুদ্ধ শুরু করে নাহ। একখ। বিশেষ 
করিয়া লক্ষ্য করা প্রয়োজন 7; কেননা, ভীবেদার বাঁঠিনী হইলে তাহাক। 
বন্ুপূর্বেই জাপানীগণ করত ব্যখধত হইতে পারিত। পররাষ্ট্রনীতিতেও 
আজাদী গভর্থমেণ্ট তাহাব স্বতন্ত্র বজায় রাখিয়াছিল। বুটেন ও 
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আমেরিকা ভিন্ন অপর কোনও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ ঘোষণা করে 
নাই । রাশিয়ার প্রতি আজাদহিন্দ সরকারের কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব 
ছিল না। ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কপোরেশন পর্যান্ত স্বীকার করিয়াছে থে, 
স্কভাষচন্দ্র কোনদিন সোভিযেট বিরোধী কোন বক্তৃতা বা মন্তবা করেন 
নাই । জাঁপানীরা যে, কোন দিক দিয়া আজাদহিন্দ সরকারের উপর 
কতৃত্ব করিতে পারে নাহ তাহার প্রকু্ট প্রমাণ পাওয়া ধায যখন আঞ্াদ 
হিন্দ গভণমেণ্টের নিকট জাপ রাজদুত উপস্থিত ভইয়াও স্বীকতিলাও 
করেন সাই; কেননা, উপযুক্ত নিযোপপন্জ তিনি 'মানিতে পারেন নাহ 
জাপরাজদুত মিঃ গাচিযার সচিত স্ভাধচন্ত্র সাক্ষাৎ করিতে অস্বীকার 
করেন । 

১৯৪৪ সালে ব্রহ্মদেশে সামরিক অভিবান স্ব তঈলে জাপানীরা স্থির 
'করে যে একজন জাঁপ সামরিক কর্মচারীর অধিনীয়কত্ে আজাদ তিন ফোড। 
এবং জাপবাহিনীর একটি সম্মিলিত কমিটি গঠিত হইবে ! কিল জাপানী 
অধিনায়কের নিয়োগেছ বিরুদ্ধে স্রভাষচান্দ্রুর আপন্ডি থাকান উহ্তা অগ্রাহ্থা 
হয়। এভ্িন্প মণিপুর অভিযান সুরু ইনার পুপে 'আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে জাপ সৈল্ঞাধাক্ষের সভিত এক চরাক্ত সম্পাদিত ভয। এই 
চুক্তিবলে সমশ্র অধিরুত অঞ্চল আজাদহিন্দ গভণনেণ্ট কর্ৃত শানিত হবে 
এবং সেখানে কোন প্রকার জাপানী ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারিবে না 
এনূপ সিদ্ধান্ত করা হয। যুদ্ধক্ষেত্রে অধিরুত রণসম্ভারও আজাদতিন্দ 
গ্রভর্ণমেণ্টের ভইবে এইরূপ কথা হয়। 

জাপানীরা আজাদ হিন্দ ফৌজের এই আত্ম-নির্ভরশীলতার রা 
স্থনজরে দেখেন নাই । সুতরাং মিত্ররাস্্রচিসাবে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আক্তাদা 
ফে$জকে কোন সাহায্য করে নাই । সংবাদ যোগাধোগের জন্ক "আজাদী 
ফৌজের কোন বেতার যন্ত্র ছিল নাঃ ফলে, ট্রেনে করিয়া পত্রবাহকের 
সাহায্যে সংবাদ প্ররণ করিতে হইত। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচারের জন্ত কোন 


২৬৮ বিপ্লবী স্থভাষচন্্র 


মাইক্রোফোন তাহাদের দেওয়া হয় নাই, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রে গঁধধ ও খাগ্য 
সম্পর্কও জাপানীবা আজাদী সৈনিকদের প্রতি নিদারুণ ছুব্যবহাঁর করে। 
কোনপ্রকার সাাধ্য কবিতেই তাহার। প্রস্তত ছিলনা । একথা নিশ্চয়ই 
গর্বে বিষ যে আজাদহিন্দ, ফৌক্ত শত ছুঃথ কষ্ট সহা করিয়াও স্বাধীনতা 
বজণয বাখিযাছিল+ আামান্ধ স্থবিধার জন্য জাপানীদের দাঁসতু স্বীকার 
কবে নাভ । 

“কবে ভারত বুঝিবে যে নেতাজা নিঃশবে স্বদেশের জন্য কী মহৎ 
কাজ করিযাছেন--কি ভাবে তিনি কলিকাতা, জামসেদপুর, মাদ্রাজ ও 
'অন্তান্য জনপন্থল সহর শুলিকে জাপানী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন । 
শ্রী রা-আামাকে বলিয়াঙ্ডে ঘর আজাদ হিন্দ সরকার জাপানীদের হাত 
বাধিয়া রাখিযাছে । জাপানকে জানান্টয়৷ দিয়াছে যে, আমরা ভারতবর্ষ 
ধ্বংসসাধনের সহাধক ভইতে পারি না। ভারত স্রপন্ক আপেল ফলের 
কষা আমাদের হাতে আসিয়া পড়িবে | (বিদ্রোহী তন্যার ডাগেবী ) 

পু এশিষার আজাদ হিন্দ অন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনের 
আদশগত কোন পাথক্য [ছলনা । পুব এশিয়ার ভারতবাসী চিরকাল 
'ভাবতের জাতীষ 'মাঁশা মাকাজ্জার মূর্ত প্রতীক কংগ্রেসকে আপনার 
নিজন্ব প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিত। যখন স্বাধীনতা লীগের 
প্রতিষ্তা হয তখনও ইহা কংগ্রেসের আদশে অন্গ্রাণিত কংগ্রেস 
আদন্দালনেরই একটি শাখা হিদাবে গঠিত হয । বাঙ্কক সম্মেলনে আজাদ 
হিন্দ লীগের মলনীতি নিদ্ধীরিত হয়--এই সংঘ কংগ্রেসের আদর্শে 
গঠিত হইবে ভারতীয় জাতায় কংগ্রেমের আদর্শ অন্ভুসরণ করিয়া 
আজাদ হন্দ সংঘের আদশ, কন্মপদ্ধতি ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের 
সকল পরিকল্পনা গঠিত হইবে । আজাদ হিন্দ সংঘ ভারতের জার্তীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব শ্বীকার করিয়া চলিবে এবং কংগ্রেস আন্দোলনকে 
পর্িপুঈট করিয়া তুলিতে সঙ্থায়তা করিবে । সুভাষচন্দ্র যখন ফ্দ্রসডেনে 
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ছিলেন তখনকার কথা বলিতে গিয়া মিঃ সামন্ত তীহার বিবৃতিতে 


'লিখিয়াছেন-_-“একদ্দিন নেতাজী আমাদের বলিলেন যর্দি তোমবা মনে 


ডি 


করিয়া থাঁক আমি নিজের স্বার্থের জন্ধ স্বদেশ গভ্রাড়িরা আসিম়াছি 
ভীঁহা হইলে তোমরা আমাকে ভূল বুঝিবে । ঘদ্দি তোমরা মনে করিয়া থাক 
যে আমি কংগ্রেস এবং গান্ধীজার সঙ্গে বরোধিতা করিম বভিজগতে আজম 
প্রতিষ্ঠা করিতে ও শ্ুনাম অর্জন করিতে মআমিযাছি তাহা ভহলেও তোমরা 
ভুল করিবে! "আমি এখানে নিজেব শ্বার্থের জঙ্গ পরিশ্রম ও কষ্টগোগ 
করিতে আসি নাই । আমি মাদিযাঁছি ভারতকে বুটিশের প্রহ্ৃত্ব হইতে 
মুক্ত করিতে । যখন আমার এন প্রচেষ্টা সফল হহবে তখন আমি স্বাধান 
ভারতকে সঙ্গে লইয়া ভারতে প্রতটাবতন করিব এবং মহাজ্সা গান্ধী 
চরণে নিবেদন করিয়া বলিব «আপনার ম্বাধীন ভারতের ভাব আপনি 
স্বহন্তে গ্রভণ করুন |” ৮ 

ভ্রারতবর্ষে কগ্রেসেব শ্রতোকটি কন্মপন্থা পুন এশিখার ভাববাসীর 
আন্দোলনকে প্রভাবিত করবে । ১৯৪২ লালেব ৯হ আগ কততগ্রস যখন 
“ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ কর, দ্রাবী উত্ধাপন করিয়া “করেঙে ভমা মবেছে। 
আহ্বানে দেশবাদীীকে প্রস্তত হহতে নপিল তখন পুৰ এশিয়ার স্বাধানভা! 
লীগ উৎসাহিত ও অভপগ্রাণিত ভয়! আগষ্ট আন্দোলন বখন ভারতে 
বিজ্রোহানল প্রজ্লিত করিল তখন ম্বাধানতা সংঘ সেই আন্দেলেনে 
সাহাধ্য করিবার জন্ক আপ্রাণ পরিশ্রম করে। পুন-এশিধাবাসী 
জানিত যে, আগঞ্থ প্রস্তাবে ফ্যাসিস্ত শক্তিদের সমর্থন করা হর নাহ । চীন 
ও রাশিয়ার গৌরবময় জংগ্রাদে সহাজভূতি জানান হইয়াছে । সম্তরাং 
তাহারা সর্বদাই সজাগ ছিল বাহাতে জাপানের প্রতি সহাঙ্ছভূতিশাল হহয়। 
তাহারা কংগ্রেসের আদশকে লাঞ্চিত না করে । সুভাষচন্দ্র পূর্ব এশয়ায় 
ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিবার পর এউ আদর্শ- 
গত প্রক্য আরও বুদ্ধি পায় । স্থভাষন্দ্র আজীবন কাল কংগ্রেসের সেবক । 
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তিনি উপধূপরি ছুইবার রা্রপতি নিবীচিত হইয়াছেন। সুতরাং 
কংগ্রেসের আদশ হইতে বিচাুত হবার কোন সম্ভাবনাই তাহার ছিল না। 
স্ভাঁমচন্দ্র জানিতেন যে ভারতবর্ষের সবববুহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেন। ভারতবাসী তাহাকে সন্মান করে, শ্রদ্ধাকরে এবং তাহারই 
ভিতর তাহাদের জাতীষ জীবনের আশা আকাক্ষার আদর্শ ও সমন্যার 
সমাধান দেখিতে পায় । ভারতবর্ষ হইতে বুটিশ শাসন অপসারিত করিবার 
বৃহত্তম অস্ত্র কংগ্রেস--ভারতবর্ষ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র গঠনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 
কংগ্রেন। ক্কতরাং কংগ্রেষকে বাদ দ্যা বা তাহার আদর্শকে পরিত্যাগ 
করিধা কোন আন্দোশন হইলে দে আন্দোলন ভাঁরতবাপীর সমর্থন লাভ 
করিবেনা । পূর্ব এশিয়ায় গঠিত ফৌজ এবং গভর্ণমেন্টকে বদি চিরতরে 
ভাবতবর্ষে কায়েম করিবার চেষ্টা করা হম তাগা হইলে ভারতের জনগণ 
তাহা গ্রহণ করিবে না। সেই জন্যই স্ভাষচন্ত্র গঠন করিলেন অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্ট যে গভর্ণমেণ্ট পরে ভারতবর্ষে ভারতবাসীর ইচ্ছান্য!ধী গঠিত 
গ্ায়ী গভর্ণমেন্টে পরিণত হইবে । 


১৯৪৩ সালের ২৩ শে অক্টোবর হ্ুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের 
ঘোষণায় বলেন,--ণঅস্থায়ী গভণমেণ্টের প্রধান কর্তব্য হইল ব্রিটিশ ও তাহার 
মিত্রদের ভারতভূমি হহতে বিতাড়িত কবিবার জন্ত সংগ্রাম পরিচালন! 
করা । হ্হাঁর পর অস্থাষধী গভর্ণমেন্টের কত্তবা জনগণের ইচ্ছাম্রপারে এবং 
তাঙ্চাদের বিশ্বাসভাজন স্থায়ী জাতীয গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠ। করা । ব্রিটিশ 
এবং তাহার মিত্রবগ (বতাড়িত হইবার পর ষতদ্দিন পধ্যস্ত স্থায়ী জাতীয় 
গভর্ণসেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইবে ততদিন অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট জনগণের 
পরিপূর্ণ আস্থাভাজন হইয়! সাময়িক ভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালনা করিবে ।» 

“অস্থায়ী গভর্ণমেপ্ট প্রতভোক ভারতীয়ের আঙ্ছগত্য ও বিশ্বাস লাভ 
কারবার যোগ্য । এই গভর্ণমেপ্ট ধর্ম গত স্বাধীনতার প্রতিশ্রতি দিতেছে, 
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এবং সমস্ত অধিবাসার সমান অধিকার ও সমান স্থযোগ-স্থবিধার দাবী 
স্বীকার করে। এই গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিতেছে. বিদেশী-দরকা র-স্যষ্ট 
ছুরভিসন্ধিপ্রহ্ুত সবপ্রকার ধিতদ ও বৈষম্য অতিজ্ম করিয়া ভহা 
দেশের সক্ল সন্তানদের সমানভাবে পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং 
ইভ! দেশের সকল্‌ সম্প্রদায়ের স্ুণ-সমুখি বিধানের পথে সবতোভাবে 
অগ্রসর হঠতে কৃতস*কল্প 1” 

১৯৪৪ সালের হই জুলাই নেতাজী সপ্তা্ছের দ্বিতীয় দিবসে সুভাষচগ্্র 
ফৌন্জের উদ্দেশ্টে বলেন-_ণ্অস্থায়ী আজাদঠিন্দ গভর্ণমেণ্টের মামরিক 
মুখপত্র ভইল এহ আঙ্াঁদ ভিন্ন ধেীজ। অগ্তাযী গভণমেন্ট ও তাহার 
সেনাদল ভারতমাতাঁর সেবক । তাহা কর্তন্য যুন্দ করিয়া ভাঁরতবাসীকে 
মুক্ত করা । স্বাধীনতা অঙ্জিত হইলে ভাবতণর্ষে কোন্‌ ধরণের গভর্ণমেণ্ট 
স্থাপিত হইবে ভারতের জনসাধারণই তা স্থির করিবে । স্বাপ্নভারতে 
এই আন্থাধী গভর্ণমেপ্ট সেদিন ভারতবানীর ইচ্ছান্যায়ী গঠিত স্থায়ী 
গভর্ণমেণ্টের জন্য আসন ছাড়িয়া দিবে। আমরা সেহ গৌরবময় দিনের 
প্রতীক্ষা করিযা আছি । আক তাঁহার জন্তহ আমন সংগ্রাম করিতেছি |” 

৬ই জুলাই ন্ৃভাষচন্দ্র মগান্মাগান্মীর উদ্দেশ্তে প্রচাগিত এক বেতার 
বক্তৃতাষ ধলেন--“এহ অগ্কাবী গভর্ণমেন্টের লক্ষ্য সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বার! 
ভারতবর্ষকে বুটিশের কনল হ5তে বুক্ত করা । ভাঁরতব্ষ হইতে আমাদের 
শত্রগণ বিতাড়িত হহলে এবং শান্ঠি শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে অস্থায়ী 
গভর্ণমেণ্টের কাজ নিঃশেঘষিত হইবে । আমাদের চেষ্া, আমাদের উদ্যম, 
আমাদের ত্যাগ ও ছুঃখ স্বীকারের জন্ট আমরা একটি মাত্র পুরস্কার 
পাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইতেছে আমাদের মাতৃভূমির শৃক্ধল- 
মেঁচন। আমাদের মধ্যে এমন 'অনেকেহ আছেন যাতারা একবার 
ভারত স্বাধীন হইলে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। 
যদি কোনক্রমে আমাদের শ্বদেশবাসিগণ ভারতবর্ষে খাকিয়াই 
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নিজেদের চেষ্টা ও কাঁধ্যের দ্বারা নিজেদের মুক্ত করিতে পারিত অথবা 
ব্রিটিশ গভর্ণমণ্ট ভারত ত্যাগের প্রশ্তব মানিয়া লইয়া এই প্রস্তাথ 
অন্নসারে কাজ করিত তাহা হইলে আমাদের 'অপেক্ষা কেহই বেশী সুখ 
ভহত না ৮ 

১৯৪৪ সালের ১লা 'আগঙছু তিলক-জধন্থী উপলক্ষে আজাদ ভিন্দ 
গভর্ণমেণ্ট-কমিগণের মহভোজন উত্সব হব । স্ুভাষচন্দ্রকে কোন একজন 
প্রশ্ন করেন, গান্ধীজা ও তাহার মধো বে মত বিরোধ রহভিযাছে তা? 
কিরূপে মিটিতে পারে । সুভাষচন্দ্র বলেন, “আমরা পুৰ প্রাচ্যে ভারতবর্ষের 
শ্বাদীনতা অর্জনেব জন্ত একটি স্থম্পষ্ট পরিকল্পন। স্থির করিয়াছি । এই 
পরিকল্পনা ভালই হউক কি মন্ঠ হোক যতক্ষণ অন্ত পরিকল্পনা ন! 
পাইতেছি ততক্ষণ এই পরিকল্পনা অগ্বাধীই কাজ চলিবে । অপর ঘে একটি 
মাত পরিকন্জন। মহাত্সাগান্থী কর্তক উদ্ভাবিত হইযাছে, তাহা, 
হইতেছে--কংগ্রেসের 'ভারত ত্যাগ কর? প্রস্তাব। যদি এ পরিকল্পনা 
ফলাপ্রস্থ ভব আমাদের পরিকল্পনা ও কাম্যক্রম অনাবশ্যক বলিয়া পরিগণিত 
হইবে । ঘি তাগাভ হহত তাভ। হইলে আমি নিলেন সকলের চেয়ে বেশ! 
স্থখী হইতাম । কিন্ত ছুভাগ্যবশতঃ গান্ষীজার সেই পর্িকল্পন! ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত চইরাছে । এখন ভাবতির স্বাধানতা লাভের সমস্ত আশ) 
আমাদের পরিকল্পনার কতকাধাতার উপবই্ট নিভর করিতেছে । গান্ধীজীর 
পরিকল্পনা আমাদের পরিকল্পনা অপেক্ষা হহজপথ নিদিষ্ট করিয়াছে । 
কগু ব্রিটিশ সবকার সে পরিকল্পনীকে আমল দেন নাই । এমতাবস্থায় 
গান্ধিজীর পরিকল্পনাকে কাধ্যেরপ দিতে হহলে ব্রিটিশকে বাধা করিবার 
জন্যই আমাদের পরিকল্পনা জয়ধুক্ত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন 1» 

"একটি মাত্র পথ আছে যাহাতে ব্রিটিশ আমাদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ 
করিয় দিতে পারে । তাহা সম্ভব হইবে বদি ব্রিটিশ 'ভারত ত্যাগ কর 
প্রস্তাবের ভিজ্িতে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সহিত রফা করে । বদি বিটিশ 
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ভারতবর্ষ ত্যাগ করে তবে আমি এই মুহুর্তে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভাঙ্গিয়া 
দিতে আপনাদ্িগকে অভরোধ করিব 1১ পূব এশিষায় স্রভাষচন্দ্র ঠাহার 
প্রতিটি বক্তৃতাঁয ঘোষণা করিতেন যে, তিনি কংগ্রেসের এবং ভারতবাসীর 
সেবক মাত্র । 

কংগ্রেসেব অহিংসা নীতির হঠিত ্সাজাদ হিন্ন ধাহিনীর আপাত- 
দৃষ্টিতে বিরোধিতা! দেখা যাব সত্য কিন্ত একথা সবজনশিদিত যে কংগ্রেস 
ভারতবাশীর বর্তমান নিরজ্্র অবস্থা দেখিয়াত প্রথমে অভিংসানীতি গ্রহণ 
করে। ১৯২১ সালের আন্দোলনের পুনে নাগপুর কংগ্রেস আধিবেশনে 
গান্বীজী ঘোষণ! করেন, “আজ বদি ভ|প.ভর তরণ[|রি থাকিঠ5 তবে সে 
ভরবাঁরি লইয়াই সংগ্রাম করিত ”* ভারতখাপদীর তরবারি নাই তাই 
অহিংস সংগ্রামের নীতি গৃহীত ৬ । 'আধকন্থ, কহগসের বন্থ প্রবীণ 
নেতাও অহিংস নীতিতে সম্পূর্ণ আন্কাবান থাকিতে পারেন নাচ । কংগ্রেস 
কোন দল নহে, উষা সর্বদলের সন্মিলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সকল 
ভাঁরতীষের এক মহানম্মেশন । এখানে চিরকাল বহুমতবিশিষ্ট ব্যক্তি বা 
দল থাকিবে । স্থতরাং, কংগ্রেসের হতিঙ্ামের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
এবং পূব এশিয়ার বিশেষ অবস্থার কথা স্মরণ করিলে এহ বিরোধের 
তেমন গুরুত্ব নাই । একথা সবজনম্বাকৃত থে কংগ্রেসে 'অহিংসা, শীতি 
যুদ্ধকৌশল ( $01)1)105 ) হিসাবেই গৃগীত হয়ছে । ১৯৯৪২ সালের 
৭ই-৮হ আগষ্ট 4.1]. 00. 0.৮র সভায় 0726 1001 প্রস্তাব উখ্বাপন 
করিয়া! গান্ধীজী বলিয়ািলেন, ”] 391. ০০ 60 80081) 16 (10018- 
ভ10101)09 ) 9৪ 2 1025606101 099170%-” 

আজাদ-হিন্দ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য একনায়কত্ব স্থাপন করা ছিল না। 
সুভাষচন্ত্র পূর্ব এশিয়াবাপীর হৃদয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিপেন। 
তাহারা তাহাকে দেবতীজ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। তাহার নিকট 
শপথ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া কত সৈনিক নিশ্চিত পরাজয়ের মুখেও 

১৬ 
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পশ্চাদপসরণে রাজী হয় নাই, সহাম্যবদনে মৃত্যু বরণ করিয়াছে । কিন্ত, 
ছৃভাষচন্দ্র জানিতেনঃ ভারতেও বহু নেতা আছেন ধাহারা আত্মত্যাগের 
দ্বারা দেশবাঁসীর শ্রদ্ধা অজ্জ্ন করিয়াছেন। দেশবাসী তাহাদেরও জাতীয় 
নেতৃত্বের পুরোভাগে দেখিতে চাঁয়। তাই সুভাষচন্দ্র কোন দিন তাহাকে 
লইয়া বীরপুজ৷ করিতে উৎসাহ দেন নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন 
£বর্ভমানযুগে আমর] মানুষকে দেবতা বানাইযা পূজা করি না। আমরা! 
সকলের শ্রদ্ধা একজনের উপরই বর্ষণ করি না। আমাদের মনে রাখা 
উচিত যে ব্যক্তিবিশেষের অপেক্ষা আন্দোলন বড়। আমাদের এথানে 
কেন ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব নাই। আমরা সকলেই সহকর্মী ও 
যোদ্ধা” (বিদ্রোহিণা তনয়ার ডায়েরী--পূঃ ৫২ )। 

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩-_কুয়ালালামপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা 
করিতে যাইবার সময় ষ্টেশনে তাহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা কর! হইলে" 
সমব্তে জনতার উদ্দেহো সুভাষচন্দ্র বলেন : “আপনারা এই ধরণের 
বীরপুজা বরদীস্ত করিবেন না। ইহ! "আমাদের আন্দোলনের উপর 
চরম অভিশাপ ডাকিয়া আনবে । ডদ্দেম্ত ও আদর্শের জন্ত আত্মোত্নগের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে ও স্বীকার করিয়া! লইতে জনসাধারণকে 
গ্রস্তত থাকিতে হইবে । কেবল এই পথেই তাহাদের উগ্ঘম পরিচালিত 
হওয়া উচিত । নেতারা সাময়িক । তাহার! আসেন এবং চলিয়! যান। 
কিন্তু আন্দোলন সব সময়েই চলিতে থাকিবে (প্র পৃঃ ৫৬ )। 

আজাদ হিন্দ বাহিণীর সম্মুখে বক্ৃতাদানকালে জেনারেল তোঁঞো এক- 
তাঁর ঘোষণা! করেন যেঃ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইপে স্থভাষচন্দ্র হইবেন তাছার 
প্রথম প্রেসিডেণ্ট | ইহাতে সুভাষচন্দ্র অসন্ত হইয়া! বলেন, “ভারতবর্ষে কে 
প্রেসিডেপ্ট হইবে দে কথা চিন্তা করিবার অধিকাপ জেনারেল তোঞ্জোর 
লাই। উহা ভারতখাসীর দায়িত্ব 1 এইভাবে আপানী ফ্যাসিষ্ট ডিকূটেটর- 
সিপের পক্ষিলতার ভিতরও কুভা!ষচন্্র কংগ্রেসের গনতান্ত্রিক আদর্শকে 
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অক্ষু্ রাখিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা, 
বিচলিত দেশপ্রেম ও মনোহর ব্যক্তিত্বলে সকলের অদ্ধাভাজন 
হইয়াছিলেন $ কিন্তু কোনদিন তিনি গনতান্ত্রিকন্মীতির অবমণনন| করেন 
নাই কিংবা একচ্ছত্র শাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন নাই। নেতাজীর 
আদশ---4&11 1১০৮০ 60 6206 170180 12755898 

আজাদ হিন্দ ফৌজ দেশবাসীকে প্রক্য ও ভ্রাতৃত্ের শিক্ষা! দিয়াছে। 
ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নিজেদের অনিচ্ছাসব্বেও প্রথম সামরিক বিচান 
সভায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের এক অপুব বাণার প্রচার করিয়। 
দেন। তাহারা তিনজন অফিসারকে বিচারের জন্য আনয়ন করেনঃ 
মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ, কর্ণেল সেহগল ও কর্ণেল ধীলন _ 
একজন মুসলমান, একজন হিন্দু ও একজন শিখ । তাহাদের একভ 
উপস্থিতির ভিতর দিয়াই আজাদ হিন্দের অন্যতম আদশ প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই আদর্শ স্বভারতের এক্য, সবজাতির এঁক্য /। আজাদ 
হিন্দ ফৌজ সকল ধর্মাবলম্বা এবং সকল প্রদেশের অধিধাদা লইয়া গঠিত 
হহয়াছে। যে বুটিশগভর্ণমেণ্ট চিরকাল প্রচার করিয়া আসিতেছে যে 
তাহারা চলিয়া গেলে ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধন্ম ও জাতির আত্ম-কলছেই 

ংস হহবে, তাহাদের সন্মুখহ প্রমাণিত হইল যে রণক্ষেত্রে এবংজাতির 
স্বাধানতা সংগ্রামে জাতি-ধন্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীর প্রক্য সম্ভবপর । 
তাহারা প্রমাণ কগিয়াছে বে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উপস্থিতিই ভারতবর্ষের 
সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ ও কলহের মূলে । আজাদাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতা! 
ছিলেন বাঙ্গালী--এই বাহিনীতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে আসাম 
পর্য্স্ত এবং হিমালয় হইতে কন্ঠাকুমারিক! পধ্যনস্ত সকল স্থানের ভারত- 
বায়ীহ ছিল। যে গুর্ধারা ভারতে বৃটিশ রাজবের শ্রেষ্ঠ স্তস্ত বলিয়া ঘ্বণিত 
হয় তাহারাও দলে দলে আজাদ হিন্দ ফোজে যোগ দেয়। সকল ধন্ম ও 
জাতির সমঘয়ে গঠিত এই ফোজে কোনদিন গোলধোগ বা বিভেদের স্যষ্টি 
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হয নাই | বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম বা জাতির উপস্থিতিতে ফৌজের আভ্যন্তরীন 
শঙ্খল। নষ্ট ভয় নাই । বুটিশ ভারতীয় বাহিনীতেও যে সকল গোলষোগের 
কথা শুনা বায এথানে তাহার কিছুই শুনা! বায় না । ইভা যে কতবড় 
কৃতিত্বের কথা তাহ] ভাঁবিলে অবাক হ্রইতে হয। বুটিশ শাসনের কুপাঁয় 
এবং বন যুগের দাসত্বের ফলে আমাদের দেশে বন্ধ অন্ধসংস্কার শিকড় 
গাঁড়িয়াছে | বহু শিক্ষিত ও উন্নত সম্প্রদাষও এই সকল কুসংস্কার 
হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই । সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা এখনও 
দেশের মধ্যে প্রবল । এই মকল বিভিন্ন মতাবলম্বীদের এক প্রকান্ত্রে 
গ্রথিত করা ষে কতবড় সাংগঠনিক কৃতিত্বের পরিচষ তাহা ভাবিলে 
অবাঁক হইতে হয়। এন প্রক্য প্রতিষ্ঠার জন্ক তাহারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন 
করেন । শিক্ষ!, মিটিং ও বক্তৃতাদ্বারা ফৌজের সৈনিকদের বোঝান ভইত | 
এভিন্ন ফৌজের ভিতর সহ-ভোজন প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন 
ধর্মাবলম্বীদের জন্ ভিন্ন ভিন্ন পান্নার ব্যবস্তা না করিযা মকলেবই খাছ্য 
একস্থানে প্রস্তত করা হইত । সকলে একত্র বসিযা আহার করিত । 
কেবল আমিষ ও নিবামিধাশীর পার্থকা বজাঁব বাথা ভক্ত । এইভাবে 
ফৌজের ভিতর হইতে দ্বণা, ভুত্মার্গ গুভৃতি কুসংস্কার অবলুপ্ত হইয়া যাঁষ। 

ফৌজেব ভিতর শিক্ষা এত উন্নত ধরণের ছিল যে, সেখানে কোন, 
প্রকার ইতরজনোচিত আলোচনা হইত ন!! অথবা মছ্যপায়ী দেখিতে 
পাওয়া! যাইত নাঁ। সকলেই এক মহান আদর্শে আত্মবলিদান 
করিয়াছিলেন । 

শ্রীমতী ম” লখিত বিদ্রোহিণী তনয়ার ভাষেরীতে নিয়লিখিত মন্তবাটি 
রভিয়]ছে-- 

্্বাধীনতালাভের উদ্দেন্ত সিদ্ধ হইলে সান্্রদায়িকতার সমাধি 
রচিত হইবে । ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ 
আন্দোলনের সময় ছিদ্দুরা কি মুসলমানদ্দের মসজিদে ও মুসলমানগণ কি 
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হিন্দুদের দেবালয়ে নিমন্ত্রিত হয় নাই ? সাম্প্রদায়িকতা কেবল সেই সব 
দাস মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই বিস্তার লাভ করিতে পারে-- 
বাহাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য শাই, স্বাধীনতালীভের স্পৃহা! নাই । 
সাম্প্রদায়িকতা! আলন্যপরায়ণ ধনীর ছুলালদেরই শোভা পায় তাহারা 
দেশের শত্রু 15 

১৯৪২ সালের ১২ই জুলাই শত্রুর প্রচাঁরকাধ্য সম্বন্ধে স্থভাষচন্দ্র এক 
বক্তৃতায় বলেন-_“আমাদের শক্ররা এক নৃতন ধুয়া তুলিয়াছে ষে এখানে 
হসলাম লাঞ্চিত হইতেছে-_-আমরা হসলাম-বিরোধী । আপনারা জানেন 
এই অভিযোগ কিরূপ ভিত্তিহীন । আমাদের অস্থায়ী গভণমেন্ট ও জাতীয় 
বাহিনীতে অনেক মুসলমান নিষুক্ত হইয়াছেন । ফৌজে বে সকল মুপলমান 
অফিসার আছেন তাহার কেউ নগন্ত পন । তাহারা সকলেই অভিজাত 
মুসলমান বংশের সম্তান এবং তাহারা সকলেই দেরাছুন সমর বিগ্ভালয়ে 
শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমাদের শ্ক্ররা যাহাহ কেন না বলুক 
তাহাদ্দের এই মিথ্যা প্রচারে আমাদের কিছুই আসে ষায় না। জগৎ 
তাঁহাদের এই মিথ্যায় কদাপি বিশ্বাস স্থাপন করবে না ।» 





0তভজ্িশ 
নেতাজী স্ুভাষচজ্দ্রের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব । 


“দেবতার দীপ্ত হত্তে ষে আসিল ভবে 
সেই রুদ্রদৃতে, বলো, কোন রাজা কবে 
পারে শান্তি দিতে । বন্ধনশৃঙ্খল তার 
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার-_ 
কারাগার করে অভার্থনা” 


__ রবীন্দ্রনাথ 


£তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও ; তৃমি দেশের জন্তা সমন্ত 
দিয়াছ 3-.....তাঁই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ। হুর্গম' 
পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিডাঁইয়! চলিতে হয়; কোন্‌ বিশ্তাত অতীতে 
তোমারই জন্ত তো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইযাছিল। কারাগার শুধু 
তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নিশ্মিত হইয়াছিল--সেই তো তোমান 
গৌরন! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধা কার? এই ষে অগণিত 
গ্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্তভার, সে তো কেবল তোমারই জন্ত ! দুঃখের 
ছুঃসহ গুরুভার তুমি বহিতে পার বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা 
তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন ! মুক্ষিপথের অগ্রদূত! পরাধীন“ দেশের 
থে রাঁজ-বিদ্রোহী ! তোমাকে শত কোটি নমস্কার 1” 

. _শরতচন্দ্র ( পথের দাবী ) 

মণ্ডকধর্মী আমরা উটপক্ষীর দৃষ্টিসহায়ে সফলতার গজকাঠি দিয়া 
মাচ্ছষকে বিচার করি । হ্বাঁমলেটের স্তাঁয় শিক্তিয় তার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া 
অসারযুক্তি ও অতিনৈতিকতার বেড়াজালে আমাদের কর্মশক্তি পঙ্থ 
হইয়াছে । জ্ায়-অন্তায় হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিকে ঘোলাটে 
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করিষা ফেলিযাছে--রাঁজনৈতিক আলোচনায় অবাস্তব নৈতিক আদর্শ- 
প্রবণতা সহজ সতা ও মীমাংসার পথ আচ্ছন্ন করিরাছে । তাই, একপ্রকার 
শৌখিন নীতিবোধ সার্থকতা ও সাফলোর বাটখারা দিম মানুষের বাতি 
ও কাঁধ্য কলাপকে তৌল করিযা লইতেই আমরা অভ্যন্ত । রাজদ্রোহী জর্জ 
ওয়াশিংটন সাফল্য লাঁচ করিয়া শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকরূপে বিশ্বপৃজিত চইয়া- 
ছেন; আর স্থভাষচন্দ্রের আপাতণ্যর্৫থতা তাহাকে কুইস্লিং ও দেশপ্রোহী 
অপবাদ দিয়াছে । এট আঁজ্মাদরস্বীত যুক্তি-বিলাসীদের বালভাফিত বহুদর্শী 
প্রজ্ঞাবানদের হাদির খোরাক যোগায়। স্কুল পাণ্ডত্যদস্ত ও স্যার্থহুষ্ট 
সংস্কারের মোতবন্ধন উদার উন্ুক্ত বিচারের ক রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। 
তাই, মুক্তিসাধনের হুর্জয সন্কল্প ও ত্যাগমাহাত্মের চেখে মচম্তত্ব বিচারে 
সফলতার সহজবোধ্য যুক্তি অধিকতব প্রাপান্ত লাভ করিয়াছে । 
ইংরেজদের কুৎসিৎ 'অপপ্রচার ও মিথ্যাভীষণ বিদেশীর কপোলকল্লিত 
ইতিবৃত্ত জ্ুভাষচন্দ্ের অনিন্দ্য দেশপ্রেমকে বতই ব্যঙ্গ করুক না কেন সত্য 
কখনই প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। ইংরাজের রাঁজদণ্ড সত্য ও ন্যায়ের কঠরোধ 
করিতে পারিবে না। স্থভাষচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ও অপাধান্ 
ব্যক্কিত্ব-গৌরব মিথ্যা ইতিহাসের অনুশানকে বিদ্রপ করিয়া ব্বকীয় 
মহিমায় প্রতিষ্টা লাঁভ করিবে। 

“্বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস 

অষ্রহাস্তপবে,- 
তব পুণ্য চেষ্টা বত তঙ্করের নিস্ষল প্রয়াস__ 
৬ এই জানে সবে ॥” 
“অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ। 


ওগো মিথাময়ী, 
তোমার লিখন-পরে বিধাতার অবার্থ লিখন 
হবে আজি জয়ী । 


২৮০ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


যাভা মরিবার নভে তাঁন্ধারে কেমনে চাপা দিবে 
তব ব্জবাণী। 
যে তপস্ত্া সত্য তারে কেহ বাঁধা দিবে না ত্রিদিবে, 
নিশ্চয় সে জানি | 

এই পৃথিবীতে এমন ছুই-একজন মানুষ দেখিতে পাই ধাহাদের সম্বন্ধে 
আমাদের অভ্যস্ত খিচাব-বুদ্ধি খাটে না-আমাঁদের মাপকাঠি দিয়া মাপিলে 
কিংবা আমাদের নিক্জিতে ওজন কক্সিলে বাহাদের মন্ুস্বত্বের ঠিক ঠিক 
পরিমাপ হয় না । আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, আদর্শ ছোট, আমাদের জীবনের 
পরিধি সংকীর্ণ; কাজে, আমাদের আদর্শ দিয়া তাহাদের বুঝিতে'যা ওয়া 
তুল। ভয়ত উহাতে তাহাদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়। হইবে না_-আঁমাঁদের 
'অকৃতজ্ঞতার মাতা আরও বাড়িরা যাইবে । অতীতে অনেক মহাপুকুষের 
আবিভাব হহয়াছে বাহারা মানুষের হাতে কেবল লাঞ্ছনা ও নির্যাতনই 
সহিয়াছেন। তাহাদের অসাধাবণতই বুঝি এই দুর্ভোগের জন্ঠ দায়ী! কিন্ত 
তাহারা আত্মত্যাগের ারাহ আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন-নিঃশবে 
লাঞ্ছনা ও নিষধাতন সহ্য কবিযাই লেখকের মনে স্থায়ী আসন লাভ 
করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, যুগে যুগে তাহারাই আমাদের নীতি 
ও আদশ.বাধকে উন্নত করিয়া! দেন__বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত ও সংস্কার- 
মুক্ত করিয় দেন। হহাতেই তাহাদের জীবনের সার্থকতা-_ছুঃখ ও 
লাঞ্ছনা ভোগের চরম পুরস্কার ইহাই । নিজেদের জীবনের বিনিময়ে 
তাহারা উচ্চতর আদর্শকে প্রাতিষ্ঠিত করিয়া দেয়-__-অনাগত কালের 
ঘাঞীপথে পথ-নির্দেশ দিয়! বাঁধংজগতের সভ্যনা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে 
অক্ষয় অব্দান রাখিয়া যায়। স্ভাষচন্জ্র এই শ্রেণীর মাচ্ষ। ভারতের 
অভ্যন্তরে তাহার রাজনৈতিক জীবন আপাত-ৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে 
বহির্দেশে আভাদ হিন্দ আন্দোলন জর়যুক্ত হয় নাই । কিন্তু তাহার অন্রান্ত 
দুরঢৃষ্টি, অপরিমেয় সাহস, প্রথর ব্যক্তিত্ব, ভীস্ষ বিচারক্ষমতা ও অনন্ত 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৮১ 


স্থলভ রাজনীতিজ্ঞান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নূতন পথ প্রদর্শন 
করিয়াছে-তীশার মহুনীয় আত্মত্যাগ মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকের 
সন্থুখে এক অত্ুযুজ্জল আদশ স্তাপন করিযাছে। সুুভাষ5ন্দ্রের আপাত- 
ব্থত! ও পরাজয বিছ্যুদ্গর্ভ মেঘের স্কাঁয় অন্তগূ সাফল্যের আলো কচ্ছটায় 
উদ্ভাসিত হইযাছে | 
সভাষ্চন্দ্রের কশ্ন ও নাধনা দেশবাসীর আত্মচেতনাকে উদ্ধন্ধ করিয়। 
_আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিযা এক খিপাট ও অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ 
ও দেশপ্রেমের উন্মাদনা কটি করিযাছে । জাতীষ মুক্তি-এতে দীক্ষিত 
স্বাধীনতার সৈনিকের নে হাঁজীর জীবনাপদ হইতে নিঞ্চাম স্বার্থ-কলুষহীন 
দেশসেবার পাঠ শিখিযা লইবে--শিখিযা লইবে অকপট ক্ষুরধার 
স্পষ্টভাঘণ, 'অনিবাঁণ আপোষহীন সগ্রামশীলতা, শৃঙ্খলা ও সংযমনাধনা, 
' সংগঠননৈপুণ্য ও বিপ্রবমূলক কমতৎপরতা গণ-সংযোগ-ও-মংগঠন-মূল ক 
শৃন্খলাভগ  কমান্ুরাগ)  কর্মযোগী নেতাজীপ জীবনাদশ "আমাদের 
মুক্তিসাধনায় মহীকঃতি-নদন গঠনের কাজে উৎ্লাহ দিবে” জীবন চচ্চাঁয় 
ও চরিরগঠনে শক্তি ও শ্রেরণা যোগাহবে। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের 
কোটি কোটি নর-নারী আবাল-বুদ্ধ-বনিত! 'আজ স্ুুভাবচন্দ্রের নাম জপ 
করিতেছে । তাহাদের অজ্তরের রাজসিংহাঁসনে সুভাষচন্দ্রের স্থান নিপ্দি 
হইয়া গেছে--কালের অমোঁধ শাসন তাহাকে টপাইতে পারিবে না 
“ভে রাজতপস্থী বীর, তোমার সে উদ্দার ভাবনা 
বিধির ভাগারে 
সঞ্চিত হইয়া জোছে, কাল কতু তার এক কণা 
পারে হরিবারে ? 
তোমার সে প্রাণোত্সর্গ, ব্বদেশলগ্মীর পূজাঘিরে 
সে সত্যনাধন, 
কে জানিত হয়ে গেছে চিরধুগবুগান্তর-তরে 
ভারতের ধন।” 


২৮২ বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্র 


সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ও ভারতের বাহিরে 
জাতির মুক্তি সংগ্রাম পরিচালন! করিয়া কংগ্রেস ও জনসাধারণের 
মধ্যে বিপুল শক্তি সঞ্চার করিয়া দিধাছেন। থণগু-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে 
এক অথণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের বন্ধনে বাধিয়া দ্রিতে চাহিয়াছিলেন মহাবিপ্রবী 
নেতাজী । এখানে ন্যাঁয়-ন্যাঁয়, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তুলিলে আমাদের 
বিচার-বুদ্ধিকে অযথা ভারাক্রান্ত, কুয়াসাচ্ছন্ন ও কাপশ্তহু্ করা হুইবে। 
এই প্রশ্ন তুলিলে ভারতবর্ষের মহামানব রামচন্দ্রঃ শ্রীকষ্ চন্দ্রগুপ্ত, 
বিক্রমাদ্িতা, আকবর, শিবাজী প্রমুখ বাষ্ট্র নায়কদের কীণ্ডিও ম্লান হইয়। 
যাইবে। জীবনের ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধিতে পূর্ণাবয়ব মন্থুস্তত্্‌ 
সাধনার ভিত্তিতে মানবসেবাঃ মানবমুক্তি ও মাতৃভূমির মুক্তিসাধনীয় চরম 
আত্মদানের মূল্য স্বীকার করিলে নেতাজী স্ুুভাষচন্দ্রের স্থান গ্রীকবীর 
লিওনিডাঁস, ইটালীর গ্যারিবল্ডী__ম্যাজিনি, ওয়াশিংটন, লেনিন, সান্‌- 
ইয়াৎ-সেন্‌, মাইকেল কলিম, ডি. ভ্যালেরা, কামাল আতাতুর্ক, জগলুল 
পাশা প্রমুখ প্রখ্যাাতনামা আত্মত্যাগী রাখট্টরবীরদের পার্খে সগৌরবে 
চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে । 

ওপন্কামিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশবন্ধুর সম্বন্ধে তাহার 
একটি রচনায় লিখিয়াছিলেন, “পারাধীন দেশের সব চেয়ে বড় 
অভিশাপ এই যে, মুক্তি-সংগ্রামে বিদেশীদের অপেক্ষা দেশের লোকর্দের 
সঙ্গেই মানুষকে লড়াই করিতে হয় বেশী।” এই উক্তি স্থভাষচন্দ্রের 
সম্বন্ধেই সমধিক প্রযোজ্য । ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে স্থভাষচন্দ্রের রাজ- 
নৈতিক জীবন কংগ্রেসী উপরওয়ালাদের “সারমেয় রাঁজনীতি্র বিরুদ্ধে 
প্রবল বিদ্রোহ ও আপোষহীন সংগ্রামের এক সুদীর্ঘ ইতিহাসপ। কংগ্রেস 
হাইকম্যাণ্ডের সহিত মতাবধোধ নিদারুণ মর্মপীড়াদায়ক হইলেও স্কুভ/ষ- 
চন্দ্রের অসমান্ত চারিত্রশক্তি ক্ষমতালোলুপ কংগ্রেসনায়কদের স্বণ্য ষড়যগ্ত্রের 
কাছে কদাচ পরাজয় স্বীকার করে নাই। কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একক 


বিপ্লবী স্বভাষচক্র ২৮৩ 


সংগ্রাম করিয়াছেন তথাপি স্থুভাষচন্্র স্বকীয় আদর্শ ও বিশ্বাসকে বিসর্জন 
দেন নাই। শিবাঁদলমাঝে শার্দ,লের যে অবস্থা হয স্বদেশে স্বভাষচন্্ের 
অবস্থা কোথাও কোথাও অন্ুরূপই হইযাঁতিল। উপযুক্ত ক্ষে্৫ে শভীমচ্্র 
স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জবল ভষটযা প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন। পরাধীন ভারতে 
পিঞ্জরাঁবদ্ধ যে ব্যাস্রের অমিতবিক্রম স্থৃপ্ত অবস্থায় ছিল ভাঁরতের বাহিরে 
তাঙাই সহশ্রধাবাঁয় অপৃব ভাম্বরছ্যুতি বিকিরণ করিধা দিজ্বগ্ুল মালোক- 
রশ্িচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিযা তুলিষাছে। ভম্মাচ্ছাদিত বহি অগ্কূল 
আবছাওয়ায় প্রদীপ্ত হইয়াছে । স্থভাঁষচন্দ্রের যে বাক্কিত্, যে তোঙ্োদ্ুপ্ুরূপ 
আজ মধ্যাহমার্তণ্ডের মত কিবণ জাল বিস্তার করিয়া অবিশ্বাপী, পরশ্ী- 
কাতর ও দীনাত্ম। ব্যউবিলামীরদের চোখ ঝলসাইযা ধিষাঁছে ভারতবর্ষে 
তান্ভার সহকর্মীরাও পৃবে তাহার সেই পরিচয পান নাই । মহাআ্াজী 
“বলিয়াছেন-“8996  (2]] 0061006 ?)1 1015 746001006010898) 
90106381011) 270 01008201000 01116070810) 6০ 1110 01815 2166 
1713 99087017017 11015 ৮ কবির ভাষায় বলিতে পাবি-- 
“অখ্য'ত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে বরাজবৈরাগী, 
গিরিদরীতলে 
বর্ষার নির্বর থা শৈল বিদারিয়া উঠে লাগি 
পরিপূর্ণ বলে 
সেই মতো! বাহিরিলেঃ বিশ্বলোক ভাবিল বিস্মবে 
যাহার পতাকা! 
অন্বর আচ্ছন্ন ধরে, এত কাল এতক্ষুত্র হয়ে 
কোথা ছিল ঢাকা ।” 
* পূর্ব এশিয়ায় সংগ্রামরত ভারতসন্তানদের মধ্যে দেশপ্রেমের বিশ্ময়- 
কর উন্মাদনা ও কর্মতৎপরতা যাহার প্রত্যক্ষ করিয়াছে _নেতাজীর 
পঞ্চাশতম জন্মদিবসে কলিকাতার বুকে জনসমুদ্রের উত্তাল জলধি তরঙ্গ 


২৮৪ বিগ্রবী সুভাষচন্দ্র 


যাহারা দেখিযাছে তাহাদের মনে শ্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে__ 
স্ুভীষচন্দ্রের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও দেবছুর্লত সম্মানের মূলে কোন 
ন্্রজালিক শক্তি কাজ করিতেছে? কোন্‌ গুণে সুভাষচন্দ্র ভারত ও 
ভারতের বাহিবে কোটি কোটি মানবের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন? 
কোন্‌ সন্মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া ধনী তাহার যথাসর্বন্থ সমর্পণ করিয়া পথের 
ভিক্ষুক সাজয়াছে' মাত। প্রাণাধিক পুত্রকে স্বেচ্ছায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে 
ঠেলিযা দিয়াছে, স্ত্রা তাহার প্রিয়তমা স্বামীকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া 
মবণ-মহোতসবে শিসজ্জন দিয়াছে_পুরুষ তাহার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় দান 
করিয়াছে, নারী সবৃর্গের অলংকার খুলিয়া দিয়া নিরাভরণ! সাজিয়াছে ? 
কোন্‌ বাছ্মন্ত্রবলে নেতাজী অগণিত নর-নারীর হৃদয় ভয় করিয়া 
লইয়াছেন? ভারতের বাহিরে নেতাজীর যে দেবোপম চরিত্র, হৃদয়মা বুর্যয, 
বীর্যা ও প্রেমের অনবদ্য সমন্বর+ অনমনীয় ব্যক্তিত্ব অসংখ্য মানবের জদ 
আাকষণ করিযাছিল, যে অতুপনীয সংগঠন প্রতিভা? উদ্ভাবনীশক্তি ও 
সমরনৈপুণ্য লোকবিশ্রত আজাদ হিন্দ গভর্ণমেন্ট ও ফৌজের প্রতিষ্ঠা 
করিষা বিশ্বের খিল্মগ় উৎ্পাপন করিয়াছে জগতের ইতিহাসে এক 
অবিস্মরণীয় 'অধ্যায় রচনা করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করাও 
আমাদের অনভ্যস্ত ও অপটু লেখনীর অসাধ্য । 

১৯৪৩ সালের ২রা জুলাই নেতাজী পিঙ্গাপুরে পৌছেন। এ দিনের 
শ্রীমতী ম” লিখিত “বিদ্রোছিণী তনয়ার ভায়েরী”তে নিয়োক্ত বিররণটি 
রহিযাঁছে £- 

“মুভাষবাবু নাজি আপিলেন। স্ত্রী-পুরুষ” শিশু-বৃদ্ধ নকলেই তাহাকে 
স্বাগত জানাইতে ছুটিল। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রশংস।প “ন এক স্বাস- 
রোধ-কারী দৃশ্ত ! ভারতীয়, মালয়ঝাসী, চীনা ও জাপাশীদের এক ৰিক্াট 
জনসমুদ্র সেই মহাবিপ্রবীকে একবার চোখে দেখিবার জন্ত আকুল জা গ্রহে 
কড়াহুড়ি করিয়া ছুটিল। অপেক্ষমান জনতার সে কী গভীর উৎকণ্ঠা! 


বিপ্লবী স্বভাষচন্দ্র ২৮৫ 


খজুদুঢ় ভংগী, গৌরবে অনমনীয় উচ্চ শির এবং যুখে তুবনভূলানো হাদয়- 
রঞ্জন ভাঁগি লইয়া স্ভাষবাবু সকলের চিগ্ত হরণ করিলেন । মনে মনে 
আমাদের দৃঢ় প্রতায জন্মিল-__-এই সেই নেতা বাহার উপর আমরা পুর্ণ 
আছ্া স্থাপন করিতে পারি, যিনি আমাদের বাঞ্ছিত লক্ষে পৌছাইয়া 
দিবেন । ফটো গ্রাফে তাহার চমৎকার অঙ্গ-পৌস্ট৭ ও পুরুষোৌচিত দীর্ঘ গঠন 
প্রকাশ পায় না। আমাদের চ্াানসারী লেনের অফিসে স্তানুশ কর্মীদের 
সহিত তাহার সাক্ষাতের সময আমি তাহাকে ভাল করিয়া লক্ষা করিলাম । 
তাভার হাঁসির সম্মুখে কোন বিরোধিতাই টিকিতে পালে না” 

১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই বিদ্রোহিণী তনয়ার ডাযেবীতে লিখিত 
চঈযাছে £ | 
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২৮৬ . বিপ্লবী সুভাষচন্জ্র 


সার্থক নেতৃত্বের সবগুলি উপাদানই স্ভাঁষ চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় 
ছিল। স্থভাষটন্ত্রের বাগ্মিতা সর্বদা শ্রোতৃবৃন্দের অন্তস্তল স্পর্শ 
করিত। তাহার অটল বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত সিদ্ধান্তের 
বিরোধিতা করিতে কেহ সাহসী হইত না। তাহার ব্যক্তিত্বের চৌশ্বক- 
শক্ত প্রভাবে প্রবলতম শক্র ও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত । মানব 
চরিত্রে তাহার গভীর অন্তদৃষ্টি বিক্দ্ধবার্দীর দুর্বলস্থানটি দেখিতে পাইত। 
তাহার দৃড়তাবাঞ্জক ভাখ-ভাঁঙ্গমা, অবিচলিত আত্মপ্রত্যয়,। প্রগাঢ 
রাজনীতিজ্ঞান, সুঙ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অকাট্য যুক্তি বিপক্ষীয়দের 
স্বপক্ষে আনিতে সমথ হহত। নেতাজীর ব্জ্রাদপি কঠোর ব্যক্তিত্বের 
সম্মুখে কুটচক্রী জাপানী রাষ্ট্রনায়কদের কুটিল চক্রান্ত শোচনীয় ব্যর্থতাস্র 
পর্যবসিত হহয়াছে। অনমনীয় দৃঢ়তার সহিত তিনি ভারতবাসীর স্বাজাত্য 
গৌরব ও আত্মসম্মানবোধকে জাপ সাজ্াজ্যবাদীদের প্রচণ্ডতম প্রতিরোধ, 
ও প্রতিকূলতার মধ্যেও অপরিষ্লান অটুট রাখয়াছেন। নেতাজীর 
ব্যক্তিত্বের সামান্ত পরিচয় তাহার অন্তরঙ্গ শিদ্ত ও সহকমী শা'নওয়াজের 
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১৯৪৪ সালের ২৭শে সেপ্টেগ্কর তারিখের “বিজ্বোহণী তনয় 
ডায়েরীতে লিখিত হইযাঁছে ঃ 

“অন্য হেড.কোয়ার্টার্সে জুভাষবাবুর সংগে আমার দেখা হইল। তিনি 


বিপ্লবী সুভাষচজ্জ ২৮৭ 


ষে সময়ে বাহির হইয়া! আসিতেছিলেন ঠিক সে সময়েই আমিও ভিতরে 
ঢুকিতেছিলাম। তাড়াতাড়ি আমি সৈনিকের ভঙ্গিতে স্থিরভাবে গ্াড়াইয়। 
“জয় হিন্দ বলিয়া সামরিক কায়দায় অভিবাদন করিলাম" ..আমি 
তাহাকে বলিলাম, “দিল্লী রেডিও আপনাকে স্বপ্রবিলাসী বলিয়া প্রচার 
করিয়াছে? | 

নেতাজী একমিনিটকাল চুপ করিয়া! রহিলেন। পরে তিনি উত্তর 
করিলেন। কথাগুলি তাস্ত ধীরভাবে বলিলেন-_ক্রোধের ভাব একটুও 
প্রকাশ পাহল না। মনে হইতেছিল যেন প্রত্যেকটি কথ তিনি অস্ত্রের 
গভীর অন্তশ্তল হইতে উচ্চারণ করিতেছেন । তিনি কহিলেন, ওর! আমাকে 
স্বপ্রবিলাসী বলে । আমি ম্বীকার করি যে আমি ন্বপ্ুবিলাসী, সমস্ত 
জীবনই আমি স্বপ্ন দেখিযাছি। ছেলেবেলা হইতেই আমি স্বপ্ুবিলাসী, 
কত স্বপ্পই না দেখিতাম ! কিন্তু আমার সকল স্বপ্পের সেরা স্বপ্প--আমার 
জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ম্বপ্র-ষে স্বপ্ন আমি দেখিতে ভালবাসি তাহ 
হইতেছে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্র। ওর! মনে করে স্বপ্ন দেখাটা বুঝি 
একটা মন্ত দোৌষ। আমি কিন্তু ইহাতে গব অনুভব করি। ওদের কাছে 
আমার স্বপ্র ভাল লাগে না-কিন্তু সে ত নতুন কথা কিছু নয়। ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার স্বপ্র ষ্দি না দেখিতাম তবে ত দাঁসতের শৃঙ্খলকেই শাশ্বত বলিয়া 
মাঁনিয়া লইতাম। আসল প্রশ্ন হইতেছে, আমার ম্বপ্প সফল হইবে কি না। 
আমি দেখিতেছি দিনে দিনে আমার স্বপ্ন বাস্তবে বিকশিত হইয়া 
উঠিতেছে । এই যে ভারতের জন্ত যুক্তি ফৌজ গঠিত হইল এ আমার 
একটি স্বপ্নের বাস্তবন্ধপ 1» না, তাহারা ঘষে আমাকে স্বপ্র বিলাসী" বলে 
ইহাতে আমি কিছুই মনে করি না। আবহমান কাল হইতে স্বপ্র- 
ঝ্পাসীদের স্বপ্রের উপরেই বিশ্বের প্রগতি নির্ভর করিয়া আছে । সে 
স্বপ্ন অপরকে শোষণ করিবার স্বপ্ন নয়ঃ সাআজাবিস্তারের স্বপ্ন নয় অন্তায়" 
অবিচারকে চিরস্থায়ী করিবার ম্বপ্প নয়-সে স্বপ্র প্রগতির স্বপ্ন, বৃহত্তম 


২৮৮. বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্র 


জনসংখ্যার প্রভৃততম স্থথ-সাধনের স্বপ্নঃ সকল জাতির স্বাধীনতা ও 
মুক্তির স্বপ্ন? 

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে স্ভাষচন্্র ম্যানিলাঘ আসিলে জাপানী 
সংবাদিক ভাগিওয়ারা স্থভাষচন্জর সম্পর্কে নিম্নোক্ত সুন্দর বিবৃতিটি প্রদান 
কারি 

“১৯৪৩ সালে নভেম্বর মাসের ঘটনা । চমত্কার একটি দিন। 
ম্যানিলার সমুজ্রোপকৃলে লুনেটা পাকে সুঙগীষন্দ্র গেলেন জোস রিজলের 
মমর মৃতিতে মাল্যদান করিতে । এই মুভিটি খুবই গ্রসিদ্ধঃ কেননা জোস 
রিজল ছিলেন ফিলিপাহনের আ্রেষ্ দেশপ্রেমিক এবং মুক্তি সংগ্রামের 
শহীদ । মূত্তিণ পাঁদদেশে শত শত ভারতীমের এক পিবাট জনতা স্ুভীষচন্দ্রকে 
ঘিরিয়া ধরিল। - জনতা উচ্চক5 সুহ্মুহঃ “জম ভিন্ন +১ ধবনিতে বন্থুকে 
জানাইল তাঠাদেন অভিনন্দন । ফটোগ্রাফাবর! ফটো তুলিবে-বহও 
দাড়ালেন জনতার সংগে । ফটে! লওয়া শেষ হইলে বন্তক্ষণ কাটিয। গল 
তনি নুড়ন না। জনতা নিক্দ্ধ গম্ভীর নীরবতার মধ্যে মোন, অচঞ্চল 
দৃষ্টিতে বিজলের মূর্তির দিকে সুশাসন 'াঁকাইঈয়া রঙজিলেন ; স্বাধান 
ভারতেধ গ্রতীক মঙ্ষিত আজাদ ভিন্দ পতাকা প্রভাত সমীরণে ইতস্ততঃ 
আন্দোলিত, বিরাট মুত্তির পাদদেশে স্থভাষচতন্্রর 'অপিত ফলের রাশি -- 
এক কথায় সমগ্র অনুষ্ঠানটি উৎসবের রূপ ধাবণ করিরাছিল | সাগ্রতে 
গ্রাতীক্ষমান নীরব জনতার সম্মুখ তিনি সতুষ্ণনয়নে মুদ্তির দিকে তাঁকাইয। 
রঠিলেন । 

এইরূপ ঘটনায় হয়ত কেহ কেন স্ুভাষচন্দ্রকে ভাবগ্রবণ বলিয়া মনে 
করিলেন। িস্তুর্তীহার সহিত কখনও বদি কাহারও আপ” হৃইঘ। 
থাকে তাহার এই রকম ধাবণা হইবে বলিষা সামার মন হয় শা? 
পক্ষান্তরে আমার বু সহকর্মী আমাকে বলিযাছেন যে, তীহারা তাহার 
শান্ত-সমাহিতভ ভাৰ 'এবং গভীর চিন্তাণীল ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন । 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ১৮৯ 


সাংবাদিক সম্মেলনে তাহার আচরণ ধীর, স্থল অথচ অতীব দৃঢ় । তিনি 
কদাচিৎ হাসিতেন। কিন্তু হাসিলে মৃছ ও মধুর হাসি হাসিতেন। আমায় 
মনে হয়, হৃদয়াবেগ ও স্তায়যুক্তির মধ্যে তিনি অবিচলিত সাম্য রক্ষা 
করিয়! চলিতেন ।৮ 

হাগিওয়ারার বর্ণনায় স্ুভাষচন্দ্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বঃ নিবিষ্ট ও 
ধ্যানগল্ভীর প্রকৃতি জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে । মুক্তি সংগ্রামের শহিদের 
বিগ্রহ মুক্তি-পূজারী স্ুুভাষচন্দের অন্তরে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি 
জাগাইয়া দিয়াছে । হৃদয়াবেগ ও দৃঢ়চিত্ততা যুক্ত ৬ইয়া তাহাকে দিব্যকাস্তি 
ও অনুপম সৌন্দর্য দান করিয়াছে । 

স্ুভাঁধচন্দ্রের বিনয়-নত্র, 'অমায়িক ও মধুর ব্যবহার সকলের চিত্ত জয় 
করিয়া লইয়াছিল। তাঁহার ন্নেহাসিক্ত অন্তঃকরণ, ক্ষমাণীল উদার 
"মনোভাব কঠোর ব্ক্তিত্বে কোমলতা ও মারুধ্য মাথাহয়। দিয়াছে | 
১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই শ্রীমতী ম-তাহার “*বিড্রোহিনী তনযার 
ডায়েরী”তে লিখিযাছেন 17905 15 ১9206012 চাস 10525701610 
619 25 007 065]1 10011505 ঘ161) 0110 1)601719. 100 19 ৫৬ 
00158109786 60 তম070)05) 8100 ০1011900900. [ও 5509৪ 010 
৩৮০) 1501) 6106 00561965006 01172104500 1080185 17117) 210 
168 1080151)998 609 896 17100 01 61101) 13170, 98610%5 2৮০31 
ড181650 ০00৮ 91009. 0 010 19057 26 6106 2269 6260 09 
€90.01 1015 096. 09 11660 109] 010) 9080 00200 1061 
€15 17110 10195817008 00 1818 109 160. 129 081190. 1797 
€])061)01, 


* টোকিওতে বাল-সেণাদলের (0836 ০০91:0৪ ) নিকট এক পত্রে 
স্ুভাঁষচন্ত্র লিখিয়াছিলেন--**[ু 17952 7509 ৪0708 0৫ 200 070 7 3০ 
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আমার ছেলে-মেয়ে 1) নেতাজী তাহার প্রিয় বাল-সেনাদলকে কী 
গভীর সনেট না করিতেন ! 

একদিন সুভাষচন্দ্র এক সামরিক হাসপাতাল পরিদর্শনে আসিয়া 
দেখেন একটি সাধারণ সৈনিকের গায়ে কোট নাই-_-সে শীতে নিদারুণ 
কষ্ট পাইতেছে। নেতাঁজী তৎক্ষণাৎ নিজের কোটটি খুলিয়া সৈনিকের 
গাষে পাইয়া দিলেন । সৈনিকটি এই অপ্রত্যাশিত মহৎ দান গ্রহণ 
করিতে প্রথমে ইতঃস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু নেতাঁজীর দান তাহাকে 
গ্রহণ করিতেই ঠইল। টসৈনিকটি শেষে কোটটি খুলিয়া রাখিয়! 
নেতাঁজীর কাছে শপথ করিল যে, ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত 
নেতাজীর দেওয়া এ কোট সে ব্যবহার করিবে না। 

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রিটাশ বিমান বাহিনী রেঙ্গুনের মিয়াং 
পভরে আজাদ হিন্দ ফৌজের হাসপাতালের উপর বোমা বর্ষণ করে| 
তাঁলপাতালের ছাদের উপর «রেডক্রস” পতাকা উড়িতেছিল তৎসব্েও 
শক্রসৈভোরা নিরীহ চলতশক্তিরহিত আহত সৈনিকদের উপর বোম! 
ফেলে । এ সংবাধ পাওয়া ন।এই তেত।জী অত্যপ্ত বিচলিত হইয়া! পড়েন । 
“এ কী নিমম "আক্রমণ রোগীদের উপর!” তিনি তৎক্ষণাৎ ড্রাইভারকে 
গাড়ী প্রস্তত করিতে হুকুম দিলেন। তখনও অবিশ্রাম বোমা বৃষ্টি 
হইতেছে । সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া নেতাজী নিজের জীবন বিপন্ন 
কবিয়া হাসপাতালে উপস্থিত ঠইলেন। সেখানে যাহা দেখিলেন 
তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। £এ-নব দুর্বল রোগীদের উপর 
শকত্ররা কি অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে !-_-এই কথা বলিতে বলিতে 
ইাহার ছুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল । 

নেতাজী রুগ্ন-অন্বস্থ সৈস্তধধের বিছানার গার্খে বসিয়। তাহাদের সেহা- 
গুশ্রষা কারতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেনঃ--আমি আর কে? এরাই ত 
সব। এরাই ভ স্বাধীন ভারতের বীর--দেশের ভবিস্তৎ আশা-ভরসাস্থল |” 
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১৯৪৪ সালের ২১ শে অক্টোবর নেতাজী মিংলাডনে প্রথম পদাতিক 
বাহিনীর সন্দুথে বক্তৃতা করিতেছিলেন । বক্তৃতা শেষ হইয়া আসিয়াছে 
ঠিক এমন সময় জাপ জঙ্গী বিমানকে মাথার উপর উড়িতে দেখা গেল। 
একটু পরেই বিমান আক্রমনের সঙ্কেতধবনি হইল । সংগে সংগে শক্র- 
পক্ষেরও কতকগুলি বোমার ও জঙ্গীবিমান আকাশে দেখা দিল। 
বিমান ঘাটি হইতে বিমান বিধ্বংপী কামানগুলি প্রচগুজীবে গোলাব্ষণ 
স্বরূ করিল । বিমানে বিমানে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। নেতাজী তখন 
সৈন্তালের অভিবাদন গ্রহণ কবিতেছিঙেন । তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়ে 
যাইবার জন্য নকলেই অনেক পীড়াপীড়ি করিল । নেতাজী প্রি হাসি 
হাঁসিযা সৈন্চদলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া শুধু বণিলেন, "স্বাধীনতা 
সংগ্রামের এই তিন হাক্সার “সন যদি নিশ্তীকভাবে দাড়াহয়া থাকিতে 
' পারে তবে আমিই বানা পারিব কেন ?” 

নেতাজী নিজের সুখ-ন্বাচ্ছন্দ্য সমণ্তই বিসর্জন দিযাছিলেন। দিবারাত্ি 
সামান্ত সৈনিকের ন্টায অবিরত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাইতেন। দিন 
রাত্রির মধ্যে ছুই ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাঁঠতেন । ভিন্দুঃ মুসলমান, মারাঠা, 
শিখ, খুষ্টান সকলের সহিত একছ্াানে বলসিষা আহার করিতেন । সকলে 
বে খাগ্ভ গ্রহণ করিত তিনিও তাহাই গ্রহণ করিতেন। সামরিক 
পরিচ্ছা পরিধান করিয়া আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের সদশ্যদের সংগে 
পিস্তল ও তরবারি লইয়া ঘুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন ও সৈল্তদিগকে 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। দিনের পর দিন তাহাদের সংগে থাকিয়া 
সমান দুঃখকষ্ট সহ করিতেন । রণক্ষেত্রে আসিবা'র সময় তিনি সাধারণ 
সৈনিকের মত মাত্র দশ দিনের থাগ্য-সামগ্রী পৃষ্ঠে বহিয়া আনিতেন। 

* স্বদেশে সুভাষচন্দ্র সাম্রাজ্যবাদা পেষণবন্ত্ে সতত নিপ্পিঃ ভইয়াশ 
ছিলেন--কারাগৃছের কঠোর শাসনে ছুঃখভোগ ও কচ্ছুনাধনের অসাধারণ 
ক্ষমতা অর্জন করিপ়াছিলেন ; তাই, পূর্ব এশির়ায় মুক্তি-নংগ্রামের সর্বাধি- 
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নায়কের পদে সমালীন হইয়া সেনিক জীবনের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও 
ছুঃখ-কষ্টকে তিনি অকুষ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইয়াছেন। সহকর্মীদের সুখ 
ও "রামের দিকে চাহিয়া নিজের সমস্ত স্ুখ-সন্ভোগ পরিত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেন ব্লিযাই কেহ তাহার গন্ত চরম আত্মত্যাগেও কুষ্টিত 
হইত না। সুভাষচন্দ্রের অনিন্দা দেশপ্রেম তাঁচাদ্দিগকে পবিত্র স্বদেশ- 
মন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিস-ত্যাগ ও সংগ্রামের মহান ব্রতে দীক্ষা 
দিয়াছিল । 

১৯৪৪ সালের ২৬শে জান্রমারী শ্বাধীনতা দিবসে নেতাজী স্থভাষচন্ত্র 
রেঙ্কুনের এক বিরাট জনসভায় বক্তা করেন। সভার প্রারস্তে 
নেতাঁজীকে মাল্য ভূষিত করা হয়। বক্তৃতা করিবাঁর সময় তিনি ফুলের 
মালাটি হাতে জড়াইযা বাখিযাঁছিলেন। নেতাজীর বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে 
আোতবগের উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে উঠিল। হঠাঁৎ তিনি এক' 
মতলব ফার্দিলেন। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ তাহার মালাটি 
কিনিতে প্রস্তত আছে কিন! । এই মালার বিক্রযলব্ধ অর্থ ফৌজের 
ধনভাগ্ারে যাইবে__হহাও তান জানাহলেন। 

সংগে সংগে দর উঠিতে লাগিল । প্রথম ডাঁক হইল ১ লক্ষ টাকার। 
এক লাখ --দেড় লাখ-তিন লাখ--চার--সোৌঁওয়া চার__ছয়, সাত--- 
ক্রমেই দর চড়িতে লাগিল । এক ধনী পাঙ্চবী যুবক সবপ্রথম দর হাকে। 
যত দর উঠিতে পাকে সেও দর বাঁড়াইতে থাকে । যখন সাত লাখ টাকা 
ডাক হইল যুবকটি অত্যন্ত ধিচলিত হইয়া পড়িল। কিন্তু নেতাজীর 
গলার মালাটি ভাগর চাছ-ই । সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। সৃভাষ- 
চন্দ্রের মঞ্চেরদিকে ছুটিয়! গিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল-_-“নেতাজী, 
আদি আপনার মালার জঙ্চ সবন্থ দিতে চাই--আমার শেষ কপর্দক 
পর্যন্ত ।”বলিতে বলিতে উত্তেজনায় :যুকটি কাপিতে শাগিল। সুভাষচন্দ্র 
ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া: কহিলেন : "তোমার 
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স্বর্দেশপ্রেম অতুলনীয় । এ মালা তোমারই । তোমার সায় দেশ প্রেমিকই 
এই গৌরব মুকুটটির যোগ্য অধিকারী |” এ সব কথা কিছুই যুবকের 
কানে গেল না) সে তখন পরম তৃপ্তি ও শ্রদ্ধার সহিত নেতাঁজীর মালাটি 
বুকে চাপিয়া ধরিয়াছে । কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল £ “ন্তাজী, আজ আমি 
জাগতিক সম্পদের মোহপাঁশ কাটাইয়াছি। আজ হইতে আমি ফৌজের 
সত্য হইতে চাই । আমার দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে আমি জীবন 
উৎসর্গ করিলাম । আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, নেতাজী |» 
ন্তাক্জীকে ঘে তাঁরা কতখানি গৌববের আসনে বসাইযাঁছিল এই 
ঘটন! হইতে তাহার কিঞিৎ পরি পাওয়া যাহবে। নেতাঁজীর কণের 
মাল্যটি লাভ করা তাশারা মন্তস্মজীবনের সবশ্রেষ্ঠ সন্মান বলিয়। ধরিয়া 
লইয়াছিল। 
"১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর আজাদ হিন্দ সৈল্কগণ কতক 
ধতীনদাঁসের স্মতিদিবন ও শহীদ দিবস প্রতিপালিত হয়। রেুনের 
জ্ুবিলী হলে এক মহুতী জনসভায় লক্ষ ল্গ ন্র-নারী সমবেত হইয়াছিল । 
স্ভাষচন্্র আবেগময়ী ভাষাধ 'এক ওজস্থিনী বক্তৃতা করেন৷ সুঁভাষচন্ত 
বলিয়াছিলেন---'আমাদের বন্দিনী জননী জন্মভূমি আজ শ্বাধীনতালাভের 
জন্য অধীর হইয়। উঠিয়াছেন। মুক্তি না পাইলে তিনি আর বাঁচিবেন 
না। কিন্তু স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মতাগের প্রয়োজন। যুক্তির 
জন্য স্মেচ্ছায় তোমাদের সকল বৈভবঃ সমস্ত শক্কি-বাহা কিছু তোমরা 
মূল্যবান মনে কর--সকলই ত্যাগ করিতে হইবে । অতীতের বিপ্লবীদের 
স্কায় তোমাদের সকল আরাম, সকল মুথ-শ্বাচ্ছন্দ্যঃ সকল সম্ভোগ, 
সকল সম্পদ বলি দিতে হইবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমরা 
তোমাদের পুত্রদদের সৈনিক করিয়! পাঠাইয়াছ । কিন্ত মুক্তি-দেবী 
তাহাতেও তুষ্ট হন নাই। তাহার তুষ্টির গোপন রহস্য আমি 
তোমাদের কাছে উদধাটন কর্িব। আজ তিনি ফৌজ্ের জন্য কেবল 


২৯৪ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


সৈনিক চাঁকেন না-তিলি চাঙেন বিপ্রবী নারী ও বিপ্রবী পুরুষ-_ 
বিদ্রাহীদের দল যাহার! আত্মঘাতী বাহিনীতে (9119109 ৪085 ) 
যোগ দিতে গ্রস্তত--যাঁহাদের কাছে মৃত্যু ্ুব। এমন বিদ্রোহী আমি 
চাই যাহার! নিজেদের শোণিত শোতে শক্রকে নিমজ্জিত করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প। মুক্তি-দেবী এই দখবী লইয়] তোমাদের দ্বারে উপস্থিত-__ তোমরা 
আমাকে তোমাদের রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাঁণীনতা দিব। 
খাধীনতার দাবী হহ151১ নেতাজীর মর্সস্পশী আবেদন সমবেত জনতার 
মধ্যে আনিষা দিল আত্মবলিদানের ছুজ্জয় সঙ্কল্প। সকলে সম্মিলিত কগ্জে 
চীৎকার করিয়া উঠ্ভিল-_-“আমরা প্রস্তুত । আমরা আমাদের রক্ত দিব |” 
নেতাজী বলিলেন, “ভাবাবেগের বশে তোমরা যে সম্মত হইবে আমি ভা; 
চাঁহি না। আমি কেবল সত্যিকারের বিপ্রবীদের অগ্রসর হইয়া এই 
আত্মঘাতী বাহিনীতে যোগদানের শপথ গ্রহণ করিতে বলি। মনে রাখি 
এই বাহিনীতে যোগদানের অর্থ স্বাধীনতাদেবীর নিকট আত্মবলিদানের 
প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা! 1” প্রকাণ্ড হলঘরের প্রত্যেকটি কোণ হহতে 
সমবেত কের উত্তর আমিল আমরা স্বাক্ষর করিতে গ্রস্তত।৮  বজ 
গম্ভীর স্বরে নেতাঁজী কহিলেন--“নিজের মুক্যুর পরওযানা স্বাক্ষর সাধারণ 
কালীতে হর না। তোমাদের নিজেদের রক্তে এই স্বাক্ষর করিতে হইবে |” 
জনগণের মধ্য এক অন্তত সাড়া পড়িয]! গেল। প্রত্যেকেই নিজের 
রক্তে স্বাক্ষর করিয়া আত্মঘাতী বাহিনীর প্রথম শহীদ হইতে চায়। 
“পড়ি গেল কাড়াকাড়িআগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি 
তাড়াতাড়ি |+» তারপর বনুক্ষণ ধরিয়া! চলিল নিজেদের রক্তে নিজেদের 
মৃতার পরওয়ানা স্বাক্ষর । 

সকলের মনে নেতাজী ধে ক উন্মাদন! শৃষ্টি করিয়াছিলেন এই ঘটনা 
তাঞ্গার পরিচয শাওয়ঃ যাইবে । নেতাভীর বলিষ্ট নেতৃত্বে নেতাজীর 
আহ্বানে মন্রমুগ্ধ প্রবাসী ভারতীয়গণ মরণ-মহোৎসবে মাঁতিরা উঠিরছিল। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৯৫ 


আজাদ হিন্দ ফৌজের শেষ যৃদ্ধে স্ুভাঘচশ্র যখন দেখলেন জয়ের 
আর কোন আশাই নাই তখন তিনি তাহার সৈস্কগণ'ণক পশ্চাদপসরণের 
আদেশ দিলেন ! অধিনায়কের মারফত প্রদত্ত এই আদেশ তাভারা 
মানিতে চাঁঠিল নাঁ। এমনফি তাহারা বিদ্বোত করিধার উপক্রম 
করিল । কারণ তাহারা মনে করিল তাহাদের অপিনাঘক বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে বলিতেছেন 1 ভাঠারা বলিল 
--“আমাদের উপর দিপাহশালর নেতাজীর আদেশ আমাদিণকে দিল্লী 
পৌছিতে হইবে | কোন অবস্তাতেই তিনি আমাদের পশ্চাদপনরণ করিতে 
নিষেধ করিয়াছেন 1৮ অধিনায়ক ও £সন্তধাক্ষগণ অনেক বুমাতালেন- 
“কসামাদেব রণ-সম্ভাঁর নাই, মোটর বা! ড্রাঙ্গ নাত, খান নাই ছিমধ নাহি 
ঘাস-পাঁত! খাইয়া জাখন ধারণ করিযা আছি । জাপানারা তো £তিমধ্যেই 
পশ্চাদপসরণ করিয়াছে । এ অবস্থার পন্ডাদপচরণ করা ছাড়া আমাদের 
গত্যন্তর নাট 12 কিন্কু সৈল্সগণ তাহাদের সঙ্গমে অটল । ভাহাপা পিল” 
“আমরা ঘাস-পাতা খাহযা এ নাবত বাচিযা আছি । শ্বেদিন পান 
তাভাহ করিব । আমাদের গষধ-.পথা ছাঁড়াভ চলিবে । শেতাজান কাছে 
মুত্যুপণ করিশাছি ! নেতাজীর মর্মাদা লুক হতে দিব না। হম যুদ্ধ 
করিতে করিতে 'অগ্রনর হইব-_না হয় রণকেতে শেষ শবা। গ্রহণ করিব 1১, 
অবশেষে যথন তাহারা কিছুতেই রাজা হইতে চাতিল না তখন নেতালীর 
স্বহস্তলিখিত আঁদেশনামা দেখান ভইল। নৈন্যগণ ম্বাকৃত হচল। কিন্তু 
শোকে অধার হহ্বয়া শিশুর মত চীৎকার করিয়া কাদিতে লাগিল। 
ভারতকে পরাধীনতার শুর্রখলঘুক্ত করিয়া নেতাজীর হাতে স্বাধান ভারতকে 
তুলিয়া দিতে পারিল ন! বলিয়া আত্মগ্লানি ও ক্ষোভে তাহাদের মন ভরিয়া 
উঠিল । তাহারা বলিল--“নেতাভী, তোমার কাছে যে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলাম হতভাগ্য আঁমরা তাহা পালন করিতে পারিলাম না 1” 

নেতাজী সৈন্তদলের মধ্যে আদর্শ-নিষ্ঠা ও আত্মোৎ্নগের মহৎ 


২৯৬ বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ 


প্রেরণা জাগা্যাছেন-- তাহাদের বীর্ধয ও স্বাদেশিকতা উদ্রিক্ত করিয়া 
ছেন। ভার দুর্জয় সাহস, অদমা সঙ্কল্প ও মহনীয় আদর্শে অন্তপ্রাণিত 
হইয়া স্বাধীনতার সৈনিকের! মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার ঞ্ুবলক্ষ্য- 
পথে দুর্দাম বেগে ছুটিয়াছে । 

নেতাজীর বজকঠোর ও কুস্থম-কোমল ব্যক্তিত্ব শক্র-মিত্র সকলকে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল । স্ঠাহার চরিব্রবন্তা ও আঁদর্শগ্রীতি, আত্মত্যাগ ও 
অপরিমেষ কর্মশক্তি সকলের জদ্য ভরণ করিয়! লইঈয়াছিল। এই তেজস্ী 
ও শক্তিধর পুরুষের কঠোর অনমণীয় পাঁধাণ-কঠিন বাক্তিত্বের আঘাতে 
শত্রুর প্রতিকূলতা ও বিপক্ষের বিরোধিতা চূর্ণ-বিচুর্ণ তইয়া যাইত) 
অপরদিকে তাহার অতুলনীয় হৃদয়মাধুর্য তাহার চরিত্রের শ্লেহ-জরি 
কমনীযতা প্রচগ্ডততম শক্রকেও বশে আনিত। নেতাজীর ব্যক্তিত্বের 
এই চৌন্বকশক্কিই সাম্প্রদায়িকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সংস্কারের উদ্ধে লক্ষ? 
লক্ষ নর-নারীকে দেশপ্রেমে উদ্দ্ধ করিযাছিল ও একজাতীরতার 
সাধনমন্ত্রে সপ্ভীবিত করিয়াছিল। তাহার “দিল্লী চলো” ও “জয় হিন্দ» 
ধ্বনি এঠ অপাঁধ্য সাধন কগিরাছে । 


রক্তদানের আহবান-_ 

আজাদ হিন্দের অভিযাঁন শেষ হইযা যায় নাই । নেতাজী স্থভাষ্চন্দ্রের 
স্বপ্ন আভিও সফল হয় নাই। ন্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার ভার 
নেতাজী আমাদের উপর ন্বস্ত করিযা গিয়াছেন। মাতৃমুক্তির দায়িত্ব 
পাঁপনে সন্তান ক কখনও পরাস্মুখ হইবে? পদেখিও, তোমাদের হাতে 
ভারতবধেব জাতীয় মর্ষাদা যেন ক্ষুন্ন লা হয়।” *স্বাধীনতার জন্তু শেষ রুক্রু- 
বিন্দু দিও 1,--নেতাজীর এই আদেশ শিবেধার্যা কব্যি! স্বদেশমন্ত্রে আব 
আবার নূতন করিয়া দীক্ষা লইতে হইবে । নেতীজীব বাণী সর্বদা মনোমধ্যে 
জাগ্রত রাখিতে হইবে-_-“ভূলিও না মামুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় 





বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ২৯৭ 


অভিশাপ পরাধীন ভইয়া থাকা 15 156 80011081708 016 ৯০ 
61055 67091126101) 008১ 115০ পভারত যাহাতে স্বাধীন হইয়া গৌরব 
অজ্জন করিতে পারে সেজন্কা আজ মামাকে মরিতে হইবে | আজ 
আমাদিগকে নিজেদের বক্ষরন্তে মৃত্যুর ছাড়-পত্জ লিখিয়া দিয়া মুক্তিদেবীর 
কাছে শপথ করিতে হইবেভিষ স্বাপীনতা-লা হয় মৃত্য 12 এক চড়াস্ত 
সংগ্রামে পরাভব না, পশ্চাদপসরণ নাই । “জীবন-ঘুভ্যু পায়ের 
ভূত্য”, করিষা তুজ্জয নাহমে তব করিয়া কেস সন্গুখপানে অগ্রসর হইঙে 
ভইবে। “ভগবান বদ্দি চাহেন, আমরা শহীদর হায় মুভাবরণ করিব । যে 
পথ ধররিষা আমাদেব তেনাবাতিনী দির্ভীতে পৌছিবে, শেষ শযা গ্রভণ 
করিবার সময় আমরা একবার পে পথ চন্বন করিয়া লব । দিল্লীর 
পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী (৮ নেভাভীর উক্তি 088 
53611100716 11707615100 00110117101) 70 00676 0252) 0900 
116677)9. ভাত 01056 02260) গেছ চিএ (জিনা 62] 
1607 1৪ 2৩1১:16৮০0. এ দেখিতেছ শা, দিল্লীর লাল কে্লায় 
স্বারীনতা সংগ্রামের পথপ্রদর্শক কারারদ্ধ সৈনিকের মুক্তির আশাষ গভীর 
উৎ্কগ্ঠাভরে আমাদের জন্গ প্রতীক্ষা কবিয়া আছে ? দিল্লীর বডলাউপ্রাসাদে 
আজিও ঈংরাং্ের পতাকা জাতির কলঙ্ক '9 অক্ষমতার সাক্ষা বহন করিয়া 
ষ্প্ধীর সভিত উডডীন রহিয়াঙ্ে । নেতাজী বলিয়াছেন, “দিল্লীর বড়লাট 
ভবনের উত্তঙ্গ শীর্ষে যেধিন আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়িতে 
থাকিবে এবং যেদিন ভারতের মুক্তিফৌজ প্রাচীন লাল-কেল্লার অভ্যন্তরে 
বিজয় উৎসবে মাতিয়া উঠিঠব সেইদিন কেবল এই অভিযানের শেষ হইবে 1১ 
প্ষ্বাধীনতাই জীবন। ক্বাধীনতার জন্ত ভীবনদানে অবিনশ্বর গৌরব । 
য্জি স্বাধীন হইতে না পাবি হাসিতে হাসিতে মুত্যুকে আলিঙ্গন করিব।” 
“আমর! পরাধীন দেশে জন্ষিয়াছি একথা সত্য, কিন্তু স্বাধীন দেশে মরিব। 
দেশকে মুক্ত করিয়া মব্িব- আমন আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি। আর 


২৯৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


যদ্দি বা জীবনে মুক্ত ভারতবর্ষের রূপ দেখিতে নাও পারি তবে যেন 
ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে জীবন বিসর্জন করিতে পারি” চল্লিশ কোটি 
নর-নারীব সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধ করে সাধ্য কার? এ যৌবন 
জল তরঙ্গ রোধিবে কে? “মনে রাখিও এই বাঠিনীতে যোগদানের অর্থ 
স্াধীনতাদেবীর নিকট ন্াম্মবলিদানের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করা ।” 
নেতাঁজীর উত্ভি--+700 0১৭01 00001000010 9150701165 ৪৪ 
(৮97, 11110 0200৩ 1)358001710 %5])01) ০801 2100 0৮05 0176 01 719 
1115 60117101000 91 6076 008 1100 ৪00101005 109 00296 ১৪.৮০16০৩ 
1) (0 190 118 1)0100217 110,” মুতার জান্তা ওুস্ত্ত ভইযাই স্বাধীন তারণে 
কপ দিতে হইবে । “৬100 60০ 010০0 0? 1700001১)-]0ঘ 11) 
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বিপ্লবী স্বভা চন্দ্র ২৯৯ 
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£ --০১৮৫৭ সালের সিপাহী বিড্রোভের ঘটনাবলী পড়িতে পড়িতে যখন 
ইংরাজের জঘন্য ও নুশংস অত্যাচারের কথা চিন্তাকরি, আমার রক্ত টগবগ 
করিতে থাকে । যদি আমর মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে ঢা তবে যাহারা 
ব্রিটিশের পৈশাচিক ও অমানবিক অতাচারের কবলে পড়িয়া প্রাণ 
হারাইয়াছে তাদের মৃড্ার প্রতিশোধ লহতে হঠবে। ভারত আজ 
প্রতিশোধ চাঁয়। বারা নিরপরাধ মুক্কি-প্রেমিক ভারতীয়দের রক্তপাত 
করিয়াছে তাহাদিগকে স্বকৃত ছুক্কতের প্রাফশ্চিত্ত করিতে হইবে । আমরা 
ভারতবাসীরা শত্রুকে যথেষ্ট দ্বণ। করিতে শিখি নাহ । যদি তোমরা চাও 
থে তোমাদের দেশবাসিগণ অলোকসামান্ধ সাহসিকতা ও তেগ্জন্বীতার 
উচ্চশিথরে অধিরূট থাকুক তবে কেবল দেশকে ভালবাসিতে শিখিলেই 
চলিবে না_শক্রকে আন্তরিক ঘ্বণা করিতে শিখিতে হইবে। 

'আমি রক্ত চাহিতেছি। শক্রর রক্তপাত করিয়াহই কেবল তাহার 
অতীতের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ লইতে পারিব। কিন্তু, শক্রর রক্তপাত 
করিতে হইলে সবাগ্রে নিজেদের রক্ত দান করিতে প্রস্তত হইতে হইবে । 


৩০৩ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


কাজেই 'আমাদের কর্মক্রম হইতেছে আমাদের রক্ত দান করা। এ যুদ্ধে 
আসাদের বীরের রক্তশ্নোতে অতীতের কাপুরুষতা ও অক্ষমতার অপরাধ 
ক্ষালন করিয়া লইতে হইবে । বীর শহীদগণের রক্তই স্বাধীনতার একমাত্র 
মূলা । আমাদের সাহসী সৈনিকের রক্ত দাঁন--অপরিমেয় বীধ্য ও সাহস 
ভারতীয় জনগণের উপর ব্রিটিশের অত্যাচার ও শোষণের প্রতিশোধ লইবে ।, 

সকল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিকেরাই রক্তমূল্য দিয়! ত্বাধীনতা 
কিন্যাছে। নেতাজীর আশ্বাসবাঁণী ও আশীর্বাদ আমাদের জন্য রহিয়াছে 
_-অন্ধকারে ও রৌদ্রালোকে (স্থদিনে ও ছুর্দিনে), দুঃখে এবং সুখে, চরম 
দুর্দশাষ ও বিজয়ের আনন্দে আমি তোমাদের সঙ্গেই থাকিব। আপাতত 
তোঁমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্গ, যন্ত্রণা, সুদীর্ঘপথ ও মৃত্যু ছাড়া আমার কিছুই 
দিবার নাই। আমাদের মধ্যে কে বাচিয়া থাকিয়! ভারতবর্কে স্বাধীন 
দেখিবে, তাহার বিচার আজ নয়। এইটুকু আশ্বাসই আমাদের পক্ষে? 
যথেষ্ট যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং ভাঁরতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্ক 
আমর সবস্থ সমপ্ণ করিব 1” 

নেতাজী সুভাষচন্ত্রের নৃত্যুনংবাঁদ গুরচাঁরিত হইয়াছে 1 এতাঁৎ কেহই 
এই মৃত্যুসংবাদে আঙ্। স্থাপন করে নাই । মহাআ্া গান্ধী হইতে আর্ত 
করিয়া কোন নেতাই সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে নিঃসংশয় হন নাই। 
তাহার মৃত্যুপ্স সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচারিত সংবাদ, নানারণ জল্পনা-কল্পনা 
ও জনরবগুলি এই মুত্যুানংবাদকে ছুর্ভেন্চ রহম্যজালে আবৃত করিয়াছে । 
সমগ্র ভারতবাসীর সহিত আমরা নিবস্তুর এই কামনা করিতেছি, নেতাজী 
পুনরায় আমাদের মধ্যে আবিভূত হুইয়া আমাদের সকল সংশয় ছিন্ন 
করিবেন; উপযুক্ত মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করিয়া নেতাজী ভারভবর্ধকে 
তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে পন্লিচালিত করিবেন । ভাঁরতমাতার বন্ধন- 
শৃঙ্খল চূর্ণ কাঁরয়া তিনি তাহার আজীবনের ন্বপ্দু সফল করিবেন। 
ভারতবর্ষ শ্বাধীন হইবে। 


বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র ৩০১ 


ভারতের মুক্তিলাভকল্পে নেতাজী যে পথ বাছিয়া লইয়াছেন, সেই 
পথে মৃত্যুর আনাগোনা অবারিত--প্রতিমুহৃষ্ঠে মৃত্যুর সনুীন হইতে হয় । 
অতএব,মুক্তিসং গ্রাম-প্রচেষ্টায় নিরন্তর বিপদসগুলে জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তার 
মাঝে মহাবিপ্রবী নেতাজী যদি বীরের মুত বরণ করিয়া থাকেনই, তবে 
অনৃষ্টের সেহ নির্মম বিধানকে স্বীকার করিয়া লইবার জন্ত আমাদের প্রস্তৃত 
থাঁকিতে হইবে । এনতাঁজী বলিযাছেন--.“চ6 1019 ৬1791 008৭ 36 
[188,600 7১৮10619800 216 10001907691, 1010699 0257 00080 
৪00 60, [৮1৪ (1) 00050009716 61196 10080 110 6) 10] 0৮৫৮9 
এই মহাপ্রাীণ মহামীনবের অভ্রাঙ্ত নির্দেশ ও মভাবাণীই আমানের 
শোকে সাত্বনা দান করিযা পতন-অভূাদয়-বন্ধুর বাঙাপথে চলিবার প্রেরণা 
ধোগাইবে। 
«* আজাদ হিন্দ, ফৌজরূপ বিরাটক কীর্তি সাধন করিয়া দেশগৌরব 
নেতাঁজী সশ্রভাষচন্দ্র নবতম ও ভটম্বরতম মহিমায় আমাদের নিকট 
উদ্ভাসিত হইয়াছেন । ভারতের স্বাধীনতাসঃগ্রামের হতিভাসে ভাঙার 
সাধনা ও অক্ষয় অবদান স্বর্ণক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে ! যুগ যুগ ধরিয়া 
ভাবী ও বর্তমান ভারতের সম্তানগণ তাভার অতুলনীয় শ্বদেশ্খপ্রেম, তাগ 
ও আজীবন সাধনা হইতে নব নব প্রেরণা লাভ করিবে । নেতাজীর পৃ 
জীবন ও সাধনার মহব্বের উদ্দেশে কবির ভাষায় বলিতে পাঁরি-- 
“আজো বারা জন্মে নাহ তব দেশে 

দেখে নাই যাহারা তৌমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে 

দেখার অতীতরূপে আপনারে করে বাবে দান 

দূর কালে । তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়াগান 


মুক্তিহীন ।* 
বন্দেমাতরম্‌ 
জয় হিন্দ. । 


পরিশিষ্ট--(ক) 


স্ুৃভ্ঞাষচভ্ত্র সম্বন্ধে কবিগুরু বন্বীজ্রনাথেন্ন উদ্ভি 
দেশনায়ক 


সুভাঁষচন্জঃ 

বাঙ্গালী কবি আমি, বাঙ্গাসাদেশের এসে তোমাকে দেশনায়কের পদে 
বরণ করি । গীতায় বলেন, গ্ুরুতের রক্ষা ও ছুষ্কতের বিনাশের জন্ক 
বক্ষাকর্তা বারংবার আবিভূতি হন। ছুগতির জালে রাষ্ট্র ষখন জড়িত 
য়, তখনই পীড়িত দেশেব 'অন্তবেদনার প্রেরণা আবিভত হয় দেশের 
অধিনায়ক | রাজশাপনের দ্বারা নিম্পিষ্টঃ আম্মবিরোধের হারা বিক্ষিগ্ত- 
শক্তি বাংলাদেশের অনৃষ্টাকাশে ছুর্দোগ আজ ঘনীভূত | নিজেদের মধ্যে 
*দেখা দিয়েছে দুর্বলতা বাইরে 'একতে ভয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি । আমাদের 
অর্থনীতিতে কন্মনীতিতে শ্রেধোনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র । 
আমাদের বাষ্নীতিতে হানে দাড়ে তালের মিল নেই 1 ছুর্ভাগা যাদের 
বুদ্ধিকে অধিকার করেঃ জীর্ণ দেহে রোগেল মত, তাদের পেয়ে বসে 
ভেদবুদ্ধি_-কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনাকে করে পর, 
শরদ্ধেয়কে করে অসম্মান, *স্বপক্ষকে পিছন গ্রেকে করতে থাকে বলহীন। 
যোগ্যতার জন্ সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজ্াতিকে বিশ্বের দৃষ্টির 
সম্মুখে উদ্ধে তুলে ধরে মান বাচাতে ভবে, তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে 
ঈর্ান্থিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র যখন করতে থাকে, নিজের 
প্রতি বিদ্বেষ করে শত্রুপক্ষের স্পদ্ধাকে প্রবল করে তোলে । 

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তথন নারীর 
তিতরকার সমন্ত প্রন্থগ্ত বিষ জেগে উঠে সাংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে । 
অস্তর বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রন্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণ 
শক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একাস্তই চাই 
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এমন আস্মগ্রতিষ্-শক্তিমাণ শুর্নষের দক্ষিণ হস্ত ঘিনি জয় যাত্রার পথে 
ভাগাকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন । 

সভাঁমচন্দ্র তোমার রাষ্ত্রিক সাধনার আরস্ত ক্ষণে তোমাকে দূর থেকে 
দেখেছি । সেই আলো আ্াধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন 
সন্দেহ জেগেছে মনে? তোমাকে সম্পুর্ণ বিশ্বাম করতে দ্বিধা অন্ভব 
করেছি, কখনো কখনো! দেণেছি তোমার ভ্রম তোমার দুর্বলতা তা শিয়ে 
মন পীড়িত হযেছে । আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের 
আঁবিলতা আব নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট । বনু অভিজ্ঞতাকে 
আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন। কর্তব্য-ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার বে 
পরিণতি তাঁর থেকে পেয়েছি তে1মার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ এই 
শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা-ছুহখেঃ নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের 
আক্রমণে । কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি । তোমার চিভ্তকে করেছে 
প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা! অতিক্রম করে 
ইতিহাসের দুর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। হুঃখকে তুমি করে তুলেছ স্থযোগ, 
বিদ্বকে করেছ সোপান । সে সম্ভব হয়েছেঃ থেহেতু কোন গরাঁভবকে 
তুমি একীন্ত সত্য বলে মাননি। তোমার এই চরিত্র শক্তিকেই 
বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে 
গুরুতর । 

নানা কারণে আম্মীয ও পরের হাতে বাংলাদেশ বতকিছু স্থযোগ 
থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়দ্বনাকেই সে আপন পোক্ুষের আকষণে 
ভাগ্যের আশার্বাদে পরিণত করে তুলবে, এই ঠাই । আপাত পরাভবকে 
অস্বীকার করায় যে বল জাগ্রত হয় সেই স্পদ্ধিত ধলই তাঞ্চে শিরে যাবে 
জযের পথে, আজ ঢারিিকেহই দেখতে পাই বাংলাদেশে অকরুণ অৃষ্ট 
তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ। এই বিমুধতাকে অবজ্ঞা করেই সেযদি 
দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন 
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চক্রিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে বদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাগ্ারের ভালা 
ভেঙ্গে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে ঝাচবে, ভিন হুঃলময়ের পিঠের 
উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হতে হবে, এউ ছুঃসাহমিক অভিধানে 
উত্সাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা কবে তোমাকে আমাদের 
যাপ্রানেতার পর্দে আহ্বান করি । 

ছুঃসাধ্ায অধ্যবসাষে ছুগম লক্ষো গিয়া পৌছবহ্ যদি আমরা মিলতে 
পারি । আমাদের সকলের চেথে ছুরু5 সমস্যা এতখানেহ । কিন্তু কেন 
বলব “যদি”, কেন প্রকাশ করণ সংশয়? মিল্তেই হবে কেন না দেশকে 
বাঁচতেহ হবে । বাঙ্গালী অনৃষ্ট কক অপমানিত হয়ে নরবে না এহ 
আশাকে সমন দেশে ভুমি জাগিয়ে তোল, সাংঘাতিক মাপ খেধেও 
বাঙ্গালী মারের উপর মাথা তুলবে । তোমাব মধ্য অক্লান্ত তারুণ্য, আনন 
অঙ্কটের প্রতি মুখে আশাকে আব্চলিত বাখার ছুদিবার শক্তি আছে 
তোমার প্রকৃতিতে । সেই ছিধাছন্দমুক্ত মুক্ঠাজয় আশার পতাকা বাঙ্গালার 
জীবনক্ষেত্রে তুমি ধন কার আনবে সেভ কামনায় আজ তে।মাকে 
অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে | অদন্দিগ্ধ - দুটকঞ্ডে বাঙ্গালা বআজ 
একবাক্যে বলুক, তোমাব প্রতিষ্ঠার জক্ক তার আমন প্রস্তত । বাঙ্গালীর 
পরম্পর বিবোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে, আশ্মমংশয়ের নিরসন 
হোক ভোমার মধ্যে হীন্তা লজ্জিত ৪ দাঁনতা ধিক ত হোক তোমার 
আদর্শে: জয়ে পরাজদে আপন জত্মসন্তরম অক্ষ রাখার দ্বার তোমার 
মর্ধ্যাদা সে রক্ষা করুক । | 

বাঙ্গালী নৈয়াষিক, 'বাঙ্গালী অতি সুক্ষ যুক্তিতে বিতর্ক করে, কম্ু 
উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যযস্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধা? বুদ্ধির 
গর্ধে প্রতিবাদ করতে ভার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে বন্ধ সন্ধানে 
তাঙন্‌ লাগানো দৃষ্টিতে তার ওৎন্গক্য, ভুলে ষায় এই তাঁকিকত। নিষ্বর্ 
বুদ্ধিপ নিষ্ষল শৌখিলতামান্্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে তের নর, 

২৯ 
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স্যতঃ উদ্যত ইচ্ছার । বাঙ্গালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে 
নেতত্ব পদ্দে, সেই ইচ্ছা তোমাকে ক্ুষ্টি করে তুলুক তোমার মহৎ দায়িতে, 
সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিত্ববপকে আশ্রয় করে আবিদভূতি হোক 
সমগ্রদেশের আত্মন্বরপ | 

বাঙ্গলাদেশের ইচ্ছায় মুক্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গতঙ্গরোধের 
আন্দোলনে । বঙ্গ কলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্তে সমুগ্যত খড়গকে প্রতিহত 
কবেছিল এই ইচ্ছা । যে বনৃবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙ্গালী 
সেদিন এ্কাবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত কর! 
সম্ভব কিনা এ নিষে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, 
কেবল সে সমস্ত মন দিষে ইচ্ছা করেছিল । তার পরবর্তীকালের প্রজন্মে 
(?61)010101) ) ইচ্ছার অগ্রিগর্ভক্ধপ দেখেছি বাংলায় তরুণদের চিত্তে । 
দেশে তারা দ্রীপ জালাবার জনে আলো নিয়েই জন্মেছিলো, তুল করে 
আগুন পাগালঃ দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে করে দিল বিপধ 1 কিন্তু 
সেষ্ট দারুণ কুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতাব মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত 
ঠযেছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাঁওতো তা দেখিনি । তাদের 
সই তাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ- 
নিবেদন, আশু নিক্ষলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তার! ত নিভীক মনে 
চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে ধাঙ্গালার ছুঙ্জয় ইচ্ছাশক্তিকে । 
ইতিহাসের এক অন্বায়ে অসভিঞুত তাকণ্যের যে হাদয়বিদারক প্রমাদ 
দেখিয়েছিল তার উপরে ন্মাইনের লাঞ্ছনা যৃত মী লেপন.করুক ভবু 
কি কালো করতে পেরেছে তাও অস্তরনিহিত তেজোক্সিয়তাকে ? 

আমরা দেশের দৌবলোর লক্ষণ অনেক দ্বেখেছিঃ কিন্তু যেখানে 
পেয়েছি তারু প্রবলতার পরিচয় সেইথানেই আমাদের আশা ্রচ্ছন 
ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করেছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান 
ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে ; বাঙ্গালীর স্বভাবে যা কিছু 
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শ্রেষ্ট তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তিঃ তার নৃতনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, 
রূপস্ষষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দান গ্রহণ করবার সহঙ্গ শক্তি, এহ 
সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ "থকে কালের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে । দেশের 
পুরাতন জীর্মতাকে দূর করে তামাসকতাধ আবরণ থেকে মুক্ত করে নব- 
বসজ্জে তার নতুন প্রাণকে ক্শিনযিত করবার শ্াষ্টক্ভত্ গ্রহণ করে! তুমি । 
বলতে পার এত বড কাজ কোন একজনের পক্ষে সম্ভদ হতে 
পারে নাঃ সে কথা সত্য । বত লোকের দ্বার; বিচ্ছিন্নভাবেও সাধা হবে না। 
একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক ঠতে পারলে তবেহ 
হবে অসাধ্য সাধন । মারা দেশের বাথ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তারা 
কথন একলা নন 1 তারা দরজন!ন, স্বকালে তাকের আধকার । তারা 
স্তমানেরগরি-চুভায দাড়িযে ভবিষ্বতের প্রথম হর দযের অক্ণাভাসকে 
প্রথম প্রণাতর অথ্য নান করেন । “সহ কথা মনে রেখে আমি, আঞ্জ 
তোমাকে বাঙ্গালাদেশের রাষ্রনেতীর পঙ্ধে বরন করি। সঙ্গে সঙ্গে 
'আাহ্বান কার তোমার পার্থে নম দেখাক । 
এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাঙগলার্দেশকে আম প্রাদেশিকতার 
আঅভমানে ভারভত্ষ থেকে বিচ্ছিন্ধ কপতে চাহ অথথ! সেভ মভাস্সার 
শ্রতিঘোগী আমন স্তাপন করতে চাহ বাপ্রধন্দে যিনি পৃথিবীতে নৃতন 
গের উদ্বোধন করেছেন ভারতব্মকে ঘিনি প্রািন্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর 
কাছে। সমগ্র ভারতথষের কাছে বাংণার সম্মিপন যাতে সম্পুর্ণ হয, 
মূল্যবান হয়+ পাঁরপূণ ফলপ্রস্থ হয়, যাতে সে রিক্তশ্ক্তি হয়ে পশ্চাতের 
মাসন গ্রহণ না করে*্তারই জন্ত মামার এই আবেদন। ভারতবর্ষে 
রাষ্ট্রমিলন বজ্জের যে মহপনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার 
জুন্ত উপধুক্ত মাহুতির উপকরণ সাজিযে মানতে হবে । তোমার সাধনায় 
ংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজন্বা ঠোক”- 
তার আপন বিশিষ্টভায় উজ্জল হয়ে উঠুক। 
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বহুকাল পূর্বে একদিন আঁর এক সভায় আমি বাঙ্গালী সমাজের 
অনাগত অধিনাধাকৰ উদ্দেশে বাণীদুত পাঠিয়েছিলুম। তাঁর বসু বস 
পরবে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ 
করছি । দেঞে মনে তাব সঙ্গে কন্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব 
আমাব সে সমম আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন । আজ আমার শেষ 
কর্তবারূপে বাণলাদেশেব ইচ্ছাকে কেবল "আহ্বান করতে পাবি । সেই 
ইচ্চা তোমাঁব ইচ্ছাকে পূর্ণশক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক+ কেবল এই কাঁমন। 
জানাতে পারি । তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে. 
দেশের দুঃখকে তূমি ভোমাব আপন দ্বঃথ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি 
অগ্রসর ভয়ে আসছে তোমার চরম পুবস্কার বহন করে। 

(১৯৩৯ সালের মে মাসে স্থভাষচন্দ সম্বন্ধে কবিশুরুব এই ভাষণ 
লিখিত ও মুদ্রিত হয ; কি উহা তখন প্রচাঁবিত ভয নাই । সম্প্রতি এন 
বচনাটি দৈনিক আননাব!জার ও সাপ্তাতিক দেশ পতিকাধ প্রকাশিত 
ভইয়ছে )। 


| ২ এ 


[ কবিগুরু বখীন্রমাথ ১৯৩৯ সালেব ২০ শে মে মংপু হইতে শ্াযুক্ত 
অমিয় চক্রবন্তীকে লিখিত এক পরে কংগ্রেম প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন 
সম্পকে তাহার স্ুচিষ্তিত মতামত ব্যক্ত করেন । এই পত্রখানি এ বসব 
জুশাহ মানে “কংগ্রেম” নাম দিয়া 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত ভয়। নিয়ে 
উচ্ঠার কিযদংশ উদ্ধত তইল। কংগ্রেস চা্টকমাগ্ডেব তৎকালীন মনোভাব 
সম্বন্ধে কবির অভিমত বিশেষ কোতুহলোদ্দাপক ]1 

কংগ্রেস যতাঁদন আপন পরিণতির আরম যুগে ছিল, ততদিন ভিতরের 
দিক থেকে তার আশঙ্কার বিষয় অল্পই ছিল। এখন সে প্রভূত শক্তি ও 
খ্যাতি সঞ্চয় করেছে, অদ্ধীর সঙ্গে তাকে স্বীকার করে নিয়েছে সমস্ত 
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পৃথিবী । সে কালের কংগ্রেস থে রাজদরবারের কদ্ধ দ্বারে বৃথা মাথা 
খোড়াধুড়ি করে মরত” আজ সেই দরবারে তাঁর সম্মান অবারিত । 
এমনকি সেই দরবার কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করংত কুগ্ঠাবোধ করে না। 
কিন্তু মন্গু বলেছেন সম্মানকে বিষের মত জানবে । পথিবাতে ধে দেশেই 
যেকোন বিভাগেই ক্ষমতা অতি প্রভৃত ১যে সাঞ্চিত হযে উঠে এসখানেহ 
নে ভিতরে 'ভতরে শিজের মার (বিষ উদ্ভাবিত করে । ইহল্পিরিযালিজম্‌ 
বল, ফাাাসিজম ধল, অন্তরে [নজর বিনাশ নজেহ হষ্টি করে চলেছে! 
কংগ্রেসের অন্তর-সাঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তর মন্বংন্থোর কারণ হয়ে 
উঠেছে বলে সন্দেহ করি । বারা এর ,কন্তুষ্কলে 'এহ শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে 
আঁধকার করে আছেন, সঙ্কটের নময চাদের ধৈধ্যচ্যৃতি ভযেছে। 
[বচারুবুদ্ধি সোজা পথে গলে দি! পরম্পরেব প্রাত দে অদ্ধা ও সোজন্, 
ঘে বৈধত। রক্ষা করলে বথাথভা্ব কংগ্রসের বল ও সন্মান বন্মা হ'ত তা 
ব্যাভচার ঘউতে দেখা গেছে, এহ ব্যবার-বিকাতির মুলে আছে শক্তি 
৪ স্পর্ধার প্রভাব । খুষ্ঠান শাস্ত্রে বলে শ্বীতকায়া ০ম্পদের পক্ষে স্বশী- 
রাজোর শ্রবেশ পথ সঙ্কীণ, কেনন! ধনাভিমানা ক্ষমতা আনে তামসিকতা | 
কংুগ্রন মাজ বিপুল লম্মানের ধনে ধনী, এতে তার স্গগরাজ্োর পথ 
করেছে বন্ধুর । যুত্তির সাধনা তপন্ার সাধনা, সেভ তপশ্থা সান্বিক--এই 
জানি মহাত্মার উপদেশ । কিন্তু এত তপ:ক্ষেতে ধারা রক্ষকন্ধপে একক 
হয়েছেন তাদ্দের মন কি উদ্ারভাবে নিরাসক্ত? তারা পরস্পরকে আঘাত 
করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিক্ষুব্ধ সত্যেরহ জন্য । ষ্ঠার মধ্যে কি সে 
উত্তাপ একেবারে নেহ বৰ উত্তাপ শক্তিগর্বব ও শক্তিলোপ থেকে উদ্ভুত ? 
ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এহ যে শক্কি-পূজার বেদী গড়ে উঠেছে 
তার [ক স্পধিত প্রমাণ এবারে পাইনি খন মহাস্ালীকে তার তকেবা 
মুসোলিনী ও হিটলারের মর্দ্রকথা বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে 
পারলেন? 
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সত্যের যজ্ঞে যে তপক্থী কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছেন, তার বিশুদ্ধতা কি 
তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন শক্তিপুজার নরবলি স*গ্রভের কাঁপালিক 
ধাদের আদর্শ । আমি সব্ববান্তঃ করণে শ্রদ্ধা করি জহরলালকে যেখানে ধন 
বা অন্ধ ধন্ম বা! রাষ্ট্রপ্রভাব বাৰ্ি,গ্ত সঙ্ীর্ণ সীমায় শক্তির এদ্ধত্য পুঞজীভূত 
করে তোলে সেখানে তার বিরুছে তীর অভিনান । আমি তীকে গ্রন্থ 
করি কংগ্রেসের ছুগদ্ধারের ছ্বারীদেক মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত 
শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্তু করেনি? এতদিন পরে 
অন্তভ আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে 


লা রখ কত ল-- 
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আজাদ হিন্দ কীজ ও গভর্ণতমন্টেন্র ইতভিহ্রাস 

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুঘারী 1সঙ্গাপুরের পতন হষ ! বুটিশ সৈম্তগণ 
পৃধাহ্নেহই পলায়ন কারে এবং ভাভাদেব পলাষনেব জন্তু সকল প্রকার 
বাবস্থা পৃবেই করা হয়াছিল, 1কঙ্থ ভারতীষ সৈন্গণকে তাচাদের 
অনিশ্চিত ভাগোর উপর ফেলিয়া রাখা হয় । ইহার ফলে দিঙ্গাপুরের 
সমস্ত ভারতীয় সৈম্ত বিনাধুদ্ধে আত্মসমর্পন করে । এই সকল সৈল্গ ও 
প্রবাসী ভারতীয়গণের বুটিশ বিবাদী মনোভাব জাপালীদর কাজে 
লাগণইবার উদ্দেশ্রে ! ১৭৪ ফেব্রুয়ারী ) জাপানী ভেড কোধাট্টাসের মেজর 
ফুজিয়ারা কতিপয় ভারতীয়কে মামন্পণ করিযা পাঠান তিনি বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন ফে, বুটিশ শক্তি নিতান্ ছুবল এইং দিন দিন আরও দুবল 
হইয়া পড়িতেছে এব" পড়িবে স্থতরা: বটিশ শক্তিকে আঘাত ভারঁনবার 
ইহাই স্বর্ণ স্থযোৌগ। তিনি পপ্ামশ দেন+ ভাবতীয়গণ যেন ভারতের 
স্বাধীনতার জন্ত একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি প্রতিশ্রতি দেন, 
জাপানের তরফ হইতে সম্ভাব্য সকলপ্রকার সাহাযা দেওয়া হইবে । মেজর 


চে 
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ফুজিয়ারার উদ্দোহ্য ছিল জাপানের তাবেদার ভিসাবে একটি ভারতীন্র 
সমিতি খাড়া করা । কিস্ু যে ভারতীযগণ স্দীঘ বৎসর বুটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের শাসনযন্ত্রের তলাষ নিস্পেষিত হইয়া আসিতেছিলেন তাঙালা 
পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মমে বুঝিযাছিলেন 1 ঠাঁভারা ফুজিযারার এত 
আবেদনে সাড়া দিতে পারেন নাউ । শাভারা বুঝিধাছিলেন-ভাবতৈর 
স্বাধীনতা ভারতের ভিতরে এন" বাঠিরে ভাবভীয়গণ কণ্ঠকহ 'অজন করিতে 
হইবে। তাহারা বুঝিয়াছিলেম, ভারতীষ স্বাধীন বাঠিনীরই মুক্তিদাতা 
বাহিনী হিসাবে ভারত প্রবেশেব অধিকার আছে ; কোন বৈদেশিক শাক্কীর 
বাঁ বাহিলীর সে অধিকার নাই । এই দূদষ্টি অন্যায় তাহারা ফুজিযারাকে 
কোনক্ধপে এড়াইবার জন্চ বলেন যে, এ বষষে তাহারা আগে গভীরভাবে 
চিন্তা করিবেন এবং প্রয়োজন চলে পুনবার তাহার ( ফুজিযারার ) সহিত 
সাক্ষাৎ করিবেন । 

ইহার পর ৯ই এবং ১*হ মাচ ১৯৪২ সালে মালাংয়র বিতিম স্থান হইতে 
আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুবে একটি সভা করেন € ইতিমধো 
ভরাসবিহারী বস্থ মালয়ে শ্তামের একটি প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান 
কবেন) সিঙ্গাপুরের সভায় স্থির ভষ যে টোরক্িওতে একটি স্ুভেচ্ছা দল 
পাঠান হউক । এই প্রস্তাব জাপানীদের ঘোঘিত চচ্ছার বিরুদ্ধে করা 
হইরাছিল, করণ তাহারা চাহিয়াছিল একটি “অফিসিয়্যাল ডেলিগেশন? 
পাঠাইতে । তাভ। হইলে সেই ডেলিগেশন জাপানীদের নুথপাঙ ঠিসাবেত 
গণ্য হইত) কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কোনন্ধপেহ জাপানী তাবেদার 
হিসাবে গণ্য হইতে অস্বীকপ্নর করেন । 

ইহার পর ১৯৪২ সালের ২৮শে,২৯শে এবং ৩*শে মার শ্রারাসবিহারার 
সভ্ভীপতিত্বে টৌকিওতে একটি সম্মেলন বনে । এহ সম্মেলনে উপরিউক্ত 
শুভেচ্ছ! দলের প্রতিনিধিবৃন্দ ছাড়াও হংকং, সাংহাই ও জাপান প্রবাসা 
ভারতীয় প্রতিনিধিবুন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত 
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হয় বে, পুবএশিয়া-প্রবাসী ভ্রাঁরতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন 
আরম করিবার উচাই প্ররুষ্ট সময় ; এই স্বাধীনতা হইবে পৃ্স্বাধীনতা 
এবং সকল প্রকাঁব বৈদেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ; 
ভাঁবতের বিরুে সামরিক অভিযান এবং ক্রিয়া কলাপের অধিকারী হইতে 
পাঁবিব কেবলমাত্র ভাবতীযগণের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় স্বার্থে চালিত 
শ্বাধীন-ভারত বাহিনী ব' আজাদ হিন্দ ফৌঁজ। সকল ক্ষমত! আজাদ 
চিন্দ সঙ্ঘ পরিচালিত করিবে ; আজাদ ভিন্দ সঙ্বের একটি কর্মপরিষাদ 
গাঁকিবে; এই কমপরিষদ সামরিক প্রয়োজনে জাপানের নিকট হইতে 
নৌবল, বিমানবল প্রভৃতি চাচিতে পারেন, ইত্যাদি । এই সম্মেলন আরও 
একটি উল্লেখযোগা প্রস্তাব করেন ঘে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাপনতঙ্জ রন! 
কবিবার অধিকার ভারতভূমিতে স্বযং ভারতী নেতৃবৃন্দের উপরই 
বতিবে। ভারতে জাতীয ক্ংগ্রেসই সেই অধিকারের মালিক । এই 
সম্মেলনে স্থির হয় যে, আরও ব্যাপক ভিত্তিতে বাংককে একটি পতিনিধি 
সম্মেলন আহ্বান কবিতে ভবে এবং তথা হইতেই সরাসারভাবে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোষণা কবা হাব । 

এষ্ট প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ সালের ১৫ই হইতে ২৩শে জুন পধ্য্ত 
ব্যাংককে একটি প্রতিনিধি সম্মেলন বসে । জীপান, মাঞ্চকুও, হংকং, বার্মা, 
বোণিও, জাভা, মালয় ও শ্যাম £ইতে ১০* জন প্রতিনিধি সম্বেভ হম । 
ভারতীয বাহিনী ভইতেও প্রাতনিধি আসেন ( ইহারা যুদ্ধবন্দী )। 
এহ সম্মেলনে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের মূল নীতি নির্ধারিত, হয়; 
ঘথা_- 

১। ভারতবর্ষেব স্বাধীনতার জন্ত পূব এশিরার প্রবাসী ভারতীয়শণকে 
লইয়া একটি আজাদ হিন্দ স্ব গঠন কফিতে হইবে 

২। আজাদ হিন্দ সক্তেের আদর্শ, ক্ার্মক্রম ও সকলশ্রকার পৰিকল্পনা 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, কার্থক্রদ ও উহার 'পরিকল্পন! অজ্যাযী 


চর 
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অন্ুক্ত ভইবে। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসেব নেতৃত্ব মানিয়া চলিতে 
হইবে। কণগ্রেসের আন্দোলনের সহিত যোগসুত্র সাধন করিতে 
হইবে । 

৩। পুব এশিষার ভাব্তীয বাহিনী ভইতে এবং ভারতীয় বে- 
সামরিক জনসাধারণের মধ হইতে সৈল্কা সংগ্রহ কারা একটি আজাদ 
হিন্দ ফৌজ গঠন কবিকে হইবে । 

৪ | ভ্ারতঝ্ধর প্রতি এবং এই নলগঠিত আজাদ ভিন্দ সজ্বের প্রতি 
জাপানীতদর নীতি কি স্পষ্টতীবে ঘোষলে করার জন্ধ জাপানী কতপিক্ষর 
কাছে দাবী জানাতে হহবে। 

এইবপে বাংকক সম্মেলন »ভতে গণতান্ত্রিক প্রতিনাধত্ের ভিত্তিতে 
আজাদ হিন্দ সক্গঘ গঠিত ভইল 1 উচ্চার সঙ্ঞাপতি হষ্টলেন আহানবিচানা 
বন্থ। সিঙ্গাপুক উক্ত সঙ্গের প্রধান কর্মস্থল হঈল। একটি কেন্দ্রায় 


পরিষদ গঠিত হল এবং পুহ এশিয়ার প্রত্যেক দেশে হ্হার শাখা নজৰ 
স্টাপিত ভইল । এহ সময গান্ধীজীর নেতা কহগেস ১৯৪২ সালের ৮ 
জগ “ভারত ত্যাগ কর? প্রন্মীর গ্রহণ করিলেন সমগ্র ভারতবধ 
দ্ু্টি মন্ত্রে দীক্ষিত হইল--করেজে ওর মরেছে | ভারতবাপী দাবানল 
জ্বলিয়া উঠিল! ভারতবর্ষের সমস্ত কংগ্রেস নেতাকে তড়িৎ আক্রঘণ 
গানিষ! বটিশ শক্তি কারারুহ্ধ করিল ; সতম্্র সম কংগ্লেসকর্মী, জনগণ 
বুটিশের গুলীতে প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগিলেন, বুটিশ বিমান হহতে বোদা 
ব্ধণের ফলে গ্রাম, নগর ধ্বংস হইতে লাগিল। এই সকল সংবাদে পূর্ব 
এশিয়ার সর্বত্র অভূতপূর্ণ চাঞ্চল্য এবং অদম্য কমোত্সাহ চুড়াস্ত লীলার 
ঠেলিয়া উঠিল । এ চাঞ্চলাকর পরিস্থিতিতে এইবার সর্বপ্রথম ক্যাপ্টেন 
এমাহন সিংয়ের অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ ফোজের গঠনকার্য আরম্ভ 
ছইল । মালয়ে বে সকল ভারতীয় সৈম্ত আত্মসমর্পন করিয়া ছিশ, 
তাহাদের লইয়াই বাহিনী গঠনের প্রাথমিক কমুগুচী অন্ত হইতে 
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লাগিল! মালয় প্রবাসী জার্তীয়গণের নিকট আবেদন জাঁনাইলে 
আশাতিরিক্ত সাড়া পাওয়া যাইতে লাগিল । 

এঠ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিরা জাপান ভডকাহয়া গেল । ভারতীয়- 
গণের এই স্বাধীন প্রচেষ্টা জাপান কিছুতেহ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পাত্রে 
নাহ । বরঞ্চ সাআ্রাজ্যবাদা জাপানের মনেও ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি 
ভইযাছিপ। সুতরাং জাপানা কত পক্ষের নচিত আজাদ হিন্দ ফৌজেব 
কমপারিষদের সর্ষে সঙ্বষ বাধিয়৷ উঠিল । প্রধানতঃ দুইটি কারণে তিক্ততা 
চরম শুহযা পড়িলঃ বেমন-- 

১। কমপরিষদ দাবা জানাইয়াছিলেন, ভারতবষ+ পূৰ এশিযা এবং 
আজাদ হিন্দ সজ্মের প্রতি জাপানের নীতি কি ইহা জাপান অনতিবিলম্বে 
ঘোষণা করুক । জাপান উত্তরে জানাহযাছিল, কতক গুপি মামুলা জবাব । 
যেমন ভারতকে সাহাব্য করিতে জাপান প্রস্তুত, ভারতে রাজ্য বা অধিকার 
বিশ্তারের কোন ছুরভিসন্ধি জাপানের নাই, হত্যারদি। কিন্তু কমপরিষদ 
জাপানী গবণমেণ্টের এ মামুণা ভরবাব সন্তোষজনক খলিষা গণ্য করিতে 
পারেন নাই । 

২। সম্পূর্ণভাবে জাপানগণ কতৃক পরিচালিত হয়াকুরো কিকান 
নামক 'পায়াস্ন” িপাটমেন্টের অফিসীরগণ আজাদ হিন্দ ফোৌগের 
কাধকলাপে হস্তক্ষেপ কারতে আনিতেন । স্তরাং ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর 
মাসেহ চরম সঙ্কট ঘনাহয়) উঠিল । মাল.ব গঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজকে 
জাগণনী সমরকর্তাদের আদেশ অনুসারে বামায় স্থানান্তরিত করিতে 
কমণরিষদ অস্বীকার করিল! জীপানাদের ক্বন্তান্ত অনেক দাবী 
সরাসরি অগ্রাহা করা হইল। কমপরিষদকে না জানাইয জাপাশীনা শই 
ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজেব কর্ণেল এন এস গিলকে গ্রেপ্তার করিলে, 
অবস্থা চরমে গিয়া পৌঁছে । ইহার প্রতিবাদে পরিষদের সভ্যগণ পদত্যাগ 
করেন, ইহাতে শ্রারাসবিহারী অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন এবং জানান 
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তিনি অনতিবিলম্বে জাপান যাইবেন এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে জাপানীদের 
স্পষ্ট নীতি কি তাহা টোকিও গবর্ণমে্টের নিকট হইতে বাহির করিবেন । 
ইতিমধ্যে সঙ্গের কার্য চলিতে থাকিবে । এহ সময মালয়-শাখা প্রজ্তাব 
করেন যে, শ্রারাসবিষারী বস্থাকে এতদ্বার! অশ্ররোধ করা যাইতেছে যে, 
তিনি প্রধান প্রধান বিষষে টোকিও গব্ণুমেট্টের মতামত ও নীতি কি 
তাহা জানতে সম্ভাব্য চেষ্টা করুন এবং টোকিও গণর্ণমেণও ঘোষণা, 
বিবৃতি বা অন্ত যে কোন প্রকার উপায়ে ঠা, বত শীত সম্ভব জ্ঞাত 
করুক । ইতিমধে। সজ্বের কাজ পবের মতই চলিতে থাকিনে, কিন্তু 
টোকিও গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা বা বিবুতির পরই কেবলমাধ। নৃতনভাবে 
অগ্রসর হওষ। বাইবে। 

এই যখন অবস্থা তখন হধাকুরে কিকান আজাদ হিন্দ সঙ্বকে হীনবল 
(করিবার জঙ্ত একটি প্রতিবন্ধী দল গঠন করিল। উহার 'অফিসারগণ 
আজাদ হিন্দ সজ্ঘের বিরুদ্ধে একটি গুপ্র যব আন্দোলন সংগঠন কবিতে 
লাগিলেন এবং নিজেরাও তাবেদার 'অনচব লইয়ী আজাদ ভিন সঙ্ঞের 
বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্ধ এবং মিথা রটনা সক করিলেন ১৯৪৩ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মালযঘ শাখা কমিটি তিনর্দিন মিটিং ও আলোচনার 
পর শ্রীরাসপিহারীর নিকট একটি ম্মীরকলিপ পাঠাইতে মনস্ত করেন। 
এই ম্মারকলিপি যথাস্থানে পৌছিবাব পৃ জাপানীরা গোপনে তা 
হন্তগত করিয়াছিল । তাহারা মালম শাখার সভাপতি শ্রী এন্‌ রাধবনকে 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য শ্রীধুক্ত রাস্বিভারী বন্র উপর চাঁপ 
দ্বিতে লাগিল । ফল ঠীরাঘবন পদত্যাগ করেন । উক্ত শাখার অন্তান্থ 
সভ্যগণ খুঝিলেন যে, পদত্যাগই ভাপানীদের কাম্য, কেননা, তাহা হইলে 
স্াপানের তাবেদারগণকে লইয়া সঙ্ঘ পুনগঠিতত করা যাইবে ও আজাদ ভিন্ব 
সঙ্ঘ সম্পূর্ণভাবে জাপানীদের পুন্তলিকা” হইবে । এই সকল বিবেচনা 
করিয়া শ্রীরাধবনের পরে আর কোন সভ্যই পদত্যাগ করিলেন না! 
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১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে দিঙ্গাপুরে আর একটি প্রতিনিধ সম্মেলন 
ভয়। উঠাতে পু এশিয়ার সমস্ত দেশের ভারতীয় প্রতিনিধিবুন্দ উপস্থিত 
ছিলেন । এই সভাধ আীরাসবিহারা বন্থ জানান যে, শ্রীস্থভাষচন্জ্র বস্ছু 
আসিতেছেন এবং আন্দোলনের গুরদাযিত্বভার তাহার স্তায় একজন 
যোগাতম জন-নেতার উপর অর্পিত হহলে তিনি পদত্য।গ করিবেন । 

১৯৪৩ সা.লর ২রা জুলাহ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বস্থু সিঙ্গাপুরে পৌছেন 
এবং ৪ঠা জুলাই আহৃত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে আজাদ 
ভিন সঙ্গের সভাপতি নিবাচিত হন 'এবং সকল আন্দোলনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন । শ্রীরাসবিভাঁরা পদত্যাগ করেন । বাঙ্গলা তথা ভারতের 
হনপ্রি একজন কংগ্রেসনেতাকে লাভ করিয়া আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ এবং 
তদীয় বাহিনী নবপ্রাণসঞ্চারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। €ই জুলাই পিঙ্গাপুরে 
আজাদ হিন্দ ফৌক্ের কার্ধবিবরণা গুভীত হয এবং এ তারিখে উক্ত 
বাহিননার গঠন সংবাদ প্রকাশ্যভাবে জগতে ঘোষণা করা হয়। ্ন্ভাষ- 
চন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হহতে ঘটনাবলী ভ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে । 
নারিগণও দলে দালে আজাদ হিন্দ সাজ্ঘিব সভা হইত থাকেন । তাহাদের 
মধা $হতে ন্বেচ্ছাসেবিকা বাছাহ করিয়া শাদতী লক্ষ্মীর নেতৃত্বে “রাণী 
অফ, ঝান্সা বেজিমেণ্ট” গঠিত হহল । অনেক মহিলা রেড ক্রসের সত্য 
হহলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে শিঙ্গাপুরে এবং পরে রেক্কুনেও নারী- 
দিগকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার কন ছুইটি সামরিক শিক্ষা 
বগ্)লয স্থাপিত হল । 

১৯৪২ সাপে আজাদ হিনা, ফৌঁজে স্চ্ছানলৈস্ত সংগ্রহ করিবার জন্য 
আহবাণ জানান হহয়াছিল। অগণিত লোক দৈক্কদলে নাম লিখইয়াছিল ? 
কিন্ত জাপানীদের অস্পষ্ট নীতির ফলে সৈস্তদের শিক্ষাদান কার্যে বেগ 
দুর অগ্রসর হওয়া যায় নাই । এইবার শ্রীন্ভাষচন্ের নেতৃত্বে অবস্থা 
প্রিবতিত হুইল । তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই মতামত ব্যক্ত করিলেন ঘে, 
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আজাদ হিন্দ, ফৌজ ভারতবষের প্রতিনিধিমূলক জাভীয বাহিনী । 
জাঁপানীদের সহিত ইহার কোনরূপ সংন্বব থাকিলে হহা বিভীষণ বাতিনী 
বলিয়া কুখ্যাত হইবে ! ইাঁব নীতি, কার্ধকলাপ' নেতৃত্ব-ভারতীয দেশ- 
প্রেমিকগণ কতৃকিই চালিভ হইবে! জীপানীদদর ভারত আক্রমণের 
অধিকার নাহ । কোনরূপ বৈদেশিক কত তু অথবা; একজনও বৈদেশিক 
সৈন্তকে ভাবতভূমিতে শ্বীকাধ করা চলিবে না । জাপাশিছণ মদি বলেন 
যে, তাহারা ভারতকে বুটিশ শক্তির কবল চইন্ে মুক্ত কবিযা শ্বাধানতা 
দান করিতে যাইতেছেন। তথাপি আজাদ ভিন। ফোৌজ তাদের অন্কাধ 
আক্রমণকারী চিসাবেই গণা করিব ভাবতব্ধকে বদি বুটিশর কবল 
হইতে মুক্ত করিতে হয তারে একমীত ভাবাতেব নিজন্ব বাহিনাত তাহা 
করিতে পাবে। জাপানীদেব সামরিক কৌশল ও নীতির দ্বারা এক 
ভারতী বাহিনী কখনই চালিত হইতে পারিবে না, জাপানীদের নীতির 
স্িত ইহার “কোনরূপ সংন্্রব থাকিল্‌ 55 পঞ্চম বাতিনা বলিষা হতিচাসে 
কলক্কভাগী ভইবে। এন নীতিগত স্বম্প্ ঘোষণার ফলে আজাদ ভিন 
সঙ এব* আজাদ হিন্দ, ফোক শবশক্কিতে উদ্গাবিত ভইল । দেশপ্রেমিক 
ভাঁরতীয়গণ এই প্রতিষ্ঠান এবং এক বাহিনীকে সশান্থংকরণে স্বীকার 
করিযা ইহাকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্ক নকল শক্তি-সামর্থা গ্রযোগ 
করিশেন। মাল্যে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ খোলা হল] ইহাতে 
একই সময়ে ৭*** জনকে লইফা পালাক্রমে সামরিক শিক্ষা দানের 
ব্যবস্থা তইয়/ছিল । টি হাজার বাক্তি লয়: একটি দল ৮চঠত । এইরূপে 
দলে দলে স্বেচ্ছাসৈন্ত শিক্ষিত হহতে লাগিল ' ভারতীয় বার্ছিনী ও নন্‌- 
কমিশগ্ড অফিনারগণের মধা হইছে উধ্বতন অফিলার বাছা করিয়া 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল । কেবলমাও ভারতীয়গণের নিকট হইতেই 
অর্থসংগ্রহ করা হইত | ব্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ভারতীয়গণ অকাতরে 
দ্বান করিতে লাগিলেন । অর্থভাগ্ডার, দৈচ্ভবাহিনী নানাপ্রকার জনহিত ক্ষর 
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কার্ধকলাণ প্রভৃতি ব্যাপকতা লাভ করায় একটি গবর্ণমেপ্ট স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা অন্তভৃত হইল । 

গ্ুতরাং শ্রান্থুভাধচন্দ্র একটি অস্থাধী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিলেন । ইহার 
নাম তল স্বার্থীন-তারত-অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট । তীহাকেই রাষ্ট্রের সবপ্রধান 
মাধিনাযক করা হইল ॥ ইহা! ইংলগ্ডের বিকুদ্ধে যুধাম!ন সকল রাষ্ট্র কর্তৃক 
গবণমেণ্ট ভিসাবে স্বীরূত হহল। উ্র বৎসর ২৩শে অক্টোবর ম্বাধীন-ভারত- 
মন্তারী গবর্ণমেন্ট বথাবথ নিষম ও বীতি অন্গবারী ইংলণ্ড ও আমেরিকার 
বিরুদ্ধে বুদ্ধঘোষণা করিল । আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ও স্বাধীন-ভারত-অস্থায়ী 
গবর্ণমেন্টের প্রধান কমস্থল ভারতের নিকটবততী কোন স্থানে হওয়া 
আবশ্যক বিবেচনায ১৯৪৪ পালের খত জাহুয়ারী উহার করস্থল বাধায় 
স্তানান্তারত ১য। বামার স্থানান্তরিত হওয়ার পর হইতে অস্থায়ী 
গবর্ণমেপ্টের কাষকলাপ? আরও ব্যাপক হইয়া উঠে। স্বাধীন ভারত* 
অস্থায়! গবণমেন্ট বথাবথভাবে মন্ত্রী নিষোগ করিয়াষ্ট বিভিষ্গ রাহ্িক 
কাধ চালাইতেনঃ কাহারও খুনীমত বা নীতিশুন্তভাবে কিছুই ঘটিতে 
পারিত না। এহ সকল মন্ত্রী ছিলেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী! রেন্ুণই ছিল অস্তায়ী গবর্ণমেপ্টের রাজধানী এবং প্রধান কর্মস্থল। 
এখানে ১৯টি [বভিন্ন ডিপাটমেপ্ট ছিল। প্রত্োকটি ভিপার্টমেন্টেরই 
বীতিমতভাবে চরকরড-বুকস্‌ শাথপতর হিসাব প্রভৃতি সংরক্ষণের 
ব্যপস্থা ছিল । বোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকেই এই সকল কষে নিয়োগ 
করা হইত । উদ্ধতন কমচারীর নিকট তাহাদের জবাবদিহি করিতে হইত । 
এক কথার হহ। আইন অন্গনারে নিবাচিত গগবর্ণষেণ্টের মতই ছিল। 
রেঙ্কুন হেডকোধাটার হওয়ায় নানা দিক দিয়া অনেক সুবিধা হইয়াছিল । 

এই সজ্বের রিয়ার হেডতকোয়াটাস ছিল.সিঙ্গাপুরে। এখান হইতেই 
মালয়ঃ স্থমাত্রা, জাভা, বোণ্বিও প্রভৃতি অঞ্চলের তদারক করা হইত । 
আজাদ হিন্দ, সজ্বের কেবলমাত্র মালয়েই ৭*টি শাখা ছিল, মালয় শাখার 


পরিশিষ্ট ৩১৯ 


সভ্যসংখ্যা ছুই লক্ষের উপর, বার্মীয় ছিল ১**টি শাখা, শ্যামে ছিপ 
২৪টি । ইঠা ছাড়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, স্রমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও সেলিবিস 
দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, চীন মাঞ্দকুযো এবং জাপান প্রভৃতি স্কানেও 
ইভান অসংখ্য শাখা 'এব অভাবনীয় প্রভার বুদ্ধি পাইযাছিল । আজাদ 
তন্দ, ফৌজের লন্ক সৈন্ধ এবং সিভিল সার্ভিসের জন্ঞা অফিসার সংগ্র 
কব ক্ত। সামরিক শিক্ষা্দানেক জন্তু ৯টি কেন্রু ছিল। সিক্গাপুর 
লং বেমুনে অফিসাক ট্রেণিংঘের জন্ত দুইটি কেন্দু ছিল কোন কেন্ত্রেই 
বিভিন্ন সম্প্রদাখের জনক ভিন্ন রকমের বাবন্থা প্রবতান কর! ভয় নাভ, 
শিক্ষার্থিগণই পালাক্রমে মে ভার গ্রহণ কবিষটছিলেন | অফিসার এবং 
এবং এন-সি-ওগণ ভিন্দৃস্তানী ভাবাষ শিক্ষাদান করিতেন । যুদ্ধে আদেশ- 
দানের রীতিও ছিল হিন্দুস্থানীতত । কেবলমাঙ মালয়েই প্রায় ২* হাজার 
বেবামরিক বাক্তিগণকে শিক্ষাদান কৰিব! আজাদ হিন্দ, ফৌজের 
আন্ত ভুত করা হতষাছিল, ইভা ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চল হইতে হাজারে হাজারে 
শিক্ষাথী শিক্ষীলাভ কবিতে আসিশাছিল, ঠহাদের 'অনেককেই আঙজাদ 
ভিন্দ, ফৌজের, মন্্নুক্ত কর হইয়াছে | াঁজাদ হিন্দ, সজ্ছের সমগ্র 
আংন্দোলনে কেবলমাজ ভারতীযগণের অর্থভ বাধ করা হইত । পৃব- 
এশিয়ার বিভিন্ন দেশ 5 অঞ্চলের ভারতীহগণের নিকট হইতেই অর্থ 
সগুহ করা ভইভ 1 বামায ছারভীয় বাসিন্দাগণের নিকট হইতে কিছু- 
দিনের মধ্যেই ৮ কোটি টাকা সংগুহীত হইয়াছিল । ১৯৪৫ সালে 
জান্যারী মাসে “নব বৎসরেনর+ উপভাব ভিসাবে মালয় ভারতকে ৪* লক্ষ 
টাক! দান করিবাছিল । আজাদ হিন্দ ফৌজ নিজ প্রয়োজনের জদ্ধ 
নাবতীয অস্ত্রশঙ্ত, গোলাবারুদ নিহ্গ অর্থ দিয়াই ক্রয় করিত। আজাদ 
ভিন্ন সম্ঘ ছিল প্রধানতঃ একটি রাহ্িক প্রতিষ্টান । স্থতরাং ইাকে 
সমাজসেবার গুরুদারিত্বতারও গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বৃদ্ধপীড়িতদের 
সাহাব্যকল্ে ইহার ভাণ্ডার হইতে জন্ম অর্থ বায় করা হুইত। মালয়ের 


৩২৩ বিপ্লবী স্ুভাষণগ্্ 


শ্রমিকগণ চরম ছুদশায় পড়িযাছিল, সৃতরাং উক্ত সঙ্ঘ ম্জুরদিগের 
জান্তা চিকিৎসালয়, ভাক্তার+ উষ্ধ, পথ্য, খা প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর 
অর্থ ব্যঘ করিযাছে । কুযালা-পামপুরে ছিল সবাপেক্ষা বৃহৎ সাহাযা- 
কেন | এখানে প্রত্য$ এক ভাজারের উপর নারা, শিশু ও হ্গতজনকে 
নানাবিধ সাভায়া দেওয়া হইত | ইনার মাসিক থবচ ছিল ৭৫ ভাজার 
৬লাঁর । সজ্ব বাসাতে অনেক গুলি দাতবা চিকিৎ্সালয় চাঁলাইত | উক্ত, 
সজ্ব শ্যাঁমে এমটি আধুনিক ধরণের উচ্চাঙ্গের হাসপাতাণ খুলিয়াছিল । 
তাঞ্ছাডা দুগত ভারতীযগণের বসতি স্তাপনের জক্কা উক্ত সজ্ঘ ভূমি 
সংগঠনের কার্ধসচী প্রন করিয়াছিল । মালযের জঙ্গল অপসবর্ধরত 
ক1রিযা প্রায় ২০** একর জমি বাসোপবোগা করা ভভ্য়াছে । ভারতীয়" 
গণ এখানে ভূমিকর্ষণের ও কাণিজ্যোপবোগা বুক্ষরোপণের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদানের জন্তও আভাদ হিন্দ * 
সভ্ঘ সচেষ্ঠ ৬ইয়াছিল । পুর্ণ এশিয়াবাসী ভারতীষগণের জন্থা হিন্দস্থানী 
শিক্ষা দিবার স্ববন্দোবন্ত করা হইযাছিল। উক্ত সঙ্ঘ চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়িযা জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল: কেখলমাত্রি বামাতে 
উক্ত সজ্ছের নিরন্ত্রণীধীনে ৬৫টি জাতীষঘ বিছ্টালয় গ্রতিউত হইয়াছিল, 
ইতাদি, ইতাদি। 

সংবাদপঞ্ প্রাঞ্থু এই সকল তা অতি নামাক্ষ । হহা বিশ্বাম করিবার 
বাথ কারণ আছে ষেঃ খাটি অন্তসন্জান করিলে আরও বিশদ তথ্য লাত্ত 
করা ফাইবে ! স্বাধীন ভারতের এই অস্থাধী গবর্ণমেন্ট*ৎ আজাদ হিন্দ 
সঙ্ব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের গিছনে শুধু যে পৃৰ এশিষার ভারতীয়- 
গণের সামগ্রিক সমর্থন ছিল তাহা নয়, পরথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক 

দশের এমন কি তথাকথিত সম্মিলিত জাতিগুঞ্জের অধিবামীদের মধ্োক্ঃ 
সমর্থনের অভাব ছিল ম। 

আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে বার্মার 


পরিশিষ্ট ৩২১ 


পরিস্থিতি খুব আশাপ্রদ ছিল না। শ্রীস্ুভাষচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা রত্তিত্ব 


এই যে, তীহারই অনমনীয় নীতির ফলে জাঁপানীরা ভারত আক্রমণের 


নীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহা ছাড়া অর্থনীতিক সাভাযোর 


দিক দিয়া বিচার করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভারত অভিযানের শা " 
এক বৃহৎ দুরূহ অভিযানের ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। এদিকে বাশ্মী 
পুনদথলের যুদ্ধ স্থর' করিবাঁপ জন্ত বুটিশ শক্তি বছ্ছপবিকর হষ্টযাছে। 
হকোযাং উপত্যকায় ব্রিটাশের আক্রমণ এবং তাহাদের চিন্তন নদী 
অতিব্রমের সম্ভাবনায় জাপানারা অধীর হই! পড়িশ। 


করিয়া একটা পরিকল্পনা করিয়া ফেলিল ; উম্ফল 


তাভারা তড়াহাডা 
দখল করিবার জঙ্কা 
অবিলম্বে অগ্রসর হওবা প্রয়োজন; কিঞ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানী 
বাহিনীর ভারত 'আক্রমণের অধিকার কিছুতেই স্বীকার করিবে না। 
স্ৃতরাং স্রস্পষ্টভাবে জাপানীদের নীতি ঘোষণা কঙ্গিতে হইল থেঃ উারা 
কেবলমাত্র ইম্ফল দখল করিতে চায়; অতঃপর ভারত আক্রমণের সমস্ত 
সামরিক কাধকলাপ আজাদ হিন্দ ফোজের উপর ছাড়ি দেওয়া! হইবে। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিস্থিতি সম্যক বুঝিতে গাবিপেন । তথাপি ইম্ষল 
দখলের যুদ্ধে তাহারাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে মনগ্থ করিলেন । ১৯৪৪ 
সালের ৪ঠা ফেব্রয়ারী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ আক্রমণাত্মক কাধ স্থপ কছে। 
১৮ই.মাচ্চ শা*নওয়াঁজের অধীনস্থ বাহিণী পালেল খণ্ডেব মব্য দিয়া ভারত" 
ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করিয়! ভারতভূমিতে পদার্পণ করে ও জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করে। এইকূপে ভারতবর্ষের একটি অংশ শব্রকবলদুক্ত হয়। 
মেজর জেনারেল চ্যাটাজ্জী এই অঞ্চলের গ্রথম শাসনকর্তা নিবুক্ত ভন। 
এই বাহিনীতে প্রধানতঃ তিনটি ব্রিগেড, ছিল+--(৯) শা”নশুয়াজের 
নেতৃত্বে ৩২০ সৈশ্ক লইয়া গঠিত “সুভাষ ব্রিগেড? | 
(২) কিয়ানির নেতৃত্বে গান্ধী ব্রিগেডঃ। ইহার সৈম্তসংখা। 
ছিল ২৮৯০ । | 


চে 


৩২২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


(৩) মোহন সিংহের নেতৃত্বে “আজাদ ব্রিগেড? । ইহাতে ছই নং 
ব্রিগেডের শমান সংখ্যক সৈম্ত ছিল। 

ট্াা ছাড়া তিনশত বাহাদুর দলের ফৌজ ছিল । সাঁতশত বে-সামরিক 
, সাহাধ্যকারীও হহাঁদের সঙ্গে ছিলেন। কর্ণেল গুরু বক্স সিং ধীলনের 
নেতৃত্বে তিন হাজার সৈম্থ লইষা গঠিত নেহরু ব্রিগেড ইহাদের পিছনে ছিল। 
রাণী ঝাম্দি ব্রিগেড ও বালসেনাদলও বিশেষ উল্লেখযোগা অংশ গ্র্ণ 
করে । বালসেনাদণ আত্মঘাতী বাঁহিণীর কাজ করিত । ইহারা পৃষ্ঠে মাইন 
বাঁধিয়া শক্রর টাাঙ্ষের নীচে পড়িয়! থাকিত ও স্থযে!গমত ট্যাঙ্ক উড়্াইয়া 
দিত এবং নিজেরা নৃত্যুবরণ করিত। তীহারা মোরাহঃ কোহিমা ও 
অন্তান্ত অনেক জনপদ দখল করিয়া ইম্ফলে উপনীত হয় এবং উহা অবরোধ 
করে | ২*শে মাস্ট হইতে ৮ই মে পর্যান্ত ইম্ষল-কোহিমা-টিড্ডিম এলাকায় 
ও মণিপুর রোডের উপর সর্বাপেক্ষা ভীষণতম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আঙ্গাদী 
সৈশ্তেরা অতুলনীয় খীরত্ধ প্রদশন করে। এই বুদ্ধে কোনদ্ধপ বিমান 
সাহাব্য দেওয়। সম্ভব হয় নাই এবং শিদারুণ বর্ধায় সরবরাহ পথ ছিঙ্গ 
হইয়া গিষাছিল' তখন এই বাহিনী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়। অতঃপর 
আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। যখন বুটিশ 
শক্তি বাম্মা আক্রমণ করিল, তখন এই বাহিনীর অনেক ্টাফ অফিলার, 
বুটিশ পক্ষে যোগ দেন, কিন্তু অধিকাংশই আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি 
আম্ুগত্য বজায় রাখিয়। 'অবিচলিত ছিলেন। বুটিশের হস্তে “মিক্তিলার, 
প্তন হইলে যখন পরিষ্ষীর বোঝা গেল জাপানীরা বুটিশ অগ্রসরকে 
ঠেকাইতে পারিবে নাঃ তখন রেন্কুন পরিত্যাের পরিকল্পনা করা হইল | 

১৯৪৫ সালের ২৩শে এপ্রিল জাপানী প্রধান সেনাপতি এবং বাশ্বা 
গবর্ণমেন্ট রেসুন ত্যাগ করিল । তাহাদের সহিত একত্রে রেঞুঁন ত্যাগ 
করিতে শ্হবভাষচন্দ্রের অগ্থায়ী গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিয়াছিলেন। 
তাহারা ২৪শে এপ্রিল উক্ত সহর ত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু ভারতীয়- 
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গণের ধন প্রাণ রক্ষা! করিবার জন্তা মেজর জেনারেল লোকনাথনের 
অধিনায়কত্তে ছয হাজার আজাদ হিন্দ ফৌজের নৈন্ রাখিযা এবং সঙ্ঘের 
সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, এন, ভাছুড়ীর উপব সঙ্ের সকল দায়িত্বভার 
অপণ করিয়া চলিয়া আসা হইযাছিল । রেস্ুন ত্যাগের পৃব্বেই স্বাধীন 
ভাঁরত অস্থায়ী গবর্ণমেপ্টের সকশ দেনাপাওনা পরিশোধ করা ভহয়াছিল। 
আজাদ হিন্দ ফৌজ রেস্ুণের সকল কতৃতভার গ্রঙণ কারন। জাপানীদের 
পশ্চাদপপরণ ও বুটিশ কতৃক পুনপধিকারের সুদাখ সমযের মধ্যে রেঙুণে 
একটিও রাঠাঁজানি থা অগ্ত কোনরূপ অরাদ্ক বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটে নাই। 
ইনার সহিত তুলনার ১৯৯২ পাপের কথা ভাবিলে আশ্চয ১হাতে হয়। 
বখন বুটিশেরা বাম্মা ত্যাগ করিয়া আসে? তখন সমগ্র দেশে অভাবনীয় 
অরাজকতা, লুঠতরাগঃ খুনগথমঃ দা্গাহাঙ্গামা ঘটিয়াহ চপিযাহিল। 
সেদ্দিনের কথা মনে করিলে আজিও ভারতীয়গণ আতঙ্কে শিইিয় ওঠেন। 

১৯৪৪ সালের এপ্রিলে আজাদ হিন্দ, স্কাশনাল ব্যাঞ্ধ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, ১৯৪৫এর মে মাস পর্ন্ত এহ ব্যাঙ্গ যাবতীয় কাজকন্ম 
চালাইতেছিল । ১৯শে মে বুটিশ সামরিক কু পক্ষ ইঠাৎ উহা অধিকার 
করিরা বসে । ফিল্ড পিকিউপ্রিটি সাতিনের কর পক্ষ ২৮শে মে হঠাথ 
শ্রীযুক্ত ভাহ্ড়াকে গ্রেপ্বার করে এবং তখন হহতে আজাদ হিন্দ 
'নজ্বের কার্কলাপ বন্ধ হুইরা যায়। তখন হুহতেই আজাদ হিন্দ 
সঙ্ঘের কমিগণ ও তাহাদের সহিত নংশ্ষি ব্যাজ্জগণকে দলে দলে প্রেপ্তার 
করা হইতে থাকে । 
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আজাদ হিন্দ গভ্র্ণঢমন্টেন্ন তঘাষণা 
(শোনান, ২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩ সাল) 

১৭৫৭ সালে বাঙ্গালা দেশে বুটিশের হাতে প্রথম পরাজয়ের পর ভারতীয় 
জনগণ একশত বত্সর ধরিয়! 'অবিশ্রান্তভাবে প্রচণ্ড সংগ্রাম করিয়াছে। 
এই সমধকার ইতিহাঁন অতুলনীষ বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত 
পরিপূর্ণ । ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদোৌলা, বাঙ্গলীর মোহনলাল, হাঁয়দর- 
আলী, টিপু সুলতান দক্ষিণ ভারতের ভেলুতাম্পি, আগ্লা সাহেব ভোন্লা, 
মহারাষ্রের পেশোয়া বাজীরাও, অধোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম 
সিংহ আতিরিওযালা, ঝাঁসির রাণী লঙ্ষমীবাঈ, তীতিয়া টোৌপি, দূমরাঞানর 
মহারাজ কুনোয়ার সিং নানা সাঁতেধ আরও বহু বীরের নাম ন্বর্ণাক্ষরে 
লিখিত রঠিয়াছে । আমাদের ছুর্তীগ্য, আমাদের পিতৃপুকষগণ প্রথমে 
বুঝিতে পারেন নাই যে, বুটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়ধঞ্ছে। 
কাজেই তাহারা সন্মিলিততাবে শক্রর বিরুদ্ধে দণ্ডাষমান হন্‌ নাই। 
পরিশেষে যখন ভারতীয জনগণ অবস্থার গুকত্ব বুঝিতে পারিল তখন তাহারা 
সম্মিলিত হইল | ১৮৫৭ সালে বাহাদুর সাহের 'অধিনায়কত্ে তাহার! 
স্বাধীন জাতি হিসাবে শেষ সংগ্রাম করিল। হুদ্ধের প্রথমণ্ভাগে কযেকটি 
জয়লাভ পক্েও দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব খীরে ধীরে তাহাদের চরম' 
পরাজয় ও পরাঁধীনতা আনিয়া দিল। তথাপি ঝাঁসির র!ণী, তাতিযা 
টোপিঃ কুনোঁয়ার সিং এবং নানা পাহেব জাতির গগনে চিরন্তন নক্ষ্ের 
স্তায় জ্যোতিক্মান থাকিয়া আমাদিগকে আরও আত্মত্যাগ এবং 
সাহসিকতার প্রেরণা দিবে । 

১৮৫৭ সালের পর বুটিশরা সবলে ভারতীয়দের শিরস্ত্র করিয়! দেয় 
এবং আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব সৃষ্টি করে । ইহার পর কিছাদন 
ভারতবাসী হতমণন এবং হতবাক হুইয়াছিল। ১৮৮৫ সাঁলে কংগ্রেসের 
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জন্মের পর ভারতের নব জাগরণ হইল । ১৮৮৪ সাল হইতে গ্রথম মহা যুদ্ধ 
পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণ তাহাদের স্বাধীনতা! পুনকপ্ধারের জন্ক আন্দোলন, 
প্রচারকার্য্য, বৃটিশ দ্রব্য বজ্ভ্ন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্বক আন্দোলন প্রভৃতি 
সর্বব উপায এবং অবশেষে সশস্ত্র বিপ্রধের পথ গ্রহণ করিয়াছে । কিন্ধু 
সবই সাময়িকভাবে ব্যথ্তাষ পর্সপবসিত হয । অবশেষে ১৯২* সালে 
ব্যর্থতার গ্রানিতে আচ্ছন্ন হইয়া! ভারতবাসী যখন নূতন পন্থার সন্ধান 
করিতেছিলঃ তখন মভাত্া গান্ধী 'অনঠযোগ এবং আইল অমান্ 
আন্দোলনের নৃতন অন্ত্র লইযা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্থ 
5ইলেন | 

ইহার পর ২০ বৎসরকাল ভাবক্ধীশগণ নান! প্রকার দেশপ্রেমমূলক 
কার্য করে । মুক্তির বার্ত। ভারতের ঘরে ঘরে গিষ! পৌছায় । ভাবতবানী 
স্বাধীনতার জন্ত নির্যাতন বরণ করিতে শিখিল, আত্মত্যাগ করিতে 
শিণিল এবং সত্যকে আলিঙ্গন করিতে শিগিল 1 কেন্দ্র হইতে স্দূরবর্তী 
গ্রাম পর্যন্ত জনগণ একটি বাঁজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইল । এইভাবে 
ভারত শুধু রাজনৈতিক চেতনাই লাভ করিল না, তাহার! আবার 
একটি অথগড রাজনৈতিক সন্ভাধ পরিণত্ত হইল। ইহার পর তাহারা 
'একস্ববরে কথা ধলিতে পারিল এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের জন্ত এক মনে 
একগ্রাণে সংগ্রাম করিতে পারিল । ১৯৩৭ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত 
আটটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিমগুলের কাজের দ্বারা ভার্তীয় জনগণ 
প্রমাণ দিল যে, তাহারা প্রস্তত, তাঙ্কাদের নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা 
নিজেদের করিবার ক্ষমতা তাহারা অঞ্জন করিয়াছে । 

এইভাবে বর্তমান মহাধুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের 
ভূমি প্রস্তত হইল । এই বুদ্ধের সময় জাম্মীণী তাহার মিভ্রদের সহ্থায়তায় 
ইউরোপে আমাদের শক্রদের উপর প্রচণ্ড আধাত হানে । এদিকে 
জাপান তাহার মিত্রদের সহায়তায় পূর্বব এশিয়ায় আমাদের শত্রুর উপর 
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প্রবল আঘাত করে। বিভিন্ন অবস্থার সমম্থয়ে ভারতীয় জনগণ তাহাদের 
জাতীয় মুক্তি অজ্জনের অভূতপূর্ব স্থযোগ পাইয়াছে। 

বিদেশে ভাঁরতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনালাভ করিয়াছে এবং একটি 
প্রতিষ্ঠীনে সজ্ববদ্ধ হইয়াছে । ভারতের ইতিহাসে ইহ! নৃতন ঘটনা; তাহারা 
শুধু ব্বদেশে তানাদের দেশবাসীর সহিত সমানভাবে চিন্তা করিতেছে নাঃ 
শ্বার্ধীনতার পথ ধরিয়া তাহারা তাহাদের সহিত একতালে চলিতেছে । 
পূর্ব এশিয়ায় আজ ২০ লক্ষাধিক ভারতীয় এক স্ুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে 
সংগঠিত হইয়াছে । তাহারা “পূর্ণ সমরাঁয়োজন” ধ্বনিতে অন্রপ্রাণিত 
হইয়াছে । তাহাদের সম্মুখে রভিষাছে ভারতের আজাদী ফৌজ, তাহাদের 
মুখে এক কথা “দিল্লী চলো” । 

ভগ্ডামির দ্বারা ভারতীয়দের হতাশাচ্ছন্ন করিয়া দিয়া, লুটতরাজ করিয়া 
তাহ'দিগকে অনাহার ও মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়া ব্রিটিশ শাসকগণ 
ভারতীয়দের শুভেচ্ছা হইতে বঞ্চিত হইযাঁছে, এক্ষণে তাহাদের অবস্থা 
বিশেষ সন্কটজনক | সেই অস্বব্দিকর শাসনের শেষ চিইটির মূলোৎপাটন 
করিবার জন্ক একটিমাত্র অগ্রিস্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হইবে । সেই স্ফুলিঙ 
স্ষ্টি করিবার ভাব আজাদী ফৌজের উপর । স্বদেশে অসাঁমরিক জনগণেরও 
ব্রিটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সৈম্তবাহিনীপ্ধ বহু লোকের সমর্থনে" 
ও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় আজাদী ফৌজ তাহাদের 
এঁতিহাঁসিক ভূমিকা সাফল্যের সহিত অভিনয় করিবে বলিয়! বিশ্বাস 
কবে। 

পূর্বব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনত' সঙ্ঘ এক্ষণে আজাদ হিশ্দের অন্থাযী 
গবর্ণমেপ্ট গঠন করিয়াছেন । এখন আমর! আমাদের পূর্ণ দীয়িত্বজ্ঞান, 
লইয়া কর্তব্য অবতীর্ণ হইতেছি। ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা, 
তিনি আমাদের কার্য এবং মাতৃতুমির মুক্তিঘু জন্য 'আমাদের সংগ্রাম 
তাহার আশীর্বাদমন্তিত করুন। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্ঃ মঙ্গলের জন্য 
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এবং বিশ্বের দরবারে তাহাকে উন্নীত করিবার জন্য আমরা আমাদের এবং 
সঙ্গী ও সহকর্মীদের জীবন পণ করিতেছি । 

অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের প্রধান কর্তব্য হইল ভারতভূমি হইতে ব্রিটিশ ও 
তাহার মিত্রদের বিতাভিত করিবার জন্ত সংগ্রাম পরিচালন! করা । 
ইহণর পর শন্তাঁধী গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য) জনগণের ইচ্ছা "সন্তসাঁরে এবং 
তাহাদ্দেব বিশ্বাসভাজন স্থায়ী জাতীয শভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা । ব্রিটিশ 
এবং তাঁহার গিত্রবর্গ বিভাঁড়িত হইবার পর ঘতদ্দিন পর্যন্ত শ্তাধী জাতীয 
সরকার এতিঠিত না হইবে ততদিন অস্থায়ী গর্থমেন্ট জনগণের পরিপূর্ণ 
বিশ্বানভাজন হইয়। দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করিবে। 

অস্থাধী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীধের আন্ঠগত্য দাখী করে এবং 
আন্চগতা লাভ করিবার সম্পূর্ণ বোগ্া । এই গম্ভমেণ্ট পর্মগত স্বাধীনতা 
এবং সমস্ত আধবাসীর জন্য সমান অধিকার 'ও সমান সুবোগ স্বিধার 
প্রতিশ্রতি দিতেছে । এই গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিতেছে থে, দেশের সমস্ত 
স্তনকে সমানভাবে পোষ্ণ করিয়া এবং বিদেনা গবর্ণষেণ্ঠ ই সবপ্রকার 
বিভেদ এতিক্রম করিয়! ইহা সমগ্র দেশের এবং সমস্ত জলের স্থথসমুদ্ধি 
বিধানের পথে চলিতে দৃঢ়সঙ্গল । 

ভগবানের নামে, অতীতে ধাহার! ভারতীয় জনগণকে সঙ্ঘবন্ধ করিযা। 
গ্রেছেন তাহাদের নামে, এবং পরলোকগত বে সকল শহীদ বীরত্ব ও আত্ম- 
ত্যাগের দ্বারা আমাদের সম্মুখে মহান্‌ আদশ স্থাপন করিয়া গেছেন ভাঙাদের 
নামে আমরা ভারতীর জনগণকে আমাদের গর্বোন্ধত পতাকাঁতলে সমবেত 
হইতে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্ অস্ত্র ধারণ করিতে আহবান জানাইতেছি । 
ব্রিটীশ এবং তাহার সমস্ত মিত্রদের বিরুদ্ধে চূড়াস্ত সংগ্রাম আরম্ভ করিবার 
জন্ক আমর তাঞ্ছাঙ্দের আহ্বান করিতেছি । যতদিন পধ্যস্ত ন! শক্র 
ভাঁরতভূমি হইতে চিরতরে বহিষ্কৃত হয় এবং বতদিন না ভারতবাপী 
আবার স্বাধীন হয় অতদিন পধ্যস্ত এই সংগ্রাম অনমশীয় সাঠস, অবিচলিত 
অধ্যবসায় ও পরিপুর্ণ জয়লাভের প্রত্যয় নিয়! চলিতে থাকিবে। 


৩২৮ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


আজাদ হিন্দ গভ্ঞণতমন্ট্েক্স সদস্যগণ 
১। শ্রীযুক্ত স্ভাষচন্দ্র বন্ধ-_রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ 
ও যুদ্ধ মন্ত্রী । . 
২। ক্যাপ্টেন মিস্‌ লক্ষমী-_নারী সংগঠন । 
৩। মিঃ এস্‌ এ আয়েঙার- প্রচার | 
৪1 লেঃ কঃ এ সি চ্যাটার্জি--অর্থ। 
৫ | লেঃ কঃ আজিজ, আমেদ, ৬। লেঃ ক: এন্‌ এস্‌ ভগৎ্, 
৭। লেঃ কঃ জে কে ভোস্লে, ৮1 লেঃ কঃ গুলজার! সিং ৯। লে: কঃ 
এম্‌ জেড, কিয়ানীঃ ১০ । লেঃ কঃ এপ লোকনাথন, ১১। লেঃ কঃ 
ঈশান কাদির, ১২। লেঃ কঃ শানওয়াজ-_সেন! বাহিনীর প্রতিনিধি, 
১৩। মি: এ এম সহায়--সম্পাদক (মন্ত্রীর পদমধাদ1 সম্পন্ন), 
১৪ । শ্রীযুক্ত রাঁস বিহারী বস্থ- সর্বোচ্চ পরামর্শদাতাঃ 
১৫। মঃ করিম গণিঃ ১৬। শ্াদেবেনাথ দাস। ১৭। মঃ ডি এম্‌ খান 
১৮। মিঃ এ ইয়েলাপ্লা, ১৯। মিঃ আই থিবিঃ ২০। সর্দীর ঈশ্বর 
সিং. (পরামশদাতা), 
২১। মিং এ এন্‌ সরকার_আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা। 


০০৭ সা ওএস ও) আরে 


পরিশিষ্ট-_(ঘ) 
মাতৃক্তমি পন্রিত্যাগ কল্পসিলাম ০কন ? 
শ্রীনভাষচন্দ্র বন্ছু 

| ১৯৪৩ সালের ৯ই জুলাই সিঙ্গাপুরে এক জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ] 

আপনারা জানেন, ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবার পর 
হইতে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে কাজ করিতেছি । গত ছুই 
দশকে যে কয়েকবার আইন অমান্ত আন্দোলন হইয়াছে, অ(ম সেই সকল 
আন্দোলনে ছিলাম। এছাড়া অহিংস হউক বা সহিংস হউক গোপনীয় 
বিপ্রধী অন্দোলনের সহিত আমার সম্পর্ক াঁছে এই স্ন্দহে আমাকে বার 
বাব বিলা বিচারেও আটক রাখা হইয়াছিল। আমি অতিশয়োক্তি ন! 


পরিশিষ্ট ৩২৯ 


করিয়া বলিতে পারি যেঃ ভারতের কোন জাতীয় নেতা আমার মত এত 
বহুমুখী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই । 

এই অভিজ্ঞতা হইতেই আমি বুঝিতেছি যে ভারতে আমরা “ষ চেষ্টাই 
করি না কেন ব্রিটিশকে আমাদের দেশ ৬ইতে তাড়ানো শক্তুই হইবে । যদি 
দেশের সংগ্রমের দ্বারা আমাদের জাতির স্বাধীনতা মস্তব হইবে বলিয়া 
মনে করিতাম, তবে এই সঙ্কটমযর ছুরমপথে কথনঈ আমি পাড়ি দিতাম 
না) বাহির হইতে ব্বদেশের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করাই আমার 
স্বদেশ ত্যাগের উদ্দেশ্য ! বাতিরের এই সাভাষ্য ছাড়া ভারতকে শাধীন 
করা অসম্ভব । স্বদেশে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সাহাব্য করা প্রযোজন 
অত্যন্ত জরুরী এবং সামান্ত স+হাধা হইলেই চলিবে । এক্সিস শক্তি কক 
রিটিশের পরাজযে ব্রিটিশ শক্তি ও মর্যাদা তীব আঘাত পাচয়াছ বলিয়া 
আমাদের কাজ কিছুট৷ সহজ হইয়া গিয়াছে। 

দেশে আমাদের ন্বদেশবামী নৈতিক ও ত্দ্ধোপক বরণের গ্বারাই সাঙ্গাব্য 
চাঙ্কেন ; প্রথমত তাহাদের জয় স্রনিশ্চিত--এই নৈতিক শিশ্বাস কষ্টি 
করিতে হইবে। নৈতিক বিশ্বান হুষ্টি কাঁরতে হইলে যুদ্ধের পরিস্থিতি 
বুষ্মিতে হইবে এবং তাহা হইতেই যুজ্জধের ফলাফল জানা বাহবে। দ্বিতীয় 
কাঁজ করিত হইলে ভারতের বাহিরের ভারতীয়রা তাহাদের স্বদেশবাসী- 
দিগকে কিভাবে সাহাযা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের কাছ হইতেও কি সাহায্য লাভ সম্ভব, তাহা 
জানিতে হইবে । সমগ্র বিশ্বে আমার স্বদেশবাসীরা যে বেখানে রৃহিয়াছেন, 
তাহার! তাহাদের স্বদেশের স্বাধীনতা! সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্ক 'আকুল 
হইয়াছেন ইহ! দেখির। আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি । এক্সিস শক্তিরাও 
ভারত ম্বাধীনত। লাভ করুক ইহা চাহে এবং বদি ভারতীয় জনগণ 
আবশ্বাক বোধ কিরে, তবে তাহারা তাহাঁদের শক্তি অনুষাঁরী সাহাধ্য 
করিতেও প্রস্তত অ]ছে, ইহা বুঝিয়াও আমি আনন্দিত হুইয়াছি। 


৩৩০ বিপ্লবী সুভা ষচক্দ্র 


বিদেশে ভারতীয় এমন কোন নরনারী নাই ধিনি ভারতের স্বাধীনতা 
চাহেন না এবং জাতির সংগ্রামে সাহাধ্য করিতে প্রস্তত নহেন-- তাহাদের 
এই মনোভাব আঁমি বুঝিযাঁছি। 

আমাকে বিশ্বাস করিতে বলি। আমার দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে 
আমি কিছু করিতে পারি-একথ! আমার শত্ররাও বলিবে না। যদি 
ত্রিটিশ সরকার আমার নৈতিক শক্তি নষ্ট করিতে না পাৰিয়া থাকে 
অথবা আমাকে গ্রতাঁরিত বা প্রলুব্ধ না৷ করিতে সমর্থ হয়, তবে পৃথিবীর 
কোন শক্তি আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। সুতরীং আমাকে 
বিশ্বাস করন, ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামে যদি 
বাতিরের সাহায্য আপনার! চাহেন, তবে এক্সিস শক্তির সাহাধ্য আপনারা 
পাইবেন । আপনারা সাহাবা চাহেন কিস্থা চাহেন না-_ আপনারাই তাহা 
হিব করিবেন । বলা বাহুল্য যে, বদি বাহিরের সাহাধ্য ব্তীতই আপনা- 
দের চলে ভবে তাহা ভারভেব পক্ষে সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা । আমি একথাও 
বলিতেছি, এ্রবল প্রতাপাস্থিত ব্রিটিশ সম্গকার ধাঁদ পৃথিবার সর্বত্র এমন 
কি দাসত্বশুখলে শৃঙ্খলিত দরিদ্র নিপীড়িত ভারতের জনগণের নিকটও 
ভিক্ষার ঝুল লইয়া বাহির হইতে পারে, তবে বাহিরের নিকট হইতে 
সাহাধা লইতে বদি আমরা বাধ্য হই, তবে তান অন্তাঁয় হইবে না! 

কিভাবে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা লা করিতে চাই বর্তমানে 
তাহ! আমাদের শক্রসহ সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রকাশ্যে বলিবার 
সম হইযাছে। ভারতের বাহিয়ে ভারতীয়গণ-__বিশেষভাবে পূর্বব 
এশিয়ার ভারতীয়েরা ভারতে ব্রিটিশসৈস্ক বাহিনীকে আক্রমণ করিবার 
জন্ক এক শক্তিশালী সৈম্কবাহিনী গঠন করিতেছে । খন আমরা 
তাহাদিগকে আক্রমণ করিব, তখন আমাদের দেশে জনগণের মধ্যেই 
শুধু বিপ্লব হইবে না তথন ব্রিটিশ পতাকাতলে সমব্েে. ভারতীয় সৈগ্ঠ 
বাহিনীর মধ্যেও বিপ্লবের বহ্ছি জলিয়া উঠিবে। নৃথন ব্রিটাশ সরকার 


পরিশিষ্ট ৩৩১. 


এইভাবে দুইদ্দিক অর্থাৎ ভিতর ও বাহির হইতে আক্রান্ত হইবে তখন উতা 
ভাঙ্গিয়। পড়িবে এবং ভারতের জনগণ পুনরার তাঁতাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া 
পাইবে । ভারত সম্পর্কে এক্সিস শক্তির মনোভাব লইয়া মাথা ঘামাইবার 
কোন প্রয়োজন নাই ॥। যদি বিদেশে ভারতীয়গণ এবং দেশে জনগণ 
তাহাদের কর্তব্য পালন করে) ভবে ব্রিটশকে ভারত ঠভতে ভাড়াঈমা 
দেওয়া ভারতীয় জন্গণের পক্ষে সম্ভব হইবে এবং তাহাদের ৩৮ কোটী 
৮* লক্ষ স্বদেশবাসীকে মুক্ত কর! সম্ভব হইবে । 

এক জ্াতীব জীব আছে, যাভারা ললিবে ৩৮ কোটী ৮” লক্ষ লোক 
খন্দ ব্রিটীশ শক্তিকে ভারত হইতে তাড়াইতে না পারে তবে বিদেশ তিশ 
লক্ষ ভারতী কি ভাবে তাহাদিগকে ভাড়াঈতে পাঁপিলে ? বন্থুগণ, 
আঁয়ালণাণ্ডের ইতিহাস দেখুন । যদি ভ্রিশলশ্ আহপিস ত্রিটীশের শরঙ্খলে 
সাঁমরিক আইনের আওতাঁব পাঁচ সহ সিনফিন লেম্হাসবকের 
সাহাঁধ্যে ১৯২১ সালে ভ্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে নতজাঙ্ছ হতে বাধা করিতে 
পারে, তবে স্বদেশে শক্তিশালী আন্দোপনে সচেতন জাতির সদিচ্ছাষ 
পুষ্ট ভ্রিশি লক্ষ ভারতীয় কেন ভারত হইতে বুটিশকে ভাড়াইতে 
পারিবে না? 

'বিদেশস্থ ভারিতীযের! বিশেষভাবে পুর্ব এশিসাঁর ভারত সন্তানরা 
প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। আমাদের উদ্দেশ্বা সম্পর্কে কাঁধ্যকরী বাবস্থা 
অবলম্বনের জন্য স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী গবর্ণমণ্ট গঠন করা আমার 
অভিপ্রায় । এই গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনগণের শক্তির সমাবেশ করিবেন 
এবং ভারতের ত্রিটীশ সৈস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালন! করিবেন । 
যখন যুদ্ধে আমরা জয়ী হইব ও ভারত স্বাধীন হইবে-_এই অস্তায়ী গবর্ণমেপ্ট 
তখন স্বাধীন ভারতের স্থায়ী গবর্ণমেপ্টের অগ্কূলে সরিযা ধাড়াহুবে 1 স্তাধী 
গবর্ণমেপ্ট ভারতের জক্িগণের অভিপ্রায় অনুযায়ীই গঠিত ভবে 

বন্ধুগণ,! পূর্বব এসিয়ায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীযের অর্থ ও জনশক্তি দিয়! 


৩৩২ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র 


ভাহার্দের সমুদ্রয় শক্তির সমাবেশ করিবার সময় আসিয়াছে । ভাসা 
ভাপা ব্যবস্থার দ্বারা কিছুই হইবেনা ; আমি সমুদয় শক্তিরই সমাবেশ চাই । 
ইন্তার কমে চলিবে নাঃ কারণ আমাদের শক্ররাও বলিতেছে যে+ উচ্চ 
সামগ্রিক যুদ্ধ। 

আপনার! আপনাদের সন্গুখে ভার্তীয় মুক্তিসেনা- আজাদ হিন্দ 
ফোৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর একটা অংশকে দেখিতেছেন। 

সেদিন টাঁউনহলে এই সৈনিকের অন্ুষ্ঠানিকভাবে কুচকাওয়াজ 
করিয়াছে । তারপর তাহারা এই সঙ্কলপ করে যে পুরাতন দিল্লীর লাল 
কেল্লার সামনে বিজয়োত্সবের কুচকাওয়াজ না করা পধ্যস্ত তাহারা বিশ্রীম 
গ্রহণ করিবে না। “দিল্লী চলো” এদল্লী চলো”_-এই ধ্বনি তাহার! গ্রহণ 
করিয়াছে। বন্ধুগণ! পূর্বব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়ের ধ্বনি হইবে 
-সামগ্রক যুদ্ধের জঙ্গ সামগ্রিক সমাবেশ । 

এই সামগ্রিক সমাবেশে আমি তিনলক্ষ সৈল্গ ও তিন কোটী ডলার 
চাই। আমি মরণজয়ী বাহিনী গঠনের জন্ত সাহসী ভারতীয় নারীদের 
একটী দল গঠন করিতে চাই । ১৮৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা 
সংগ্রামে বীর ঝান্সীর রাণী ষে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছেন এই না্সী 
বাহিনী সেই প্রকার সংগ্রাম করিবেন । 

বন্ধুগণ ! আমরা বহুদিন ইউক্বোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কথা শুনিয়া 
আসিতেছি। কিন্তু দেশে আমাদের হ্বদেশবাসীরা অত্যন্ত বিপদাপক্ত 
এবং তাহারা দ্বিতীয় বণাঙ্গণের দাবী করিতেছে । পূর্বে ভারতে সামগ্রক 
সমাবেশের বাবস্থা করুন, আমি দ্বিতীয় রণাঙ্গনের এতিশ্ুগজ্জি ছিতিছি-__ 
ইহাই ভারতীয় সংগ্রামের প্ররুত ছিতীয় রণাঙ্গন। 


পরিশিষ্ট-_-(ও) 


সভাজ্স! গাক্সীজীক্স উতদ্দতশ্য 
নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের নেতার বট 


( ৯ইহ জুলাঁত, ১৯৪৪ ) 


মহাত্মজি ! 
ব্রিচীশ কারাগারে শ্রীমতী কম্তরবার শোচনীয় খুঙ্্যর পর আপনার 
স্বাস্তয সম্পর্কে দেশবাসীর উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক 1." প্রবাণা ভারত" 


বাসার পক্ষে মতের পার্থক্য সামান্ত ঘঝোয়া বিবাদ ছড়া াকছুগ নয । 
১৯২৯ সালের ডিসেন্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে আপনি ন্বাধানভার 
প্রন্তাথ আনিবার পর হইতে সমস্ত কংখ্রেসসেখীর সম্মুখে কেবল একটা 
মার পক্ষ্য-_ পুর্ণ স্বাধীনতা । প্রবাসী ভারতবাসারা আপনাকে্হে ভারতের 
মহাগাগরণের আগ্রা! বলিয়া জানে । গ্রধাসা ভারতখ।সা এবং ভারতে 
স্বাধানতার বিদেণা সমর্থকর্দের দৃষ্টিতে সেইদিন আপনার মধ্যাদা শতগুণ 
বুদ্ধি পাইয়াছে যেইর্দিন ১৯৪২ সালের "আগ মাসে আপনি সমমনাহসের 
সহিত "ভারত ত্যাগ কর” প্রস্তাব আনয়ন করেন ! 

ক্রিচীশ গভর্ণমেন্ট ও ব্রিটাশ জনগণের মধ্যে কোনা শুভেদ কৰা 
আমা,দর পক্ষে মারাত্মক ভুল হহবে। অবধশ্ত একখা ত্য থে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাষ বুটেনেও আদশবাদ্দী একদল শোক আছে বাহাবা 
ভারতকে স্বাধীন দেখিতে চায়। হহারা সংখ্যায় মুষ্িমের। ভারতধ্ষ 
সম্পর্কে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট ও ব্রিটাশ জনসাধারণের মনোভাব আসলে এক 
এবং অভিন্ন । যুক্তবাষ্ট্রের যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেগ্ত সশ্বন্ধেও বলিতে পা্সিঃ 
ওয়াশিংটনের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী এখন সমগ্র পৃথিবার উপর প্রন্থুত্থ 
স্থাপনের স্বপ্প দেখিতেছেন । এই শাসকগোষ্টা এবং তাহাদের প্রচারক গণ 
এক্ষণে আমেরিকান শতাব্দী (0061155.0 00৮৮5 )র কথা খোলাখুলি 
ভাবেই বলিয়। থাকেন। ইহাদের মধ্যে এমন চরমপন্থীও আছে বাহার! 
বুটেনকে মাকিন ঝুক্তক্থপ্রের ৪৯তম রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত করিতেছে । 


৩৩৪ বিপ্লবী স্থভাষচন্দ্ 


মহাত্সাজি, আপনাকে আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, এই 
বাধাবিদ্ব-পরিকীণ পথে যাত্রা করিবার পূর্বে আমি পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে 
ইহার দোষগুণ, ফলাফল সমস্ত বিচার করিযা দেখিয়াছি । এতদিন 
বাশক্তি দেশবাসীর সেবা করিয়া অবশেষে দেশদ্রোহী সাজিবার বা 
কেহ আমাকে দেশদ্রোহী বলিতে পারে এইরূপ সুযোগ দিবার বাসনা 
আমার আঁদৌ ছিল না। দেশবাসীর ভালবাসা ও উদারতা আমাকে 
সবৌচ্চ সন্মান দ্বিয়াছে__এই সন্মান ও মর্যাদা যে কোন দেশকর্মীর 
পক্ষেই অতীব শ্লাঘার বস্তু । উপরন্ত, দেশে আমি এমন একটি দল গঠন 
করিয়াছি যাহাতে আমি বহু আদর্শনিষ্ঠ ও কর্মকুশল দেশসেবীর অকুগ্ 
সহযোগিতা লাভ করিয়াছি--যাহারা আমাকে এএকাস্তরূপে বিশ্বাস 
করিতেন । এই ছুর্গম লক্ষ্যপথে যাত্রা করিযা আমি কেবল নিজের জীবন 
ও ভবিস্ৎই বিপন্ন করি নাই আমার পাটির ভবিষ্যৎও অন্ধকার করিষাছি। 
যদি আমার বিন্দুমাত্র আশা থাঁকিত যে বাহিরের সাহাধ্য ব্যতিরেকেই 
ভারতের স্বাধীনতা অজ্জন করা সম্ভব তাহা হইলে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমি 
কখনই দেশত্যাণী হইভাম না। যদি এমন আশ! থাঁকিত যে আমাদের 
জীবত্কালেই বর্তমান যুদ্ধের ন্যায় ভীরতের স্বাধীনতা অজ্জঞনের পক্ষে আর 
একটি স্যেখগ মিলিবে তাহা হইলেও আমি এ স্ময়ে ভারত ত্যাগ 
করিতাষ না। 

চক্রশক্তির সম্বন্ধে আমাকে একটি প্রপ্রের জবাব দিতে হইবে। ইহা 
ক সম্তব যে আম জাপানীদের দ্বার! প্রতারিত হইয়াছি? আঁমার বিশ্বাস 
মকলেই স্বীকার করিবেন ধে পৃথিবীতে ব্রিটাশ রাজনীতিকগণই 
( 00110191879 ) স্বাপেক্ষা ধূর্ত ও চতুর । যে বাক্তি আজীবন ব্রিটিশ 
রাজনীতিকদের সংস্পশে আসিয়াছে ও তাহাদের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রা 
চাঁলাইয়াছে, অন্ত কোন দেশের রাজনীতিকদের দ্বারাই সে প্রতারিত 
হইতে পারে না । ব্রিটীশ রাঁজনীতিকেরাই বখন আমাকে প্রলুব্ধ করিতে 
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বা বাধ্য করিতে পারে নাই তখন অপর কোন রাঙ্জনীতিকই তা! 
পারিবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড, নির্ধযাতন ও নিপীড়নের 
দ্বারাও ঘথন আমাকে ভগ্োছ্যম ও দুর্বল করিতে সক্ষম হয় নাঠ তখন আর 
কোন শক্তিই তাহা করিতে সমর্থ হইবে না 1--"স্বদেশের ম্বাথঃ মর্ধাদা 
ও সন্মান কথঞ্ডিৎ কুপন হইতে পাবে এমন কোন কাজ আমি কোনদিন 
করি নাউ । 
এক সময় ছিল বথন জাপান আমাদের শক্র ব্রিটীশের ভিত 
মিত্রতাপদ্ধ ছিল! বতদিন ইঙ্গ-জাপাঁনী চুক্তি বলবৎ ছিল ভতদিন আমি 
জাপানে আসি নাই । এই ছুই দেশের মধ্যে যতদিন কুটনৈতিক সম্পর্ক 
বিদ্কমাঁন ছিল ততদিন আমি জাপানে আসি নাই। যথন জাপান বুটেন ও 
আমেরিকার বিরুদ্ধে সুদ্ধ ঘোধণা-রূপ তাহার ইতিহাসে সববীপেক্ষা স্মরণীয় 
ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল কেবল তগনহ আমি স্বেচ্ছায় জাপান 
পরিদর্শনে আসা স্থির করি; আমার দেশের অনেকের মত ১৯৩৭ ও 
১৯৩৮ সালে আমার সগ্ান্ভৃতিও ছিল চুংকিংএর প্রতি । আপনার যত 
স্মরণ থাকিতে পারে যে, কংগ্রেস সভাপতিরূপে ১৯৮ সালের ডিসেম্বর 
সাঁসে আমিই চুংকিংএ একটি মেডিক্যাল মিশন প্রেরণ করিয়াছিলাম। 
মহাআ্সাজি। আপনি ভালভাবেই জানেন যে ভারতবাশী মুখের কথায় 
কতদূর অবিশ্বাী। জাপানের প্রতিশ্রুত বর্দি কেবল অস্তঃনারশুন্ঠ 
মুখের কথামাত্রই হইত তাঙা হইলে আমি কখনই তাঙার দ্বার! প্রস্তাবিত 
হইতাম না। 
মহাত্সাজি, আমরু! যে অস্থায়ী সরকার গঠন করিয়াছি তাহার সম্থন্ধে 
আপনাকে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অস্থায়ী সরকারের 
একটিমাত্র পক্ষ্য--তাহ! হইতেছে সশন্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষকে 
* ব্রিটাশের শৃহ্খলমুক্ত করা । আমাদের শক্রগণ বিতাড়িত হইলে ও দেশে 
স্মস্তি ও শ্ঙখলফ্রিফিরিয়া আসিলেই অস্থারী সরকারের প্রয়োজন নিঃশেবিত 
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হইবে । আমাদের প্রচেষ্টা, দুঃখ-বরণ ও শ্বার্থ-ত্যাগের পরিবর্তে আমরা 
একটিমাত্র পুরস্কার চাই-_মাতৃভূমির সুক্তি। আমাদের মধ্যে এমন 
অনেকে আছেন বাহার! ভারত স্বাধীন হইলেই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সহিত 
সকল সংশ্রব ত্যাগ করিবেন ॥ 

যাঁদ দেশবাসী নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন হইতে পাঁরিত বা কোন কারণে 
ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্ট আপনার “ভারত ত্যাগ কর” প্রস্তাব মানিয়া লইয়া 
সত্যসত্যই ভারও পরিত্যাগ করিয়া যাইত তাহা হইলে কেহই আমাদের 
চেয়ে বেশী আনন্দিত হইত না। কিন্তু আমরা এই স্থির বিশ্বাসেই অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছি বে উহার কোনটিই সম্ভব হইবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রাম 
অবশ্থম্ভাবী | 

ভারতের স্বাধীনতার শ্যুদ্ধ জুরু হইয়াছে । আজাদ হিন্দ বাহিনীবর 
সৈন্দল ভারতভূমির উপর অসামান্ত বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিতেছে 
এবং বনু বাঁধা-বিপন্তি সত্বেও দ্বীরে অথচ অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর 
হইতেছে । এই সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতে থাকিবে যতদিন না শেষ বিটীশটি 
ভারত হইতে বিতাড়িত হয এবং ভাবরতেব বিবর্ণর্ঞ্জিত জংতীয পতাকা 
নয়! দিলীর বড়লাট গুণসাদের শীর্ষে গবভরে উড়িতে থাকে । 


হে জাতির জনক ! ভারতবধের স্বাধীনতার এই পবিত্র 
যুদ্ধে আমরা আপনার আশীব্বাদ ও শুভেচ্ছা! কামনা করি। 


সমাপ 


